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প্রথম অধ্যায় 
/৯. ভাষা ও ভপভান্ব| 


" ভাষা মাঙ্গযের জন্স্থত্রে পাঁওয়া। তাহা এতই স্বাভাবিক যে চলাফেরা বা 
নিঃখ্বাসপ্রশ্থাসের মতো ইহা সহজাত বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাষা মানুষের 
জগ্মলন্ধ সংস্কার অথবা শরীরবৃত্তিগত অভ্যাস নহে। মানবশিশু অরণ্যে পণ্ড 
কর্তৃক লালিত হইলে বোবাই হয়। মান্ষের সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুকে বিবিধ 
মানসিক ও সামাজিক সংস্কারের মতো ভাষাও জন্মাবধি অধিগত করিতে হয়। 
যে হেতু শিশু-মনের বৃদ্ধি তাহার ভাষাজ্ঞান অবলঙ্ছন করিয়া অগ্রসর হয় সেহেতু 
মাতৃভাঘা-শিক্ষায় শিশু সজ্ঞান চেষ্টা অলুভব করে না। 

মানযমাত্রেই কোন কোন জন-গোঠীর অথবা ছোট-বড় সমাজের 
অন্তর্গত। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন মানুষ গোষ্ঠীসমাজ-সম্পর্কহীন নয়। কোন 
গোষ্ঠী বা সমাজের মধ্যে থাকিলে সে গোষ্ঠী ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের ২ মধ্যে ভাব- 
উদ্দেশ্ত-এবং কর্ম-গত এঁক্য থাকিবেই। ভাষা এই এক্যের একমাত্র সাধন। 
ভাষার মধ্য দিয়া আদিম নাহবের সামাজিক প্রবৃত্তির প্রথম অন্তর প্রকাশ 
পাইয়াছিল। ভাষার মধ্য দিয়াই সেই সামাজিক প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়া আদিম 
নরকে পশুদের পর্যায় হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুননশীল 
মানব করিয়াছে। ভাবা চিন্তার শুধু বাহন নয় প্রস্থতিও। লতা যেমন অবলম্বন 
ন! পাইলে বাড়িতে পারে না চিন্তাও তেমনি ভাষা-স্থত্র ব্যতিরেকে প্রসারিত 
হইতে পারে না। 

ইতরপ্রাণীর সমাজ নাই এবং হইতেও পারে না। তাহারা একাকী অথবা 
জোড় বাধিয়া কিংবা দল মধ্যে থাকে। কিন্তু ইতরপ্রাণীর দলে একটিমাত্র 
পুরুষ-প্রাণী কর্তা। সুতরাং এ দল সমাজ নয়। সুতরাং ইতর-প্রাণীর ভাষা 
তাহার জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক নয়। 

এখন প্রশ্ন, ভাষা কি? চিন্তাবহ মানবী বাক্‌ বদি ভাষা হয়, ই্দিতবহ 
ইতরপ্রাণীর চীৎকারও কি তাই? কিন্তু মানুষের বাক্‌ ও ইতরগ্রাণীর মুখোদ্গীর্ণ 
ধ্বনিগ্রবাহের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। যে-বুদ্ধির বাহন ভাষা সে-বুদ্ধি 
ইতরপ্রাণীর নাই। সুতরাং, অল্প কথায় নির্দেশ করিতে গেলে, মাঁছষের, 
উচ্চারিত, স্থনি্ি্, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমটিই ভাষা মল 
৯৯ লী 
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একজন মানুষের স্পৃহা অথবা মনের উত্তেজনা আর একজন মাঘের কানের 
ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করাইয়া তাহার সেইরূপ স্পৃহার অথবা উত্তেজনার 
প্রতিক্রিয়া সংক্রামিত করাই ভাষার প্রথম এবং মুখ্য কীজ। যেমন, রাম ও শ্যাম 
বেড়াইতে বাহির হইরাছে। পথে গাছে পাকা পেয়ারা দেখিয়া শ্যাম বলিল, 
দাদা, ক্ষুধা পাইয়াছে, পেয়ারা খাইব। রাম গাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িয়া 
শ্যামকে দিল। ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করিলে এই কার্যকারণপরম্পরা পাওয়া যায় £ 
(১) শ্যামের মুখ হইতে কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারিত হইবার পূর্ববর্তী ঘট না, 
অর্থাৎ শ্যামের কথ! কহিবার উত্তেজক কারণ শ্যামের গাছে পেয়ারা দেখা ও 
ক্ষধাবোধ ; (২) এই উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ রামের প্রতি শ্যামের বাক্য; 
(৩) শ্তামের কথ! শুনিয়া রামের মনে অনুরূপ উত্তেজনার সঞ্চার, অর্থাৎ শ্যামের 
পেয়ার! দেখা ও ক্ষুধাবোধ সম্বন্ধে রামের জ্ঞান এবং প্রতিকারবাঞ্া ; এবং 
(৪) রামের মনে শ্যামের বাক্যে সঞ্চারিত উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ গাছে 
উঠিয়া ফল পাঁড়িরা দেওয়া। এখন শ্যাম যদি মানুষ না! হইয়া বানর হইত, 
তবে, ভাষার সাহায্যে সে রামের মনে তাহার উত্তেজনা সংক্রামিত করিতে 
পারিত না। দে নিজেই গাছ হইতে পেয়ার! লইতে চেষ্ট। করিত। 


কিন্তু এক ব্যক্তির মনের ক্রিয়া বা উত্তেজনা অপর ব্যক্তির মনে সঞ্চারিত করা 
শুধু যে ভাষার দ্বারাই হইতে পারে এমন নয়। হাত-পা-চোখ-মুখের ইঙ্দিতের 
দ্বারা অথবা অন্য উপায়ে সঙ্কেতের সাহায্যেও এক ব্যক্তির মনোভাব অপর 
ব্যক্তির মনে অল্পবিস্তর পরিমাণে সঞ্চারিত কর! যাঁয়। ভাষায় যেমন শ্যামের 
কঠোদশীর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ রামের কর্ণগোঁচর হইয়া শ্তামের মনোভাব রাঁমকে 
জ্ঞাত করায়, ইর্দিতে তেমনি শ্যামের মুখভর্দি অথবা অধ্বচালনা রামের দৃষ্টিগোচর 
হইয়া তাহার মনে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক করিতে পারে। কিন্তু ইর্দিতের দ্বারা 
ভাষার কাজ অক্নষল্প চলিলেও ই্দিত ভাষা নয়, ভাষার সন্বীর্ণ বিকল্প মাত্র । 
তবে ইদ্দিত কখনো কখনো ভাষার সহায়ক হয়। বক্তার ইন্দিত ও অনদভর্দি 
বক্তব্যকে শ্রোতার কাছে সহজে উজ্জলতর করে। এখানে ইঙ্গিত ভাষার 
পুরিপোষক । যেমন গানে তাল সুরের পরিপোষক । 

ধ্বনিসমষ্টির সাহায্যে ভাষা বিষয়কে ব্যক্ত ও ভাঁবকে প্রক্ম্ট করে। বিশেষ 
বিশেষ অর্থবান্‌ ব্বনিপমষ্্ি (অৰ্থাৎ শব্দ) বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ও ভাবের 
প্রতীক, সেই সেই ধ্রনিসমগ্ির নয়। অর্থাৎ “মানুষ” বলিলে আমরা 
“ম্‌+আ+ন্‌+উ+-য’ এই ধ্বনিসমষ্টি বুঝি না, বুঝি এই ধ্বনিসমষ্টির দ্বারা 
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মনে উদ্বোধিত নির্দিষ্ট বিশেষ-রূপগুণসম্পন্ন প্রাণী অর্থাৎ একটি প্রস্ছুট ও সুনির্দিষ্ট 
বিষয়। স্বতরাং র্ারড প্রতীকগ্চোতনাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ। 

গৃহপালিত পশু পালক-চালকের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিত বুঝিয়া চলে। 
কৌন কোন ইতরপ্রাণী মুখোচ্চারিত অথবা পক্ষতাড়িত ধ্বনির সাহায্যে স্বজাতীয় 
অপর প্রাণীতে উত্তেজনার সঞ্চার করিতে পারে । গোরু ডাকিলে বাছুর ছুটিয়া 
আনে । তবুও এসব ইন্দিত, ব্যক্ত ভাষা এ নয়, কেন না এখানে উচ্চারিত 
ধ্বনিসমষ্টির প্রতীকঘ্ভোতনা নাই। গৃহপালিত পশুর শব্ববোধ মননহীন 
অভ্যাপলন্ধ, যাহাকে মনোবিজ্ঞান বলে কন্ডিশন্ছ রিফ্লেক্স। ইতরপ্রাণীর 
ডাক ারবিক উত্তেজনার যন্ত্র অ-বোধ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মানুষের কঠধবনি 
স-বোব উদ্যম । বিশেষ বিশেষ অর্থগ্োতিনা করিতে মানুষ বিশেষ বিশেষ ধ্বনি- 
সমষ্টি ব্যবহার করে। ভাষায় বিশেষ বিশেষ ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ 
অর্থের শিত্যসন্বন্ব আছে। ইতরপ্রাণীর ধ্বনিতে তাহা নাই। 

ভাব৷ বলিতে বিশেষ করিয়া কথ্যভা বণ, অর্থাৎ পরম্পর সাক্ষাৎ বাকৃব্যবহাঁর, 
বোঝার। লেখ্যভাষা যেন কথ্যভাষার স্থায়ী প্রতিনিধি । কথ্যভাষার ব্যবহারে 
সীমাবদ্ধতা আছে। পরস্পর আলাপ তখনই সম্ভব হয় যখন বক্তা ও শ্রোতা 
সমস্থান- ও সমকাল-বর্তী। এখনকার দিনে, টেলিফোন-রেডিও ব্যবস্থায়, বক্তা 
ও শ্রোতা নিকটবর্তী না হইলেও চলে তবে সমকালবর্তী হওয়া চাই। ( গ্রামো- 
ফোন ও রেকর্ডারের বেলায় বক্তা ও শ্রোতা সমস্থান- ও সমকাল-বর্তী নয় বটে, 
কিন্তু এখানে আলাপ চলে না, শুধু একতরফা বলা অথবা শোনাই হয়। স্থতরাং 
গ্রামোফোন ও রেকর্ডার মুখের ভাষা বহন করিলেও কার্যত লেখার ভাষার মধ্যে - 
পড়ে ।) লেখ্যভাবা ও সম্পূণতাবজিত, একতরফা, লেখার ভাষার লেখক-পাঠকের 
সংলাপ চলিতে পারে না। তবে লেখ্যভাষা বর্তমানক্ষণাতিশায়ী সুতরাং স্থায়ী, 
কথ্যভাব৷ ক্ষণিক। মুখের ভাষা যাহাতে স্থান-কালের ব্যবধান অতিক্র ম করিয়া 
অন্ুপস্থিত-অজ্ঞাত-অনাগত উদ্দিষ্টের কাছে পৌছিতে পারে তাহার জন্যই 
লিপির ব্যবহার। বাক্স ধ্বনির দৃশ্রূপই লিপি। লিপিবদ্ধ হইলে তবেই ভাষা 
স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। স্থান- ও কাল- ব্যবহিত বহু শ্রোতা-পাঠকের 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলিয়! লেখ্যভাষার ছাদ কথ্যভাষ৷ হইতে কতকটা পৃথক্‌ এবং 
অনেকটা ধারাবাহিক আদর্শের অনুসারী । স্থান ও গোষ্ঠী বিশেষে কথ্যভাষায় 
কমবেশি রূপভেদ থাকে। কিন্তু লেখ্যভাায় কথ্যভাষার মূল গত সর্বজনগ্রাহ্থ 
স্থায়ী রূপটিই পরিগৃহীত হয় বলিয়া ইহাতে রূপভেদের অবকাশ কম। 


৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 


আধুভাবা-_ অর্থাৎ ধাঁরাবাহী আদর্শ-অন্ুসারী মাজিত ভাা__লিখিবার ভাষা, 
যে ভাষা কোন বৃহত্তর অঞ্চলে সর্বজনব্যবহীর্য। তবে সাধুভাষার ব্যবহার 
শিক্ষাসাপেক্ষ। 
ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির কোন সার্বভৌমিক স্নিরদষ্ট রূপ নাই। বিভিন্ন 
ভাষায় অল্পবিস্তর বিভিন্ন ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহৃত হয় । ভাষার কাজে একটি নির্দিষ্ট 
ধ্বনিসম্টি-ব্যবহাঁরকাঁরী জনমগ্ডলীকে বলে ভীবা-সম্প্রদীয় (579০০ 
800111016$)1 কোন একটি বিশেষ ভাবাসম্প্রদায়ে ধর্ম আচার-ব্যবহার সমাজ 
রাষ্ট্র এবং জাতি ইত্যাদি বিষয়ে সমতা না থাকিতে পাঁরে। কোন ভাষা 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে সম্পূর্ণ অবিক্ৃতভাবে সেই ভাষা বলে (_ অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে__) তাহাও না হইতে পারে। মুখের কথা ধরিয়া 
বিচার করিলে ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন সমাজে ব্যবহৃত ভাষায় অর্প- 
বিস্তর বৈষম্য দেখা যায়। পাশাপাশি অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার এ বৈষম্য সর্ধদা 
খুব স্পষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু একই ভাষার দুই প্রত্যন্তে এক অঞ্চলের 
মুখের কথা অপর অঞ্চলের লোকে সহসা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারে না। 
প্রথমত এবং প্রধানত ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্যেই ভাঁষার রূপান্তর বিশেষভাবে 
লক্ষিত হয়। সেই সঙ্গে পদের রূপে এবং পদের? প্রয়োগেও পার্থক্য দেখা যায! । 
ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদের উদাহরণ হিসাবে পশ্চিমবন্গের (হুগলী অঞ্চলের ) 
এবং পূর্ববদের ( বরিশাল অঞ্চলের ) কথ্যভাষার পার্থক্য বিচার করিয়! দেখি! 
পশ্চিমবঙ্গের যেখানে পাই [ ক, ঘ, ড়, চ, ধ, ভ, স, হ ] (যেমন-_চাঁকর, থা 
বাড়ী, ঢাক, ধান, ভাই, নে, হয়) পূর্ববন্েং যেখানে দেখি যথাক্রমে [ হ, গ’, রঃ 
ড'’,দ', ৰ’, হ, ’অ] (যেমন-_টাহর", গণ, বারী, ডাক, দশন, বশই, হে 
’অয় )। পশ্চিমবঙ্গে [ তার ভাই, ছিল, পেয়েছে, দিলে]; পূৰ্ববঞ্দে_[ হে, 
বাই, আছিল, পাইছে, দিল ]। পশ্চিমবন্দে__[ ছেলে, সঙ্গে ]; পূর্ববর্দে? 
[ পোলা (বা ছাওয়াল ), সাথে (বা লগে)] পশ্চিমবর্ধে__[ দোকান করা) 
পূর্ববঙ্গে_[ দোকান দেওয়| ]। 
কোন ভাঁষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোঁট দলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচনির্ত 
ভাষারপের নাম উপভাবা 09164)। ভাষান্রদারে লোকসংখ্যা নি 
> পদ মানে বাঁকোর সহজবিগ্রেষ্য অংশ | পদের সংজ্ঞা পরে দ্রষ্টব্য | } 
২ ['] চিহ্ন ছার! কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্টবনি_ পূর্ববঙ্গের কথাভাষার হ-কারের পরিবর্তে ব্য) 


A ৯১ 1০ 
-_ গতিত হয়। উচ্চারণে চ, ছ, জ, পশ্চিমবঙ্গে অনেকটা ইংরেজী 0) ০১, ( যেমন 2802 
9099), ]-র মতো কিন্ত পূর্ববঙ্গে £৪, ৪; 1% (ৎন, স, জ,) রূপে উচ্চারিত হয়। 


ভাবা ও উপভাষা ৫ 


অল্প হইলে ভাষায় কোন উপভাষা থাকে না, কেন না সকলেরই সকলের সঙ্গে 
বাক্ব্যবহার করিবার স্থযোগ-স্থবিধা পায় । কোন ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণদোষ 
অথবা ভুল পরপ্রয়োগ স্থারী হইতে পারে না। কিন্তু কৌন ভাষাসম্প্রদায়ের 
লোকসংখ্যা বেশি হইলে উপভাযার স্থষ্টি অনিবার্য । কেন না সকলের সহিত 
মিশিবাঁর এবং বাঁক্ব্যবহাঁরের স্থযোগ পাঁর না, স্থতরাং লোকে ছোট ছোট দলে 
বা সমাজে গণ্ডীবন্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা অঞ্চল বিশেষে, অথবা সামাজিক 
রাষ্ট্রীয় কিংবা আথিক স্বর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে, আবদ্ধ থাকে এবং সেইহেতু পরস্পর 
মেলামেশার সুযোগ বেশি পায় বলিয়া তাহীদের গোষ্ঠীর ভাষায় (অর্থাৎ উচ্চারণ 
ও পদ ব্যবহারে) কিছু কিছু স্বতন্রতা দেখা দিতে থাকে । এইভাবে ভাষা : 
হইতে উপভাষার উত্পত্তি। 

[ অনেক সময় কোন ব্যক্তিবিশেষের (অথবা পরিবারবিশেষের ) ভাঁষা- Il 


ব্যবহারে ধ্বনিগত, পদগত অথবা পদপ্রয়োগগত অল্নম্বল্প স্বতন্তত| দেখা যায় 
এমন ব্যক্তিনিষ্ট উপভাষাকে বলিতে পারি নিভীষা 00191906)২। 

বিশেষ বিশেষ কারণে কোন উপভাবা-সপ্্রদীয় তাহার মূল যে ভাষা-. 
সম্প্রদায় তাঁহ| হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে। তখন সেই উপভাষা 
স্থযোগ পাইলে (অর্থাৎ লোকসংখ্যা বাড়িলে, জীবিকা ও শিক্ষা সহজলভ্য 
হইলে, মনীষী লেখকের আবির্ভাব ঘটিলে অথবা ধর্মপ্রচারের ভাষারূপে 
স্বীকৃত হইলে ) নিজের পথ ধরিয়া বিকশিত হয় এবং কালক্রমে নৃতন 
ভাষার মর্যাদা পায় । জলপ্নাবন ভূমিকম্প দুভিক্ষ ইত্যাদি আধিদৈবিক ও 
আধিভৌতিক উৎপাতের ফলে অথবা অন্য কোন কারণে ভাষাগোষীর অংশ 
মূল স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। অথবা রাষ্ট্রবিপ্রবের ফলেও কোন 
পরিবার কিংবা দল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উপনিবিষ্ট হইতে পারে । তখন 
ভাঁষাসম্প্রদাঁ় বহুধা বিভক্ত হইবার পথ পায় । একদা মধ্য-ইউরোঁপে জার্যানিক 
ভাষা প্রচলিত ছিল । এই ভাষাসম্প্রদায়ের এক দল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের কিছু 
পূর্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া আনিয়া ইংলণ্ডে উপনিবিষ্ট হয়। জার্মানিক ভাষাসম্প্রদায়ের 
এই বিচ্ছিন্ন দলের একটি উপভীষা নিজের পথ ধরিয়া বিকশিত হইয়া 
ইংরেজী ভাবায় পরিণত হইয়াছে। জার্মানিক ভাষাসম্প্রদায়ের আর কয়েকটি 
দল বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে গিয়া আইস্লাপ্তিক নরওয়েজীয় সুইডিশ 
দিনেমার ওলন্বাঁজ প্রভৃতি ভাষার স্থ্টি করিয়াছে । যে দল স্বদেশে রহিয়া গেল 


১ এনিভাবা" সংজ্ঞাটি "নিজভাযা” হইতে তৈয়ারি করিলাম । 


৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 
তাঁহাদের উপভাষাই আধুনিক জার্গান ভাবার পূর্বপুরুষ । এখন হইতে প্রায় 
তিন হাজার বৎসর আগে উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া আর্ধভাষিগণ পূর্বভারতে 
বসতি করে। তাঁহাদের উপভাষাঁকে 'প্রাচ্যা’ বা পুর্বা গ্রারুত বলা হয়! 
তাহারা অঙ্গ বন্দ মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট হইয়া উপভাঁষার স্বষ্টি 
করিয়াছিল। পরবর্তী কালে এইরূপ এক উপভাষা-গোষ্টার জনগণ বাঙ্গালা 
দেশে, বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করিয়াছিল । এক দলের সঙ্গে অপর 
দলের যোগন্থত্র একেবারে বিচ্ছিন্ন না হইলেও প্রত্যেক দল কতকটা৷ স্বতন্তরভাবে 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই স্বতন্ত্র দলগুলিতে পূর্বী প্রারুতের পুর্বী উপভাষার যে 
বিভিন্ন স্থানীয় রূপ উদ্ভুত হইয়াছিল সেই রূপগুলিই আধুনিক বা্ধালার 
উপভাষা-সমূহের জননী । 

অনেক সমর দেখা যায় যে, কোনো ভাঁষার। অথবা উপভাষাঁর একটি বিশেষ 
শব্দ ( অথবা পদ ) বিভিন্ন অঞ্চলে বা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । মানচিত্রে রেখা 
টানিয়া সেই শব্দটির ব্যবহারের স্থানগুলি নির্দেশ করিলে তাহাতে সমশব্ৰ- 
রেখামণ্ডুল (5061055) বলে। আর এইরূপে রেখা টানিয়া কোন বিশেষ 
ধ্বনির ব্যবহার নীমানিদিষ্ট হইলে তাহাকে সমধ্বনি-রেখামণ্ডল 0500079) 
বলে। তেমনি পদের প্রত্যর-বিভক্তির বেলায় বলা হর সমরূপ-রেখামগুল 
(Isomorph) | 

সমশব্দ-রেখামগলের উদাহরণ 

(১) চন্দ্রবাচক শব্দ ধরিলে £ কাশ্মীর, গাঁড়োয়াল, নেপাল, আঁসাম-__কাঁশ্রীর 
__জুন, নেপাল-_জুন, গাঁড়োয়ালী--জুন, অসমীয়াঁজোঁন। শব্দগুলি সব 
সংস্কৃত “জ্যোৎ্সা” হইতে আগত । 

(২) সুর্ঘবাচক শব্দ ধরিলেঃ পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অংশ ( ভদরবাহী ) 


দিহরো, পশ্চিমা পাঞ্জাবী_ দেহ, পূর্ব পাঞ্ধাবী-_(প্রাচীন প্রয়োগ) হয! 
শবগুলি সর্ব ‘দিবস’ হইতে আঁগত। 


সমধ্বনি-রেখামগুলের উদাহরণ 


[চ] [ ছ ] ধ্বনি ধরিলে, উচ্চারণে পূর্ববঙ্গের উপভাঁষাগুলি ও অসমীয়া 
যথাক্রমে [ৎস ] ও [স]। 


সমরূপ-রেখামণ্ডলের উদাহরণ ক 
বান্দালা-অসমীর়া-উড়িয়া-মৈথিল-মগবী-ভৌজপুরী-_এই ভাষাগুলিতে অতী 

ও ভবিষ্যবৎ্কাঁলে যথাক্রমে [-ল] ও [ -ব ] বিভক্তি যুক্ত হয়। 
> শব্দ ও পদ সংজ্ঞ| দুইটির পার্থক্য পরে কিচার্য। 


ভাঁষা ও উপভাষা ৭ 


ভৌগোলিক রাষ্ট্রিক সামাজিক ইত্যাদি কারণে যেমন এক ভাষা হইতে 
একাধিক উপভাঁষার উদ্ভব হইতে পারে তেমনি কোন একটি উপভাষা শক্তিশালী 
হুইয়া অপর উপভাষাগুলিকে আওতায় ফেলিয়া দিয়া অথবা নষ্ট করিয়া দিয়া 
একটি ভাষার উন্নীত হইতে পারে। ভাষাসম্প্রদীয় যদি নিতান্ত ছোঁট হয়, 
অর্থাৎ যদি তাহাতে কোন উপভাঁষার স্থান না থাকে তবেই সেটিকে 
বিশুদ্ধ কথ্যভাঁষা বলা যাঁয়। কিন্তু এমন কথ্য ভাষ! অশিক্ষিত ও গণ্ডীবদ্ধ 
ভাঁষাসম্প্রদায়েই দেখা যাঁয়। যে ভাষা বহুজনভাষিত এবং যাহাতে অল্প 
কিছুও স্থায়ী রচনা হইয়াছে তাহা কখনই পুরাপুরি মুখের ভাষা নয়। 
ইহা সেই ভাবাসম্প্রদাঁয়ের সর্বজন-ব্যবহীর্ব ভাষা হইতে পারে, কিন্ত শিক্ষিত 
মনের অনুশীলনের বাহিরে, ঘরে ও প্রতিদিনের কাজকর্মে, হুবহু এ ভাষা 
চলে না। আমরা লিখি, আর শিক্ষিত সমাজে সভা-সমিতিতে বলিয়াও 
থাকি_[ 'আমি আসিয়া দেখিলাম যে রাঁমবাঁবু বসিয়! রহিয়াছেন? ], কিন্ত 
ব্যক্তিগত আলাপে (পশ্চিম বঙ্গে) বলি_[ আমি ঘরে এসে দেখলুম (বা 
বা দেখলাম ) রামবাবু বসে রয়েচেন ( রইচেন ) ], আমরা সাধারণত লিখিয়। 
থাকি[ কোথায় যাইতেছ ? ], বাইরে কথাবার্তায় বলি_া কোথা যাচ্ছ ? ] 
কিন্ত ঘরে বলিয়া থাকি (পশ্চিমবঙ্গে )_ কৌজ্জাচ্ছ?] এখানে আমরা 
ব্যবহার করিতেছি তিনটি বাঁকৃরীতি, একটি লেখ্যভাষার, একটি কথ্য ভদ্র- 
ভাষার, আর একটি উপভাষার। যে ভাবাসম্প্রদীয়ে একাধিক উপভাষ| আছে 
সেখানে ভাষাঁর-_ অর্থাৎ শিষ্টভাধার (ভদ্রসমীজে ও লেখাপড়ায় ব্যবহৃত 
ভাষার )__মূলে থাকে কোন একটি বিশেষ উপভাষা। তবে তাহাতে অপর 
উপভাঁধাগুলির শব্দ ও ইডিয়ম গৃহীত হইতে বাঁধা নাই । কিন্তু সব উপভাঁষা 
হইতে উপাদান চুনিয়া লইয়া ভাষা-তিলোত্মা গড়া হয় না, বিশেষ একটি উপ- 
ভাষাই প্রবল ও বহুব্যবহৃত হইয়া অপর উপভাষাকে অপব্যবহীর্য করিয়া দিয়] 
একচ্ছত্র হয়। যে-সব কারণে কোন একটি উপভাঁষা ভাষায় উন্নীত হইতে 
পারে তাঁহার মধ্যে প্রধান হইল সেই উপভাষায় উন্নত সাহিত্যের অনুশীলন । 
বড় কবির, বড় লেখকের রচনা যে ভাষাতে রচিত হইয়াছে, পাঠক আতা 
এবং পরবর্তী কবি ও লেখকদের উপর সে উপভাষার ( অথবা ভাষার ) প্রভাব, 
প্রবল হইবেই । আর একটি বড় কারণ হইল সেই উপভাষা-ভূমির সাংস্কৃতিক 
সামাজিক. রাষ্ট্রায় অথবা বাণিজ্যিক প্রাধান্য । দেশের প্রধান শহরে শব 
অঞ্চলের লোক জীবিকার (ও শিক্ষা ইত্যাদির) জন্য আসিয়া ভিড় 


৮ ভাবার ইতিবৃত্ত 
জমায় । তাই দেই শহরের ক্রমবর্ধমান উপভাষা অপর উপভাখাগুলিকে 
ক্রমশই কোণঠেসা করিতে থাকে । সভাশোভন বলিয়াও লোকে রাজধানীর 
উপভাবা অনুশীলন করে, এবং রাজধানী অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়। 
পরিচিত হইবার আকাঙ্জায় লোকে সেখানকার উপভাষাঁকে মাতৃভাষার 
আসনে বসাইতে টার । এইভাবে রাজধানীর ও ব্যবসায়কেন্দ্রের উপভাষা 
চারিদিকে নিজের সীমানা ক্রমশ প্রসারিত করিতে থাঁকে। এমনি করিয়াই 
পশ্চিমবঙ্গের গার্েয় অঞ্চলের উপভাষ! বাদ্দালায সাধুভাবা হইয়াছিল । এই 
স্থত্রেই কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষা আজ সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভদ্র 
কথ্যভাষা (চলিত ভাষা) হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালীর অনেক কবি 
পশ্চিমবঙ্ধের লোক ছিলেন, অ্বতরাং পশ্চিমবদের উপভাষা ( অথবা 
উপভাষাগ্ডচ্ছ) স্বাভাবিক কারণেই সাহিত্যে প্রাধান্য পাইয়া আসিয়াছে। 
উনবিংশ শতাবের শুরু হইতে গণ্ঠরচনার আরম্ভ এবং সেইন্ত্রে বাঙ্গালা 
ভাষায় আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব। উনবিংশ শতাঁবের শক্তিশালী লেখকগণ 
প্রায় সকলেই কলিকাঁতার অথবা নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী অথবা 
কলিকাতায় শিক্ষিত, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা স্বাভাবিক ভাবেই 
সাধুভাবার পরিণত হইয়াছে। কিন্ত তাই বলিয়া এ কথা বলিলে 
চলিবে না যে অন্য উপভাষার ছাপ পশ্চিমবন্দের লেখ্য ভাষায় মোটেই 
পড়ে নাই। ঘোঁড়শ শতাব্দের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি শ্রীহট্র ও চাটগা 
অঞ্চলের লোক ছিলেন। ইহাদের রচনার মধ্য দিয়া সেই সেই অঞ্চলের 
উপভাষার পদ কিছু কিছু আসিয়া! গিয়াছে । আমর! মুখে বলি-_[ কর্ছি 7, 
লিখি__[ করিতেছি ]। [ কর্ছি ] পদের মূল [করিতেছি] পদ নয়। এটি 
পূ্ববন্ের উপভাষার পদ। ইহা হইতে পূ্ববঙ্ের কোন কোন আধুনিক 
উপভাষায় [ কইর্তেছি ] ও [ কর্ত্যাছি] আপিয়াছে। অতএব বাদ্ধালা 
সাধুভাষায় [ করিতেছি ] পদটি পূর্ববঙ্গের উপভাষা হইতে আগত । 

আধুনিক সময়ে শিক্ষিত সমাজে বাদ্বাল৷ কথ্য ভাষার একটি শিষ্ট রূপ 
দাড়াইয়া গিয়াছে। ইহাকে চলিত ভাব! (Standard Colloquia) 
বহর রবীজনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও তাহাদের অনুসারী লেখকেরা 


তাহাদের রচনার কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। সাহিত্যের বাহন হিসাবে 
ছেন। সাহিত্যের বাহন হিসা 


এই কথ্যভাঁষ এখন সাধুভাষাঁকে হ্ঠাইয়া দিতেছে । এই সাহিত্যিক কথ্য- 
> বাঙ্গালা সাধু ও চলিত ভাষার বিস্তততর আলোচনা পরে দ্রষটব্য। 


মিশ্র ভাষা ৯ 


ভাবার মূলে রহিয়াছে কলিকাঁতার উপভাষা এবং তাহাঁরও গোড়ায় আছে 
দাযোদর-ভাগীরথী মধ্যবর্তী ভূভাগের-__সেকাঁলের মধ্য ও দক্ষিণ রাঁটেরর_ 
বৃহত্তর উপভাষা (বা উপভাযাগুচ্ছ)। কলিকাঁতার প্রাচীনতর বাসিন্দাদের 
মধ্য, এবং পরবর্তী কালে আগতদের মধ্যেও, মধ্য এবং দক্ষিণ রাঁটের 
অধিবাঁসীরাই প্রধান এবং বিশিষ্ট ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগ 
হইতে কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের প্রধান নগরে এবং রাষ্টর-সমাজ-শিক্ষা- 
বাণিজ্যের কেন্দ্স্থলে পরিণত হ্য়। উনবিংশ শতাবের প্রথম হইতে ইহা 
বাঙ্গালা সংস্কৃতিরও কেন্দ্র হ্ইয়। উঠে। স্ৃতরাঁং কলিকাতার আচার-ব্যবহার 
বেশ-ভূষা ভাব-ভঙ্গী-ভাষা সবই শিক্ষিত বান্ধীলীর স্পৃহ্ণীয় হইয়াছে । তবে 
পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত নয়। এই প্রভাবে 
কলিকাতার কথ্যভাষ| কিছু কিছু পরিবর্তন লাভ করিতেছে । এখন পশ্চিমবঙ্গে 
অল্পবয়ন্বদের মুখে [ দিলে, খেলে ]_-এইরূপ সকর্ক ক্রিয়ার “এ’-বিভক্তিযুক্ত 
পদের স্থলে পূর্ববঙ্ধ-স্থলভ [ দিল, খেল] ইত্যাদি ‘-এ-বিভক্তি-হীন পদ 
শুনিতে পাওয়া যায় । [ দিলাম, খেলাম ] ইত্যাদি “-লাম’-বিভক্ত্যন্ত পদও 
[ দিলুম, খেলুম ] প্রভৃতি “লুম'বিভভ্ঞযন্ত পদকে দ্রুত অপসারিত করিয়া 
দিতেছে। স্বাধীনত| লাভের পর হইতে উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমবন্গের ভাঁষা- 
সম্প্রদায় সম্পূর্ণ উলটপালট আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । লক্ষ লক্ষ উত্তরবদ্ ও 
পূর্ববঙ্গ নিবাসী এখন পশ্চিমবঙ্গে উপনিবিষ্ট। তাহার ফলে বা্গালার উপ- 
ভাষা-সংস্থানে বিপর্যয় সমাগত ॥ 


=| সির ভালা) 
আধুনিক কালের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে প্রয়োজনের তাঁগিদে দুইটি 


সম্পূর্ণভাবে অনংপৃক্ত ভাষা-সম্প্রদায় সামরিক অথবা স্থায়ী ভাবে একত্রিত 
হইবার ফলে পরস্পর মিশ্রণে এক কাঁজচালানো গোঁছের সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষা 
উৎপন্ন হইয়াছে । এমন ভাষাকে বলা হয় মিশ্র ভাষ! (Jargon বা৷ Mixed 
Language) | মিশ্র ভাষার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই চারটি_-বীচ-লা-মাঁর 
(Beach-La-Mar অথবা Beche-La-Mar), পিজিন বা পিজিন ইংরেজী 
(Pidgin অথবা Pidgin English) সরিশাস ক্রেওল (Mauritius Creole) 
এবং 'চিন্সুক (0০০ 08:8০)। ইউরোপীয় (ইংরেজী অথবা ফরাসী ) 
ভাঁষাকে স্থানীয় ভাষা-সম্প্রদায়ের বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য করিবার অশিক্ষিত 
চেষ্টার ফলে এই মিশ্রভাবাগুলি উভূত। এগুলির নিধিভাষাশব্দের বারো আনাই 


নে ভাষার ইতিবৃত্ত 


ইউরোপীয়, চারি আনা অথবা তাহাঁরও কম দেশী। বাক্ভদ্ষি শিশুদের মতো, 
যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থছ্যোতক। তবুও ভাবপ্রকাশ-রীতিতে ব্যাকরণের 
একপ্রকার অপরিস্দুট ঠাট আছে। সে ঠাটে স্থানীয় ভাষার বাকৃরীতি 
যথাসম্ভব অন্থরুত। 


পৃশ্চিম_ প্রশান্তমহীসাগরীয় অঞ্চনে র্বীচ-লা-মার (Beach-L,a-Mar) 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ ভাষার শব্দসংখ্যা যংসামান্য এবং তাহা প্রায় সবই 
ইংরেজী, সামান্য কিছু স্পেনীয় ও পোতুগীস। বের রূপভেদ নাই। করত 
কর্ণ, একবচন বহুবচন, স্ত্রীলিত্দ পুংলিঙ্ব_সব একাকার । যেমন, ‘আমি'_ 
me, ‘আমর'_me two fella, me three fella, Plenty me ইত্যাদি ; 
আমার বাঁবা080% bel০॥৪ 209) 'সে আমার বোন’_that woman he 
brother belong me ক্রিয়ার কাল-রূপ নাই, পুরুষ ও বচন তো দূরের কথা। 

বিশেষ বিশেষ শবযৌগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বোঝায়। যেমন, ‘সে 
খাইতেছে’_he kaikai 2 ‘সে সব খাইয়াছে’'_—he kaikai all finish 5 
‘আমীর ক্ষধা পাইয়াছে_my bely no got 10111 3 ইত্যাদি | 
vw £ Pidgin English) নামটির “পিজিন! অংশ 
আসিয়াছে ০৪৪৪৪ শব্দের বিক্ৃত চীনা উচ্চারণ হইতে । পিজিন চীনে বহু- 
প্রচলিত, এবং জাপানে ও ক্যালিফনিয়ায় অপ্রচলিত নয়। অষ্টাদশ শতাবের 
মধ্যভাগের পূর্বেই এই অপভাষার সূত্রপাত হইয়াছিল। পিজিনে ইংরেজী ও 
চীনা ছাড়া অন্ত ভাঁষারও শব্দ আছে। সে-সব শব্দ ইংরেজীর মারফত 
আদিয়াছে। চীনা ভাষায় 'র নাই, তাই 'র’ স্থানে ‘ল’।? অষ্থ| ভাষার 
ঠাট বীচ-লা-মারেরই মতে|। উদাহরণ, ‘আমি কন্সালের চাকর’_y 
belong consoo boy ; তুমি ভাল আছ 


/মরিশাস ক্রেওল (1897168 0৮০16) মরিশীসের শিষ্ট ভাষ| ফরাসী 


হইতে উত্পন্ন। অনধ্যুষিতপূর্ব মরিশীস দ্বীপ প্রথমে ফরাসীরা অধিকার করে 
(১৭১৫) এবং মাঁদাগাস্কার হইতে প্রচুর নিগ্রো দান সেখানে লইয়! যাঁয়। সেই 
নিগ্রোদের সঙ্গে বাক্‌ ব্যবহারের ফলে ক্রেওলের টি । ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ দ্বীপটি 
ইংরেজের অধিকারে আসে। ইংরেজ ভারতবর্ষ এবং অন্যস্থান হইতে প্রচুর 
বন্ধুর আমদানি করিতে থাকে। কিন্তু ক্রেগুল ভাষা অপরিবপ্তিত রহিয়া যায { 
ক্রেওলের শব্দ প্রায় সবই ফরাসী, তবে 
প্রচলিত বানানের মতো প্রায়ই নয়। 


?’— you belong Dloper ? 


অপভাঁষা ও অপার্থ-শব্দ ১১ 


একবচন-বহুবচন ভেদ নাই ।কারকবিভক্তি নাই. “জ্রিয়ারপেও অদৈত। 
বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বার! ক্রিয়ার অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপিত হয়। 
অনেক সময় শব্দ ও. ক্রিয়া অভিনরূপ। উদাহরণ, “আমার বাঁড়ি-70০ 
18089 5 “আমি খাইব?_700 ৮ Ane’ ; 'আমি খাইয়াছিলাম’_m০, 
£0’ 78091 5 আমি খাইয়াছি—mo০ fine manze’ 5 ইত্যাদি । 
চিন্তুক মিশ্রভাষ। (0০০: 088০৮) উত্তর আমেরিকার ওরেগনে 
উৎপন্ন ও ব্যবহৃত। এ ভাষা সুটকা চিন্ুক; প্রভৃতি আদিম আমেরিকান 
ভাষা ও ইংরেজী_-এই দুই-তরফের শবযোগে গঠিত। কিছু কিছু ফরাসী শব্দও 
আছে। ইংরেজী শব্দের কঠিন ধ্বনি আমেরিকান ভাবার উচ্চার্য রূপ লইয়াছে 
এবং আমেরিকান ভাষার কঠিন ধ্বনি ইউরোপীয় ভাষার উচ্চার্য রূপ লইনাছে। 
যেমন, তিন" মূল আমেরিকান ভাষায় ত্খলোন, চিন্নক অপভাষায় ক্লোন্‌ 5 
অথবা শু্_ইংরেজী (৮7, চিন্ুক অপভাষায় তলই অথবা দেলই ; “মেষ*_- 
ফরাসী 16 ॥॥০॥০০ (ল মৃত ), চিন্ুক অপভাষার লেমুতো। ব্যাকরণ নাই 
বলিলেই হয়। 

আন্তর্জাতিক রাঁজধানীগুলিতে এবং অন্যত্র যেখানে নানাদিগ্দেশ হইতে 
লোকপমাঁগম হয় সেখানে কেনাবেচার জন্য ছোটখাট অপভাষার অস্তিত্ব স্বলভ্য ৷ 
কিছুকাল আগেও এমনি এক অপভাষা শোনা যাইত কলিকাতায় হগ্‌ 
(মিউনিপিপাল) মার্কেটে । ইংরেজী-না-জানা বাঙ্গালী দোকানদারের! বিদেশী 
ক্রেতাদের প্রতি যে অপভাধার পাশ নিক্ষেপ করিত তাহাকে বান্বালা-ইংরেজী 
অপভাষ| বলা যায়। বাঙ্বালী দোকানদার. বলিতে চায়_'নাও বা না নাও, 
একবার দেখ তে।? অপভাষায় ছন্দোবন্ধে বাক্যটি দাড়াইল_[ টেক্‌ টেক্‌ 
টেক্‌ নো টেক্‌ নো টেক্‌ একবার তো সী ]॥ 

vo. জআঅপভ্ঞাস্থা শু জঅপা্্-শন্দ 

এক ভাঁষাগোষ্ঠীর (অথবা উপভাষাস্প্রদায়ের ) লোক যদ্দি ভালো করিয়া 
না নিখিযা অপর ভাষা (অথবা উপভীধা) ব্যবহার করে তবে উচ্চারণে ও 
'পরপ্রয়োগে বিকৃতি ও ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যভ্ভাবী । এমন অবস্থার বিকৃত ও ভ্রম- 
প্রমাদপূর্ণ বাক্ব্যবহার অপভাবা (অথবা অপ-উপভাষ।) বলা যায়। 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আগত বিদেশীরা সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে খুব পটু ছিল 
না সেইজন্য তাহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দীড়াইয়াছিল শ্লেচ্ছ (অর্থাৎ অপভাবী)॥ 

১ গ্লেচ্ছ শব্দটির মৌলিক অর্থ অবোধ্য বাক্ব্যবহারী । 


১২ ভাষার ইতিবৃত্ত 
উচ্চারণের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে ভাঁরতবাসী আমরা ইংরেজী ভাষার 
সম্পর্কে অল্পবিস্বর অপভাষী অর্থাৎ ফ্রেচ্ছ। 

কোন কোন গণ্ডীবদ্ধ সং ও অসৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে অপরের কাঁছ হইতে 
এগাঁপন রাখার জন্য কৌন অর্থ বুঝাইতে বিশেষ বিশেষ শব (প্রচলিত অথবা 
অন্ত ভাঁষ| হইতে ) গৃহীত হয়। এমন শৰকে অপার্থশব্ বলা যায়। প্রাচীন 
বাদ্দাল| চর্ধাগীতিতে অপার্থ শব্দের ব্যবহার প্রচুর আছে ।১ আধুনিক কালে 
সব দেশেই গুণ্ডা-ছেচড়দের ব্যবহারে অপার্থ-শব্দ প্রচলিত ॥ 


3. জলপশন্দ 

এব শব উপভা যায মূল ভাষার রূপ হইতে বিক্লুত অথবা কিছু পরিবত্িত হইয়াছে 
এবং যাহা সাহিত্যে অগ্রযুক্ত তাহাকে বলে অুপশব্দ ।* বাদালাম 
অপশবৰ্দ যেমন, ভাইগগ (মুল__ভাগ্য ), কুনঠে (মূল-_কোন্‌ স্থিতে অর্থাৎ 


কৌথা থেকে )। সাধু ভাষায় ব্যবহৃত গাভী ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত গাই ও 
গোরু, সংস্কৃতের ( গো-খবের ) তুলনায় অপশব্দ ॥ 


[লাল ভব) 


হয় নাই, কেন না! অন্তরের যে প্রয়োজনে 
মানুষের প্রকাশবেদন! সত হয় সে প্রয়োজন তাহাদের জাগে নাই। ভাষাকে 
স্থায়িত্ব দিবার আবশ্যকতা অসভ্য জীবনে অনমুভূত। .... ? 

লিপির উদ্ভবে ও উন্নতিতে কয়েকটি জস্পষট স্তর বা সোপান লক্ষ্য কর! যাঁয়। 
আদিম স্তরে দেখা দিয়াছিল চিত্রান্থণ-গ্রবৃত্তি। দশ বাঁরো হাজার বছর 
আগেকার মানুষ (এবং এখানকার দিনেও যে মানবগোষ্ঠা সেই প্রাগৈতিহাসিক 
মানসিক অবস্থায় রহিয়াছে তা 
ঘটনাকে স্থায়ী রূপ দিত ( 
গাঁয়ে প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষের, জন্তুর, ও মানুষ কর্তৃক জন্তশিকারের। 
অঙ্গ্নত স্তরেও এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 


> 


এবং দেয় )। দেশবিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্বতগুহার 


আধুনিক কালে সভ্যতার 
উত্তর আমেরিকার আদিম 


“সন্ধা ভাষ”, “সন্ধাবচন ৷” 


২ এই অর্থে পতঞ্লি তাহার নহাভায্যে ‘অপশব্দ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। 


হারাও) ছবি আকিয়া উল্লেখযোগ্য বস্তু ও: 


যুগের মাঙ্গুষের আঁকা ছবি পাওয়া গিয়াছে। সে-সব ছবি. 


লিপির উদ্ভব ১৩ 


অধিবাসী রেড, ইণ্ডিয়ানদের এইরকম স্মারক আলেখ্যপদ্ধতি জ্বিদিত। 
কোন ঘটনার বা বিষয়ের স্মারক হিসাবে চিত্রাঙ্কন ছাঁড়া অন্য পদ্ধতিও 
কোন কোন দেশে চলিত ছিল । ( আমাদের দেশে কোন বিশেষ কর্তব্য স্মরণে 
রাঁখিবার জন্য মেয়েদের আঁচলে ও পুরুষদের কৌচার খুঁটে গ্রন্থি দেওয়া এখনো 
অজানা নর ।) দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা রে 
ইত্ডিয়ানদের মতো নানারঙের দড়ির গুছিতে গিট বীধিয়া বিশেষ বিষয় ও ঘটনা 
নথিভুক্ত করিত । এই পদ্ধতির নাম কুইপু (2০0০5) অর্থাৎ গন্থিলিপি ৷ 
লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের প্রথম সোপানে পাই উপরে উল্লিখিত আলেখ্য 


ও স্মারক চিত্র-পদ্ধতি। দ্বিতীয় সোপানেচিত্রলিপি (Pictosram) এবং 
ভাবলিপি (Ideogram)| এখানে কোন বন্ত বুঝীইতে তাহার সম্পূর্ণ ছবি 
না দিয় শুধু সেটির রেখাচিত্র ব্যবহৃত হইত। রেখাচিত্রের দ্বারা ভাবও বুঝানো 
যাইত। যেমন পড়িয়া যাওয়া বুঝাইতে হেলানে| দেওয়াল, বহন করা অর্থে 
মাথায়-বোবা| মান্য, রাত্রি বুঝাইতে অর্ধবৃত্তের নীচে তারা। ভাবলিপি ও 
চিত্রলিপি হইতে তৃতীয় সোপান, সহজেই অধিগত হইয়াছিল। রেখাচিত্রটি 
ভাবলিপি অবস্থায় যে বস্তু বা বিষয় বুঝাইত এখানে তৃতীয় সোপানে সেই বস্ত 
ও বিষয় জ্ঞাপক শব্দ ( ধ্বনিগুচ্ছ) নিৰ্দেশ করিতে লাগিল। ইহাকে বলে 'শীঁব্দ- 
লিপি (Phonogram) প্রাচীন মিশরের চিত্রপ্রতীক লিপি (Hier০- 
£176) ও প্রাচীন চীনের লিপি এই পর্যায়ের । একটি উদাহরণ দিই। 
প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় ‘খেস্তেব! শব্দের অর্থ ছিল গাঢ় রঙের নীল!। 
‘খেম্‌’ শব্দের নিজন্ব অর্থ আটকানো, ‘তেব’ শব্দের নিজস্ব অর্থ শুকর। এই 
শব্দ দুইটি মিলাইয়! চিত্ৰলিপি,_একটা লোক শূয়ারের লেজ ধরিয়া টানিতেছে 
এই চিত্রলিপি__€খেস্তেব্ঃ শব্দটির শব্দলিপি হইল । 
চতুর্থ পর্যায়ে শব্মচিত্রের রেখা সংক্ষিপ্ত ও সাঙ্কেতিক হইয়া আদলে দীড়াইল 
. এবং শব্দলিপিটি সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝাইয়া, শুধু আগ্য অক্ষরটিকে নির্দেশ 
করিতে লাগিল । অর্থাৎ শব্দলিপি পরিণত হইল অক্ষরলিপিতে (Syl৪১i৫ 
5০৮08) । যেমন, প্রাচীন মিশরীয়ে যাহা ভাবলিপ্রিরূপে বুঝাইত চীল 
(নোহোম”) এবং শব্দলিপিরূপে “আহোম” এই ধ্বনিসমষ্টি, তাহা অক্ষরলিপি- 
রূপে শুধু ‘আঁ’ অক্ষরটি বুঝাইতে লাগিল । পঞ্চম পর্যীয়ে অক্ষরলিপি পরিণামে 
ল ধ্বনিলিপি (Alphabetic 9৫7)0 | যেমন, প্রাচীন মিশরীয়ে সিংহীর 
('লাবোই”) ছবি শব্দলিপিতে হইল ‘লাবোই’ এই ধ্বনিসমষ্টির ছ্যোতিক, অক্ষর- 


১৪ ভাবার ইতিবৃত্ত 
লিপিতে হইল “লা” এই অক্ষরের (5511%১1৩-এর ) প্রতীক, এবং সব শেষে ধ্বনি 
লিপিতে (গ্রীক-রোমান লিপিতে ) ‘ল্‌’ এই একক ধ্বনির চিহ্ন (letter) | 
গ্রীক-রোমান লিপি প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিমূলক বর্ণমালা । ভারতীয় 
লিপি অংশতঃ ধ্ৰনিমূলক এবং অংশতঃ অক্ষরমূলক। যেমন, “অ” ধ্বনিমূলক 
হরফ, কিন্তু ‘ক’ ( =কৃঅ ) অক্ষরমূলক । 
প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যজগতের লিপিমালা এই চারিটি সুপ্রাচীন লিপি- 
পদ্ধতি হইতে উদ্ভুত: (১) মিশরীয় লিপিচিত্র, (২) ভারতীয় লিপিচিত্র, 


LIHORIO 
নব 
৫ ID 


নাহ্রী 
মেনোপটেমীয় বাণমুখ লিপিচিত্র 
(বাঙ্গালায় অর্থমমেত) . 
(৩) চীনীয় লিপিচিত্র, এবং (৪) মেসোপটেমীয় বাণমুখ (Cuneiform) 


লিপিচিত্র। শেষের পদ্ধতি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব সহস্রাবব শেষ হুইবার পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। 


ছাপা * দানা জা? Ts নে 
অদমু সঅরয়ৰ ষ্ট ষ্‌ 


প্রাচীন গারসীক বাণমুখ লিপি 
(বাঙ্গালায় লিপ্যস্তরনমেত ) 


মিশরীয় লিপিচিত্র হইতে পরবর্তী কালের ইউরোপীয় বর্ণমালাগুলি এবং 
আরামীয়-হিক্র-আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন সেমীয় বর্ণমালাগুলি উৎপন্ন। মিশরীয় 
লিপিচিত্রের আদিম রূপ (Hieroglyphic) হইতে সংক্ষিপ্ত বা শিষ্ট (7795510) 
লিপি আসিল। এই সংক্ষিপ্ত শিষ্ট মিশরীয় লিপিকে নিজেদের ভাষাঁর উপযোগী 
Ws LHe R& 2 
2 টি 
উঠে জুর্য মধ্যে আকাশ 
মিশরীয় লিপিচিত্র 

(বাঙ্গালা লিপান্তর ও অর্থনমেত। ডান দিক হইতে পড়িতে হইবে) 


লিপির উদ্ভব রা 


পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিল সেকালের বাঁণিজ্যপরায়ণ কিনিসীররা। এই 
ফিনীসীয় লিপি হইতে একদিকে গ্রীক ও তাহা হইতে রোমান প্রভৃতি 
ইউরোপীয়, এবং অপরদিকে আরামীয়-হিক্র-আরবী প্রভৃতি সেমীয় বর্ণমালা 


ন/ণ ৭1৭ 


হর সঃ রস 
সলেহ্‌ 
মণ (ঝটখারা)ট রাজার 


ফিনীনীয় লিপি 
(বাঙ্গালায় লিপান্তর ও অর্থনমেত। ডান দিক হইতে পড়িতে হইবে) 
চীনীয় লিপিচিত্র হইতে আধুনিক চীনীয় ও জাপানী লিপি উৎপন্ন । 
ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিমালা দুইটি__থরোগ্ী ও ত্রাহ্গী-__অশোকের 
অন্গশীসনে প্রথম পাওয়া যাইতেছে । (ব্ৰাহ্মী বাম হইতে ডাহিনে, খরোষ্ঠী 
ডাহিন হইতে বামে লিখিত।) খরোষ্ঠ সেমীর লিপি হইতে উৎপন্ন 
ব্রাঙ্গীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ব্যুলার (98০11০) প্রভৃতি পণ্ডিতের 
মতে ইহাও মূলত সেমীয়। কিন্ত এই মতের বলবৎ প্রমাণ নাই। বর্তমান 
শতাব্দের তৃতীয় দশকের গোড়ায় রাঁখালদীস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত 
সুপ্রাচীন দিন্ধুসভ্যতার প্রত্থাবশেষের মধ্যে প্রাচীন লিপিচিত্রধুক্ত সীল পাওয়া 
গিয়াছে যদি কখনো দ্বিভাষিক প্রত্বলিপি আবিষ্কৃত হয় তবে তাহার 
সাহায্যে এই লিপিগুলির নিঃসংশয়িত পাঠোদ্ধার হইবে এবং তখনই প্রমাণিত 
হইবে ব্ৰাহ্মী লিপি ভারতের নিজস্ব কি না। অশোকের ব্রাঙ্গী লিপি স্থান 
কালের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া আধুনিক ভারতীয় এবং তিব্বতী-বর্মী- 
যবদ্ীগীয়-কোরীয় প্রভৃতি পূর্বএসীয় লিপিমালায় পরিণত হইয়াছে! 
SLC LCL এ 8678 
দ্বোননিয়েন লাজিন বীসতিবসাভিম্ত্েন 
977)6)১ bY রর 


SALIH Ad 8৮5, 
অত্তন আপাঢ় মহীয়ন্ত হিদ বুধে জাত সব্য্ূ 


(অশোকের ত্রা্গী লিপি ) 
(আধুনিক লিপান্তর সমেত) 


১৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত লিপিমাঁলা এবং ভারতবর্ষের বাহিরে প্রচলিত 
কয়েকটি লিপিমালা ( যেমন, তিব্বতী বর্ধী সিয়ামী যবদ্বীপী এবং কোরীয় ) 
ব্ৰাহ্মী হইতে উৎপন্ন। গুপ্ত-শাঁসনকালে ত্রাঙ্গী লিপি ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে রূপ 


ফ্কুন$ ৭২৩: নয় হনব 
সুক্তকর্মফল হত্বঃসত্ততপোময় সুিলাকদুয় সাধনোধর্মঃ 


ষষ্ঠ শতাব্দের কুটিল লিপি 
(আধুনিক লিগান্তর সমেত ) 


পাইয়াছিল তাহাকে কুটিল লিপি বল! হয়। এই কুটিল লিপি হইতে 


বাদ্বাল| লিপির উদ্ভব। শ্রীষ্ীয় দ্বাদশ শতাঁবেই বাঙ্গালা বর্ণমালা নিজন্ব রূপ 
গ্রহণ করিয়াছিল। 


গাঝআ08028 


শ্রীরামেণ রাঁবণবধঃ 


ভ্ীভাহিনছঃ 


সীতাঁবিবাহঃ 
দ্বাদশ শতাব্দের বাঙ্গাল! লিপি 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ধ্বনিপরিবর্তন 
>. প্রবনিসজিলর্ভন-সুজ 


ভাঁষা পরিবর্তনশীল । নদীর মতোই ভাষা অখগুক্রোতৌবাহিনী হইয়াও নিয়ত 
গতিপথ বদলাইয়া চলিয়াছে। ভাষার পরিবর্তন_ মুখ্যত ধ্বনিপরিবর্তন__ 
কতকগুলি স্থমিরিষ্ট স্থত্র অনুসরণ করিয়া ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষায় 
কালক্রমে যে ধ্বনিপরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা বিশেষ বিশেষ নিয়মের মধ্যে ধরা 
পড়ে। যেমন সংস্কৃত [ জতু, মধু, বধু সখী ] বাঙ্গীলায়_ হইয়াছে [ জউ, মউ, 
বউ, সই] এইরকম উদাহরণ হইতে এই ধ্বনিপরিবর্তন-স্থত্র পাওয়া যায় যে, 
সংস্কৃতের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী [ ত, দ, ধ, খ ] ইত্যাদি ব্যঞ্জনধ্বনি বাঙ্বালায় 
le হইয়াছে। প্রাচীন বাদালা [ রাতি, পাতি, আগু, ফাগু ] আধুনিক 
বাঙ্গালায় হইয়াছে] রাত, পাত, আশ, ফাগ ]। ইহা হইতে এই সুত্র সিদ্ধ হয় 
| যে, প্রাচীন বাঁদালার অন্ত্য ই-কার ও উ-কার আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের 
উপভাঁষায় লোপ পাইয়াছে। 
পরিবর্তনের নিয়মের আপাত ব্যতিক্রম অনেক দেখা যায়, কিন্ত 
সেগুলিকে ঠিক ব্যতিক্রম বলা চলে না। ধ্বনিপরিবর্তন স্থত্রের বিষয়ে এই 
দুইটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে £ (১) ধ্বনিপরিবর্তনের সুত্র কোন বিশেষ 
ভাষার বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য, অন্য অবস্থায় নয় ; এবং (২) শব্দের মধ্যে 
ধ্বনিগুলির স্থনিরিষ্ট সংস্থানেই সুত্রের অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে, অন্যথা না হইতে 
পাঁরে। পূর্বে দেখানো গিয়াছে যে, প্রাচীন বাঙ্বালায় অন্ত্য ই-কার ও উ-কাঁর 
আধুনিক বার্ধালায় পশ্চিমবদ্ের উপভাষাঁয় লোপ পাইয়াছে। এই সুত্র 
পূর্ববঙ্গের উপভাষায় প্রযোজ্য নয়? পূর্ববদের ভাবায় ধ্বনি দুইটি লুপ্ত না হইয়া 
স্থান পরিবর্তন করে মাত্র। স্ৃতরাঁং প্রাচীন বা্ধালার [ আজি, কালি] স্থানে 
পশ্চিমবঙ্গে আজ, কাল ] এবং পূর্বব্দে [ আইজ, কাইল ] হইয়াছে। 


ধ্বনি 


চর নিয়ম আইনের মত কঠিন নয়। ভাষাসম্প্রদায়ের উচ্চারণরীতিরই সাময়িক প্রকৃতির 
নির্দেশক । নেইভন্ত এ নিয়মের বাতিক্রমও আছে। 
২ 


১৮ ভাবার ইতিবৃত্ত 
২. সাছুশ্ট্য 
গণিতের সুত্রের যেমন ব্যতিক্রম হয় না, ধ্বনিপরিবর্তনের স্তর নি | 
ভাষার জন্য ও বিকাশ হইয়াছে মানুষের সামাজিক বোধ ও আন্তর প্রেরণ! হইতে । 
মানুষের মনের বাহিরে ভাষার অস্তিত্ব নাই। স্থতরাং মান্যের মনের খেয়াল 
অনুযায়ী ভাষার নিয়মশীলতার ব্যতিক্রম হইতে পারে, এবং হুইয়াও থাকে J 
কিন্তু ব্যতিক্রমের অবকাশ বেশি নাই, এবং ব্যতিক্রমের কারণও সাধারণত 
অজ্ঞেয় নয় । যে সাম্যবৌপ মানুষের মনে নিয়ত জীগরূক সেই সাম্যবোঁধ ভাঁষা- 
বন্ধনে নিয়ত প্রবলপ্রকাঁশ । একই শ্রেণীর পদের বিভিন্ন রপকে এক সমান রূপ 
দিবার চেষ্টার ফলেই সকল উন্নত ভাষার ব্যাকরণ ক্রমশ নরলতর হইতেছে । 
কোঁন শব্দের বা পদের পক্ষে অন্য কতকগুলি শব্দের বা পদের আকার 

পাঁওয়াকে বলে সাদৃশ্য ($81055) | কখনো কখনো ইহারই প্রভাবে অনেক 
শব্দ সুনির্দিষ্ট ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম এড়াইয়া যায়। একটি উদাহরণ দিয়া 
বুঝাইয়া বলিতেছি। 

লংস্কতে শব্দমধ্যস্থিত যুক্ত (৫০৮157৩) ব্যঞ্জনধ্বনি প্রারুতে যুগ্রা (0০৬০), 
ব্যঞ্নধ্বমিতে পরিণত হয়, এবং প্রারুতের এই যুগ্না ব্যগ্রনধ্বনি আবার বাঙ্গালা 
একটিমাত্র ব্যগ্রনে পরিণত হয়, আর এই ব্যগরনের পূৰ্ববৰ্তী সঙ স্বর দীর্ঘ হয়। 
যেমন, সং কর্ম > প্রা কম্ম > বা কাম, নিদ্রা > নিদ্দ > নীদ, পশ্চাত) > 
পাছা > পাছ, ভক্ত > ভত্ত >ভাত, সন্ধ্যা > সঞ্ৰা| > সাৰ, ইত্যাদি । 
কিন্তু সংস্কৃত ‘সৰ্ব’ হইতে প্রাক্ৃতে ‘সৰ্ব’ হইল বটে, কিন্তু তাহা হইতে বাদালায় 
‘সাব’ না হইয়া ‘সব’ হয় কেন? এখানে তে স্থত্রের ব্যতিক্রম হইল। ইহাঁর 
উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, সম্ভবত এখানে ‘সভা’ শব্দের প্রভাব পড়িয়াছে, 
তাই সাব’ না হইয়া ‘সব’ হইয়াছে। যে সময়ে প্রারুত ভাষ| হইতে বাঙ্গালা 
ভাষার উদ্ভব হয়, সে সময়ে বহুবচনজ্ঞাপক ‘সভা’ শব্দের প্রচলন ছিল ( এখন 


যেমন আমরা বহুবচনে ‘গণ, সমূহ, সমাজ, সম্প্রদায়’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার 
করিয়া থাকি, সেইরকম )॥১ 


ত. হনিপল্ৰিন্্ভনেল্ লী 
ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ অনেক জিহ্বার জড়তা, অবণশক্তির অপ্রথরতা, 
শববমধ্যে ধ্বনিগুলির পরস্পর প্রভাব_এ সবই ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-বৈষম্যের 
> এই বাতিক্রমের অন্ত ব্যাখ্য| পরে দ্র্টব্য। 
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কারণ। বয়ঃস্থ লোকের সাহচর্ধে শিশু যখন ভাবা শিখিতে থাকে তখন তাহার 
আত্মীয়স্বজনের উচ্চাঁরণপ্রণাঁলী ও পদপ্রয়োগের রীতি তাহার ভাষাশিক্ষাকে 
চালিত করে। তাহার পর শিশু বয়ঃংপ্রাপ্ত হইলে তাহার অধিগত 
ধ্বনি- ও পদ-বিকার পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত করিয়া! দেয়। এইরূপে ভাষা - 
পুরুধান্তরক্রমে ব্যক্তি হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী হইতে 
সমাঁজে__এই ভাবে রূপান্তরিত হইতে থাকে। 

আর একটি কারণ হবে ভাষা-সম্প্রদারের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব। ছুই 
ভাষাসম্প্রদায়ের সংস্রব ঘনিষ্ঠ হইলে এক ভাষা (সাধারণত হীনতর ) অপর 
ভাষা (সাধারণত উন্নততর) হইতে শব্দ ও ইডিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকে। 
সংস্রব অত্যন্ত নিবিড় হইলে দৈবাৎ এক ভাষার ধ্বনিগত বিশেষত্ব অপর ভাষায় 
সঞ্চারিত হইতে পারে। উদাহরণরূপে ভারতীয় আর্য ভাষায় মূর্ধন্ত ধ্বনির কথা 
বল! যাইতে পারে । সংস্কতে এবং তদুৎপন্ন প্রাককতে ও আধুনিক ভাষার ট১১, 
ড, ঢ, ৭, ষ__এই মূরধন্ত ধ্বনিগুলি আছে। কিন্তু সংস্কতের সহোদরাস্থানীয় 
ভাষায়__অর্থাৎ গ্রীক, লাটিন, শ্লাব ইত্যাঁদিতে__এগুলি নাই । অতএব অন্তমাঁন 
করা হয় যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ইত্যাদি ভাষাগুলি যে মূল ভাষা 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে মূর্ধন্ত ধ্বনি ছিল না। তবে সংস্কতে এই 
ধ্বনিগুলি আমিল কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলা হয় যে এদেশে পদার্পণ করিয়াই 
আর্ষেরা দ্রাবিড় এবং অদ্িক জাতির সংশ্রবে আসে । দ্রাবিড় ও অষ্রিক জাতির 
ভাষায় মুরধন্য ধ্বনি খুব প্রচুর ছিল। স্থতরাং দ্রাবিড় এবং অগ্টিক ভাষার 
প্রভাবে ভারতীয় আর্ধদের ভাষা সংস্কতে মূরধন্ ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছিল,_এমন 
অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়। 

Ais অবস্থানও ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ হইতে পারে। ভৌগোলিক 
অবস্থানের উপর দেশের আবহাঁওয়৷ নির্ভর করে, এবং আবহাওয়ার উপর দেশের 
অধিবাসীদের দৈহিক গঠন ও শারীরিক প্রক্রিয়া (উচ্চারণে মুখপ্রযত্র 
ইত্যাদি ) নির্ভর করে। স্থতরাং একই ধ্বনির উচ্চারণে স্থানবিশেষ বৈলক্ষণ্য 
দেখা দিতে পারে। তবে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত ব্যাপক বৈজ্ঞানিক অমুসন্ধান- 
সাপেক্ষ 

পূর্বে বলিয়াছি যে, ভাষায় যে সৌষম্য দেখা যায় তাহা কতকটা অ-বাস্তব ও 
কৃত্রিম। মুখের ভাষাই আসল ভাষা। প্রত্যেক দলের ও সামাজিক গোষ্ঠীর 
ভাষায়, অর্থাৎ উপভাষায়, কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। এই বিশিষ্টতাগুলিই 
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উপভাঁধাঁর প্রাণ । আরও তলাইয়া দেখিলে জানিব যে, কোঁন দলের উপভাষার 
মূলে হয়ত আছে সেই দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাববান্‌ ও প্রতিপত্তিশালী 
ব্যক্তির অথবা পরিবারের বিশেষ বাঁক্ভদ্দি। স্থতরাং ভাষার বিশেষত্বের 
মূল খুঁজিলে শেষ পর্যন্ত গিয়া পাইব ব্যক্তি অথবা পরিবার বিশেষের 
বাকৃব্যবহীরে ৷ ভাষাবিজ্ঞীনবিদেরা অনুমান করেন যে, ধ্বনিপরিবর্তনের মূল 
খুঁজিলেও পরিশেষে আমরা এইরূপে কৌন ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের 
উচ্চীরণভদ্দিতে পৌছিতে পাঁরি। তবে এ অনুসন্ধানে বিষম বাঁধা উপাদানের 
অপ্রচ্রতা ॥ 


B.C.ER.T., West Bengal 
Bits... | ত As 
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>. ব্যাক্তত্ৰণোত্ৰ পরকাল ও শা! 

| কোন ভাষার বিশ্লেষণ ও গঠনরীতি যে বিদ্যার বিষয় তাহাকে বলে সেই 
ভাষার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের আলোচনা তিন-ভাবে হয়। সেইমতো ভাষা- 
বিজ্ঞানে ব্যাকরণও তিন-প্রকার-_(১) বর্ণনীমূলক ব্যাকরণ (Descriptive 
Grammar), (২) এঁতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar), 
এবং (৩) তৌলন বা তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative 
G৮৭৷৷mar) | কোন নির্দিষ্ট সময়ে অথবা অবস্থায় কোন ভাবার বিশ্লেষণ ও 
গঠনরীতির আলোচনা বর্ণনীমূলক ব্যাকরণের বিচার্য। যেমন, এখনকার 
বাঁ্ধালা ভাষার ব্যাকরণ। এঁতিহাঁসিক ব্যাকরণে কোন ভাষার কালগত 
ধারাবাহিক রূপান্তরের আলোচনা থাকে। যেমন, এতিহাঁদিক বাদ্বালা 
ব্যাকরণ। ধারাবাহিক ও সমগ্র দৃষ্টিতে প্রাচীনকাঁলের বান্গালা এবং আধুনিক 
কলের বাঙ্গালা ভাষার আলাঁচনা ইহাতে থাকিবে। তুলনামূলক বাঙ্গালা 
ব্যাকরণে এঁতিহাসিক ব্যাকরণই আরও পিছনে অনুসরণ করিয়া সমগোষ্ঠীর 
সমান অবস্থার হিন্দী গুরাটা মারাঠী প্রভৃতি অপর সমগোত্রীয় ভাষার 
সঙ্গে তুলনা করিয়া বান্ধালা ভাষার অলোচনা হইবে । অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় 


তুলনামূলক ব্যাকরণ বাদ্দালার সদে অসমীয়া ওড়িয়া হিন্দী মারাঠী গুজরাটা 


প্রভৃতি সমগোত্রীয় সমসাময়িক ভাষা আলোচিত হইবে । 

বৰ্ণনামূলক ব্যাকরণের সঙ্গে বৰ্ণনামূলক ভাঁষাবিশ্লেষণের (Descriptive 
Linguistics) পার্থক্য জানা আবশুক। বৰ্ণনামূলক ব্যাকরণে এঁতিহাসিক 
ব্যাকরণের সম্পর্ক এড়ানো হয় না। কিন্তু বৰ্ণনামূলক ভাষা-বিশ্লেষণে অতীত 
ইতিহাস সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা থাকে না, ব্যবহারিক দিক্‌ দিয়াই ভাষার 
“ব্যাকরণ” অর্থাৎ বিশ্লেষণ হয়। যেমন, বা্গালীয় বৰ্ণনামূলক ব্যাকরণ 
[করিল] [করিব] [করিতে ]__এই পদগুলি যথাক্রমে [কর্‌+ইল] 
[কর্+ইব] [কর+ইতে ] এইভাবে ধাতু-পরত্যয়-বিভক্তি বিশ্লিষ্ট করিয়া 
দেখানো হয়। বর্ণনীমূলক বিশ্লেষণে পদগুলি যথাক্রমে [করিল 
[করি+ব ] [ করি+তে ]__এইভাবে দেখানো হয় 1//১ ডং ৯২ 

যে ভাষার কোন পুরোনো নিদর্শন নাই এবং যেটা কখনও লিপিবদ্ধ হয়- 
[Es নাই সে ভাষা সহজে ব্যবহারে অনিবার ই 
(৮ উপযোগিতা । ES 

এ টি Ve, 


td Library রর 
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ভাষাবিজ্ঞান-অন্ুসারে ব্যাকরণের আলোচনার চারটি প্রধান বিষয়__ 
(১ ধ্বনিবিভ্ঞান (Ph০netic5), ধবনিবিচাঁর (০1108977108) ও ধ্বনিত 
(Phonology), (২) বূপতত্্র 01070801085), (৩) পদতত্ত্ব বা বাঁক্যরীতি 
(Syntax), এবং (৪) শব্দার্থ তত্ব (8emanti০5)। শব্দার্ঘতত্বে শব্দের অর্থ- 
পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচ্য । পদতত্বে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ আলোচিত 
হয়। রূপতত্বে পদের গঠনপ্রণালীর বিশ্লেষণ থাকে । সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন 
ভাষার ব্যাকরণে রূপতত্বের প্রাধান্য, এবং বাঙ্গাঁল। ইংরেজী প্রভৃতি আধুনিক 
ভাষার ব্যাকরণে বাক্যরীতির গুরুত্ব বেশি। প্রাচীন বিভক্তিগুলি লুপ্ত হওয়ায় 
আধুনিক ভাষায় পদপ্রয়োগের বিশিষ্টতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । আধুনিক 
ভাষায় ইডিয়ামের প্রাচুর্য ভাবপ্রকাশশক্তি খুব বাঁড়াইতেছে। 

কোন ভাষায় যে ধ্বনিসমষ্ি ব্যবহৃত হয় তাহার উচ্চারণের শারীর বিশ্লেষণ 
(অর্থাৎ বাগ্যন্ত্রের ও এবণযন্ত্রের ক্রিয়া-পর্যবেক্ষণ) ও তদলগলারে উচ্চারিত 
ও শ্রুত ধ্বনির প্রকৃতিবিচার ও শ্রেণীবিভাগ ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয় । কোন 
বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহারিক বিচারবিশ্লেষণ ধ্বনিবিচারের 
আলোচ্য। কোন ভাবায় কালে কালে যে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটিয়া আসিয়াছে 
তাহার ইতিহাস ধ্বনিতত্বে আলোচনা কর! হয়। বাঙ্গাল! একারের উচ্চারণ- 
্রক্রিযা-নির্ণয় ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়, ধ্বনিটির প্রকৃতি ও অনুরূপ ধ্বনির সঙ্গে 
সনির বালা ধ্বনিবিচারের বিষয়, আর সংস্কৃত হইতে প্রারুতের ও 


পুরানো বাঙ্ধালার মধ্য দিয় আধুনিক বান্দীলা একারের উৎপত্তিবিচার বাঙ্গাল! 
ধ্বনিতত্বের বিষয় ॥ 


২. শ্বন্নিত্িভতান ও প্রবনিলিচাত্ৰ 

এখন দেখা যাক ধ্বনির উৎপত্তি কি করিয়া হ্য়। 

ফুসফুসের দ্বার! প্রেরিত নিশ্বাসবায়ু শ্বাসনালীছয়ের (50১6) মধ্য দিয়া 
আগিয়! ক্ঠনালীতে (48) পড়ে, এবং তথা হইতে কণ্ঠ ও মুখবিবর অথবা 
ক ও নাসিক! পথে বহির্গত হইয়া যাঁয়। যদি সচেষ্ট পেশীসঞ্চীলনের দ্বারা 
এই নিঃশ্বাসবায়ু কঠনালী হইতে ও পর্যন্ত স্থানমধ্যে কোথাও কোন রকম বাঁধা 
পায়, তবেই তাহা ধ্বনি (Speech-sound i Phone) রূপে প্রকাশ পায়। 
বাধার স্থান ও বাধার প্রকার অনুসারে ধ্বনির প্রকারভেদ নির্ভর করে। 

ধ্বনিবিজ্ঞানে প্রত্যেক উচ্চারিত ধ্বনির একটি করিয়| স্বতন্ত্র রূপ | কিন্তু সব 
ভাষাতেই দেখা যায় যে-কোন একটি ধ্বনি কখনো বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, 


ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচার ২৩ 


অর্থাৎ অপর কৌন ধ্বনির সাননিধ্যের জন্য ঈব্পরিমাণে রূপান্তরিত হয়। এই 
প্রায়-সমর্ূপ ধ্বনিগুপির যদি একটি অপরটির স্থানে, অর্থপরিবর্তন ব্যতিরেকে, 
উচ্চারিত না হর তবে সেগুলির প্রত্যেকটিকে বলে গুরকধবনি (41lophone), 
এবং মূল ধ্বনিটিকে ধ্বনিমূল বা ধ্বনিত (P॥০॥em৷e) বলে । যেমন বাদ্বালায় 
[ উল্টা] আর [ আল্তা ]। এই ছুই শব্দের ল-কাঁর উচ্চারণে ঠিক একরকম 
নয়। ট-কাঁরের নৈকট্যের জন্য 'উল্টা'র ল-কীরের উচ্চারণে জিহ্বা একটু 
বেশি বক্রীকার হয়। তাই এই শব্দের ল-কাঁর দুইটি পূরকধ্বনি, এবং বাঙ্গালা 
ভাষার ল-কাঁর একটি বর্ণ যাহার দুইটি পূরকধ্বনি আছে। তেমনি ইংরেজীতে 
ক-কাঁর একটি বর্ণ যাহার দুইটি পুরকধ্বনি স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বরধ্বনির আগে 
উচ্চারিত হইলে ধ্বনির শেষে একটু হকারের রেশ লাগে [1] কিন্ত অন্তত্র 
তাহা নয় []। 

ধরনির শ্রূপনিরণর ও শ্রেণীবিভাগ করিবার পূর্বে প্রচলিত বর্ণমালীসমূহের 
অসম্পূর্ণতাঁর কথা বলা আবশ্যক । কোন ভাষাতেই প্রাচীন কাল হইতে আগত 
বর্ণমালা আধুনিক কালে সেই ভাঁষার সকল ধ্বনি প্রকাশ করিবার পক্ষে 
সর্বদা উপযুক্ত নয়। ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তন যেমন দ্রুত হয়, তাহার সহিত 
সাঁমগ্তস্ত রাখিয়! বর্ণমালায় পরিবর্তন সাধিত হয় না। বর্ণমালার ব্যাপারে প্রায় 
সকল দেশের লোকেই রক্ষণশীল । ফলে হয় কি, এক ধ্বনির জন্য একাধিক 
লিগি-অক্ষর বা বর্ণ 0,569) ব্যবহৃত এবং এক অক্ষরের ছারা একাধিক ধ্বনি 
গোতিত হয়। বাঙ্গালা অক্ষর মোটামুটি সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিপ্রকীশের 
উপযোগী । £কিন্ত সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় পৌঁছিতে গিয়া ভাষার ধ্বনি কিছু 
কিছু পরিবতিত হইয়াছে। সে-পরিবর্তন অনুযায়ী বাঙ্ালা লিপির সংশোধন 
অথবা! পরিবর্তন হর নাই। সংস্কাতের খাতিরে বাঙ্গালা লিপিতে এমন কয়েকটি 
অক্ষর রহিয়া গিয়াছে বাহার অনুরূপ ধ্বনি বহুকাল পূৰ্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
যেমন, মূর্ধন্য ‘’, য’, অন্তস্থ ‘বে’ ইত্যাদি । বাদ্বালা একার অক্ষরের দ্বারা অস্তত 
তিনটি পৃথক্‌ ধ্বনি প্রকাশিত হয়_(১) পশ্চিমবন্দের উচ্চারণে [ দেশ, এই, ] 
ইত্যাদির শব্দের একাঁর ধ্বনি, (২) পশ্চিমবঙ্ধের উচ্চীরণে [এক, এত ] ইত্যাদি 
শবের এ-কাঁর ধ্বনি, এবং (৩ পূর্ববন্ধের উচ্চারণে [দেশ, খেত ] ইত্যাদি শব্দের 
একার ধ্বনি। পশ্চিমবন্দের উচ্চারণে ‘অমুক’ শব্দের অ-কাঁর এবং “ওল? 
শবের ও-কার একই ধ্বনি, অথচ দুইটি পৃথক্‌ অক্ষরে লেখা হইয়া থাকে । 
“সবিশেষ” এই সংস্কৃত শব্দের বান্ধালা উচ্চারণ স-কার, শ-কীর এবং ধ-কার 
এই তিন বর্ণের উচ্চারণে কোনই পার্থক্য নাই । 


হর ভাবার ইতিবৃত্ত 
বা্ধালার অপেক্ষা ইংরেজীতে অক্ষর ও ধ্বনির মধ্যে বৈষম্য আরো বেশি 
পরিস্ফুট । ্ 
ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনার এবং বিদেশীভাষা-শিক্ষার স্থবিধাঁর জন্য প্রচলিত 
বর্ণমালার অমশ্ূর্ণতা নিবারণ করিয়া এক নৃতন বর্ণমাঁল! পরিকল্পিত হইয়াছে। 
ইহাতে যে-কোন ভাষার যে-কোন ধ্বনি লেখা ও পড়া যায়। ইহাকে সর্বজনীন 
ধ্বনিমূলক লিপিমাল| (International Phonetic Alphabet) বলে | 


৩. এললিল ০শ্রলীবিভ্ভা। 

ধ্বনিবিভাগ মোটামুটি ছুই প্রকারে করা যাঁয়। প্রথম প্রকারে, ধ্বনিগুলি দুই 
প্রধান শ্রেণীতে পড়ে, অযোব (Unvoiced, Voiceless বা Breathed) 
এবং সঘোষ বা ঘোষবৎ ছে০০৪৭)। 

কঠনালীর মধ্যে গলগণ্ডের ঠিক পিছনে সামনাসামনি দুইটি পাতল! ক্সৈগ্সিক 
বঝিল্লি আছে। এই ছুইটিকে বলে কণ্ঠতন্তরী (Glottis বা! Vocal Chords) | 
অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় কণ্ঠতন্ত্রী শ্লথ থাকে। তখন 
কঠনালীর মধ্য দিয়! নিঃখাসবাদু অবাধে বাহির হুইয় যায়। কিন্তু ঘোষবৎ 
ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় কঠতন্ত্রী প্রসারিত হইয়া কঠনালীতে নিঃশ্বাস 
বায়ু বাহির হইবার পথ রুদ্ধ করে। বায়ুপ্রবাহ তখন সে বাঁধা ঠেলিয়া নির্গত 
ই, এবং তাহাতে কঠতন্্রীর যে অনুরণন হয় তাহা নিঃখাসবামুতে ঘোষ অর্থাৎ 
মর বাজে। এই স্বর বা ঘোষ (০1০০) থাকে বলিয়াই দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ধ্বনিকে বলা হয় সঘোষ বা ঘোষৰৎ (Voiced) | 

অঘোব ধ্বনি হইল ব্যঞ্চন বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি এবং [শ, ষ, 
স]; আর ঘোষবৎ ধ্বনি হইল বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি, [য, র, ল, 
ব, হ ] এবং সমস্ত স্বরধ্বনি। 

স্বরধ্বনি মাত্রেই ঘোষবৎ, এমন নয়। 
স্বরধবনি (Whispered Vowel) শোনা 
বলিলে যে শ্বরধ্বনি শুনি তাহা অঘোব। 
ব্যঞ্রনধ্বনিরই সামিল । 


ধ্বনির দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইতেছে_স্বর ও ব্যপ্রন। এই দুই 
শ্রেণীর ধ্বনির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। 


ঘেখ্বনির উচ্চারণে নিঃশ্বাসবায়ু মুখবিবরে কোথাও কোনরূপ বাঁধা প্রাপ্ত 


কোন কোন ভাষায় অঘোষ 
যাঁয়। ফিস্ফিস্‌ করিয়া কথা 
তবে অঘোষ স্বরধ্বনি আসলে 


ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচার 3 


হয় না তাহাকে স্বরধবনি (০) বলে। জিহ্বার এবং জিহরাংশের অবসন 
এবং ওদবর়ের আবুঞ্চন-প্রনারণের দ্বারা মুখবিবরের আয়তনের মে পরিবর্তন 
হয় তাহারই উপর স্বরধ্বনির রূপ নির্ভর করে। 

মুখবিবরের আঁয়তন-পরিবর্তন, যাহার উপর স্বরধবনি ও তাহার পির 
নির্ভর করে, তাহা তিন উপায়ে সাধিত হর । (১) জিহ্বাকে EE 
পশ্চাদ্ভাগে আক, উর্ধে উত্তোলিত কিংবা নিয়ে অবস্থাপিত করিয়া, (২) নীচের 
চোয়াল উঠাইয়া নামাইয়া, এবং (০) ওঠ কুঞ্চিত ও প্রত করিয়া। 

মুখবিবরের মধ্যে যে-কোন স্থানে কোনরকম বাধার অথবা! পেশী-আরুঞ্চনের 
ফলে শ্বাসবায়ু নির্গমনে বাধার সৃষ্টি হইলে ব্যঞ্জন থবনি (Consonant) 
হয়। বাধার স্থানের এবং প্রকারের উপর ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরূপ নির্ভর করে। 
কঠনালীর উ্ধ্রভাগ, তালুর পশ্চাদ্ভাগ, তালুর মধ্যভাগ, তালুর সন্মুখভাগ, 
দন্তমূল, দন্ত এবং ওদ্ধয_সাধারণত এইগুলিই নিঃশ্বাসবায় নি্মনে বাধার 
স্থান। বাঁধার প্রকার হইতেছে দুইরকম_ সম্পূর্ণ অথবা SANE! 

ভিহ্বার অবস্থান লক্ষ্য করিয়া এই আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি (০৪৮%! 
V০wels) নির্দিষ্ট হইয়াছেঁ[ই, এ, এ” আঃ অ’ অ ও; উ (7৩১৬ ৯» 


৫১9, 0। ৪)] 
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মৌলিক শ্বরধ্বনি চিত্র 


তা তত উহা 
107 যথাক্রমে অগ্র ও পশ্চাং অংশ) সম্মুখদিকে 
প্রস্থত এবং পশ্চাদ্ভাগে আৰষ্ট হম! সেই ধ্বনিগুলিকে যথাক্রমে সম্মুখ 


(Front) এবং পম্চাঁও (Back) স্বরধ্বনি বলা হ’। 


২৬ ভাবার ইতিবৃত্ত 

হই’ ধ্বনিতে জিহ্বার সন্মুখভাগ প্রস্থত হয় এবং বাযুপ্রবাহের নির্গমনে বাঁধা 
্ষ্টি না করিয়া যথাসম্ভব উর্ধ্বে থাকে। [এ. এ] ধ্বনিতে জিহ্বার সম্মুখ- 
ভাগের উচ্চতা পর-পর কম থাকে, আর [অ!’ ] ধ্বনিতে জিহ্বার সক্মুখভাগ 
সর্বাপেক্ষা নিক্ন উচ্চতায় থাকে । [ আ, অ*, ও, উ]_এই ধ্বনিগুলিতে জিহ্বার 
পশ্চাদ্ভাগ আকৃষ্ট হয়। [আ”, অ] ধ্বনিতে জিহ্বার উচ্চতা সর্বাপেক্ষা অল্প, 
তাহার পর ক্রমশ বাড়িয়। [ ই, উ ] ধ্বনিতে সর্বাধিক উচ্চতা পায় । 

ই, এ, এ” আ”]- এই চারিটি ধ্বনির উচ্চারণের সময়ে ওষছয় কমবেশি 
প্রশ্থত থাকে বলিয়া এইগুলিকে প্রস্থত (Ret৮৭০০৭) স্বরধ্বনি বলা হয়। 
[ অ+» ও, উ]--এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণকাঁলে ওঠ কুঞ্চিত হ্য় বলিয়া 
এগুলিকে কুঞ্চিত 03০45050) স্বরধবনি বলা হয় । 

[ ই, উ] এই ধ্বনি দুইটির উচ্চারণকালে মুখবিবর সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত 
হয় বলিয়া এই ছুই ধ্বনিকে সংবৃত (01959) স্বর্ধ্বনি বলে । [ আ?, আ]__ 
এই ছুই ধ্বনির উচ্চারণকালে মুখবিবর বিবৃত অর্থাৎ প্রসারিত থাকে বলিয়া এই 
ছুইটিকে বিরৃত (0৮৪৪) স্বরববনি বলে। [ এ, ও]__এই ধ্বনি দুইটির 
উচ্চারণের সময়ে মুখবিবর প্রায়-সংবৃত থাকে বলিয়া এই দুইটিকে অর্থসংবূত 
(Halt-close) বলে। [এ” ও] এই ছুই ধ্বনির উচ্চারণকালে মুখবিবর 
প্রার-বিবৃত হয় বলিয়] এই ছুইটিকে অর্ধবিরৃত (7911-07)7) বলা হয় 1১ 


মৌলিক স্বরধ্বনির তুলনায় উচ্চারণস্থান হিসাবে বাদ্ধালার স্বরধ্বনির স্বরূপ 
নীচের স্বরচিত্রে দ্রষ্টবা। 


[জ্ঞান] 

৯ মৌলিক শ্বরগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে ‘নদী, দেশ ( সাধু বাঙ্গালায় ), দেশ ( পূর্ববঙ্গের ভাষায়, 
কতবটা যেন [ গ্াশ২], কাল (পূর্ববঙ্গে ), কালো, অচল (সোধারণ বাঙ্গালা [অ]), ওঃ, উট” 
শব্দের মতো । 


ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচার ২৭ 


উচ্চারণের সময়ে যুগপৎ মুখবিবরে এবং নাসারন্ধে, অন্তরণন হইলে 


আঁন্ুনাসিক স্বরধবনি 08981190 ৮০61) উৎপন্ন হয়। 
একটিমাত্র স্বরব্বনি উচ্চারণ করিতে যে প্রযত্ব লাগে তাহার মধ্যে দুইটি 


স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইলে (অর্থাৎ জিহব। এক শ্বরধ্বনির উচ্চারণ আরম করিয়} 
অপর একটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে শেষ করিলে) দ্বিস্বর-ধ্বনি (Diphthong)* 
উৎপন্ন হয়। দ্বিস্বরধ্বনির শেষ অংশ সাধারণত [ই] অথবা [উ] হয়। 
বাঙ্গালীয় [ এ, উ ] দ্বিম্বরধ্বনি। 

উচ্চারণস্থান (Place of Articulation) অঙুলারে ব্যঞ্চনধ্বনির 


প্রকারভেদ দেখানো যাইতেছে। 


১ ওষ্ঠ ২ অধর ৩ দন্তমূল ৪ জিহ্বামুখ ৫ অগ্রজিহ্বা 

৬ পশ্চজিহ্বা ৭.জিহ্বামূল ৮ তালু ৯ নিয়তালু ১: আলজিভ 

১১ কণ্ঠমূল ১২ উধ্বক্ঠ ১৩ কণ্ঠতন্্ী ১৪ কণ্ঠনালী 
ওঠ অধর স্পর্শ করিলে ধ্বনিকে বলে বিশুদ্ধ 


(ক) ওষ্ঠ্য (Labial) £ 
ও্ঠ্য 03181) 1 আর উপরের দীত অধর 


১ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুনরণে “সন্ধাক্ষর' বলা যায়। 


স্পর্শ করিলে দস্তৌষ্ঠ্য (Labi০- 


২৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 
dental বা Dentilabial)l বিশুদ্ধ ওঠ্য_আঁমাদের প-বর্গের ধ্বনি, 
দক্তৌষ্ঠ্য- ইংরেজী [1,7৮] 

(খ) জিহুবাশিখরীয় (01621) : ভিহ্বাশিখর উপরের দাত স্পর্শ করিলে 
দন্ত্য (09912) উপরের দন্তমূল (৫1৮০০০) স্পর্শ করিলে দন্তমূলীয় 
(Alveolar) | পিছনের দিকে বাকিয়া তালু স্পর্শ করিলে মুর্ঘন্য (Retroflex) | 
দক্ত্য- আমাদের [ত, থ,দ, ধ], সংস্কৃত [স], ইংরেজী [[০১], [০২]। 
দন্তমূলীয়_আঁমাদের [ন, র, ল, ব ], ইংরেজী [t,9, 1,7, 5, ]। মূরধন্া__ 
আমাদের [ট, ঠ, ড, ৭৩ ড,ট]। 

(গ) অগ্রজিহ্বত (৭"০7651) : জিহ্বার অগ্রভাগ দত্তমূল ও তালুর সংলগ্ন 
অংশ স্পর্শ করিলে তালুদন্তমুলীর (১1৮০০8151), আর তালুর সন্মুখ অংশ 
স্পর্শ করিলে অগ্রতালব্য (Prepalatal) | তালুদস্তমূলীয় ইংরেজী__[ চ, জ ], 
আমাদের [যর শ ]; অগ্রতালব্য সংস্কৃত [৪] । 

(ঘ) পম্চজিহব্য (Postpalatal বা Dorsal) £ জিহ্বার পশ্চাৎভাঁগ তালুর 
পশ্চাৎ অংশ স্পর্শ করিলে তালব্য (Palatal), তালুর নীচের অংশ (৮০107) 
স্পর্শ করিলে কণ্ঠ্য (6187), আর আলজিভ অথবা তাহার সংলগ্ন স্থান স্পর্শ 
করিলে কণ্ঠমূলীয় (09)। তালব্য_[ য় ]। ক্য-_আমাদের [ক,গ, 
ঙ]। কগমূলীয়__-আরবী [৫]। 

(ও) কণ্ঠনালীয় (Laryngeal ও Glottal) : কঠনালীর পেশী-আকুঞ্চনের 
দ্বারা বাধা স্থষ্টি হইলে কণ্ঠনালীর ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন আমাদের 
[$ (বিসর্গ), হ], ইংরেজী [ ], আরবী [” = আলিফ, হাম্জা]। 

শ্বাসবামুর নির্গমনে বাধার প্রকৃতি 


অনুসারে ধ্বনির প্ররুতিভেদ হয়। 
(Plosive, 


(Manner of Articulation) 
শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণভাবে বাধা পাইলে স্পৃষ্ট 
Occlusive বা 5০০), আংশিকভাবে বাঁধা পাইলে উদ্ন 
(Fricative বা S5pirant)। নাসা অথবা মুখগহৰরে প্রতিধ্বনিত হইয়া 
নাসাপথে, মুধপথে অথবা যুগপৎ নাসা এবং মুখ উভয় পথে খ্বাসবায়ু নির্গত 
হইলে রণিত (Resonant) | প্প্=[ক, গ, ত,দ,প,ব(বগাঁয় )], = 
[শ,স,1,0,6,£], রণিত- ন, ম,র,ল]। 


৯ যেমন thin, thou 


৪ম ইত্যাদি শব্দের আদি বাঞ্রন । 
২ 


নেনন ten, 0৮৭৮ ইত্যাদি শব্দের আদি বাঞ্জন। 


* চপ] ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই, ওড়িয়া মারাটী প্রভৃতি কোন কোন ভারতীয় ভাষায় এবং সংস্থাতে 
আছে। 


ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচার বক) 


ওষ্ঠের আকুতি ও জিহ্বার অবস্থান অনুসারে উদ্মধ্বনির তিনপ্রকীর রূপ। 
ওষ্ঠ ও জিহ্বা ঈষৎ প্ৰন্থত হইলে [হ, £ 0,5, =, ১ ] প্রভৃতি প্ৰশস্ত (518) 
উন্মধ্বনি উচ্চারিত হয়। জিহ্ব| নালীর মত আকুঞ্চিত হইলে [শ,স,দ্্' ] 
ইত্যাদি সংকীর্ণ (61০০৮৪) উন্মধ্বনি। 

কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে যদি কঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত হইয়া যুগপৎ 
অতিরিক্ত বাঁধা স্ুষ্টি করে তবে [খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ] ইত্যাদি মহাপ্ৰাণ 
ধ্বনি (A৪৮৭) উৎপন্ন হ্য়। স্পৃষ্ট ও উদ্নবর্ণ যুগপৎ উচ্চারিত হইলে ( অর্থাৎ 
যুগপৎ দুইটি উচ্চারণস্থান হইলে অথবা স্পৃষ্ট বর্ণের উচ্চারণে বাঁধার অপসারণ 
দ্রুত না ঘটিলে ( অর্থাৎ বাঁধার গোড়ায় স্পৃষ্ট এবং শেষে উদ্ম ধ্বনির মতো উচ্চারণ 
হইলে ) বলে সৃষ্ট (॥%৮১০০০) ধ্বনি । যেমন, [চ, জ, ০,5] 1 

ল-কাঁর উচ্চারণ করিবার সময় বায়ুপ্রবাহ জিহ্বার পার্শ্বদেশ ঘে'যিয়! বহির্গত 
হয় বলিয়া এই ধ্বনিকে পাস্সিক (৪৫৮৭) ব্যঞ্জন বলা হয়। র-কাঁর 
উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ (অথবা তালুর নিয্নাংশ ) কম্পিত হয় বলিয়া 
ইহাকে কম্পিত (1190) ব্যঞ্জন বলে। ড-কাঁর ও ঢ-কীর উচ্চারণের সময় 
জিহ্বার তলদেশ দিয়া দন্তমূলে তাড়না করা হয় বলিয়া এই দুই ধ্বনিকে তাড়িত 
(Flapped) ব্যঞ্জন বলা হয়। 

ল-কার, র-কাঁর, ন-কাঁর এবং ম-কার এই চারি ধ্বনি স্বয়ং অথবা স্বর- 
ধ্বনির মতো ব্যঞ্জনধ্বনির বাহক হইয়া অক্ষর (51180) স্থষ্টি করিতে পাঁরে। 
তখন, স্বরধ্বনির মতে ব্যবহৃত বলিয়া এগুলিকে অর্ধব্যপ্তীন (5০n৪n) বলে। 
সংস্কৃত খ-কাঁর ও =-কার অর্ধব্যপ্জুন। ইংরেজীতে (button) (০৮) এবং 
chasm (= ০7m) শবে অর্ধব্যঞ্জন [ ন্‌, ম্‌. ] ধ্বনি শোনা যায়। 

ই-কার এবং উ-কার এই দুই স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় যদি জিহ্বার 
অধিক উচ্চ অথবা ওষ্টদ্য় অধিক সঙ্ধীর্ণ হইয়া বায়ুপথ আংশিকভাঁবে রুদ্ধ করে 
এবং ধ্বনি ঈষং উন্ম হইয়া যায়, তখন ধ্বনি দুইটিকে অর্ধস্বর (Semivowel) 
বলে। যেমন, যও অন্তঃস্থ ব। 

পৃষ্ট ব্যঞ্ুনের সম্পৃক্ত হইতেছে নাসিক্যধ্বনি (58581) বর্গের পঞ্চম 
বর্ণ। নিঃখাসবাছু শুধু মুখ দিয়া বাহির না হইয়া নাসাঁপথে অথবা যুগপৎ 


মুখ ও নাঁসাপথে নির্গত হইলে নাঁসিক্যধ্বনির উদ্ভব হয়। 
একটিমাত্র ব্যঞ্রনধ্বনির উচ্চারণকাল-মধ্যে একসদে দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত 


» পরে দেখ। 


৩০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


হুইয়া গেলে দ্বিব্যঞ্রন-ধ্বনি হয়। দ্বিব্যঞ্চন-ধ্বনি ছুই গ্রকাঁর,_মহা প্রাণ 
(Aspirate) এবং ঘব্ট (Afirieate) | শ্পৃষ্ট ব্যগ্তন এবং হ-কাঁর যুগুপৎ 
উচ্চারিত হইলে মহাপ্রাণ ধ্বনির উদ্ভব হয়। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি 
মহাপ্ৰাণ ; খ্কৃ+হ, ভ=ব্+হ ইত্যাদি। ল্পৃষ্ট ব্যগ্তন এবং শ-কাঁর 
যুগপৎ উচ্চারিত হইলে দ্বষ্ট ধ্বনির উৎপত্তি হয় । [চ, ছ, জ, ঝ] সৃষ্ট ধ্বনি। 
বাঙ্গালা চ=ক্‌+শ ; ইংরেজী ০৮-ৎ (বাট )4+শ ইত্যাদি ॥ 


5. আন্ষল ও মাত্ৰ৷ 

শব্দ অক্ষরের সমষ্টি। কোন পদ উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাসবাঁদু মাঝে মাঝে 
মন্দীভূত হয়। অর্থাৎ উচ্চারণপ্রবাহে যেন একটু একটু ছেদ পড়ে। এক ছেদ 
হইতে আর এক ছেদ পর্যন্ত উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই আক্ষর (3$118)16)। 
শুদ্ধ স্বরধ্বনি, অগ্রে অথবা পশ্চাঁৎ অথবা অগ্রপশ্চাঁৎ ব্যগ্চনযুক্ত স্বর্ধ্বনি, কিংবা 
অগ্রে ব্যঞ্জনধ্বনি লইয়া অক্ষর গঠিত। স্বর্ধ্বনিতে এবং অর্ধব্যঞ্জনধ্বনিতে ধ্বনির 
গাঁঢতা ফুটিয়| উঠে এবং তাহার পরই ধ্বনিপ্রবাহের বেগ যেন একটু কমিয়া আসে । 
সেইথানেই অক্ষরের সমাপ্তি। শব্দে স্বরধ্বনি এবং অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি গুণিয়া অক্ষর- 
সংখ্যা নির্ণীত হয়। হরি’ দুই অক্ষর। রাম’ সংস্কৃত উচ্চারণে দুই অক্ষর 
[ রা-ম ], বাঙ্গাল! উচ্চারণে এক অক্ষর [রাম্‌ ]। অক্ষর ছুই প্রকার। স্বর- 
ধ্বনিতে অক্ষর শেষ হইলে বলে বিবৃত (0998), আর ব্যঞ্জন অথব1 অর্ধব্যঞ্রন- 
ধ্বনিতে শেষ হইলে সংৰ্বৃত (01০56) । ‘হরি’ শবে দুই অক্ষরই বিবৃত। 
বাঙ্গালা উচ্চারণে ‘রাম’ শব্দে এক অক্ষর, সংবৃত। “ভক্ত” [ ভক্‌-ত ] শব্দে দুই 
অক্ষর প্রথমটি সংবৃত, দ্বিতীয়টি বিবৃত । 

অক্ষরের উচ্চারণমানকে বলে মীত্র! (০৮৪) । বিবৃত অক্ষরে হন্ব স্বরধ্বনি 
থাকিলে তাহা একমাত্র, আর বিবৃত অক্ষরে দীর্ঘ স্বর্ধ্বনি থাকিলে এবং 
শংৰৃত অক্ষরে সর্বদা দুইমাত্রা। “হরি” শব্দের দুই অক্ষরে একমাত্র করিয়া 
মোট দুইমাত্রা। ‘ভক্ত’ শব্দের দুই অক্ষরে দুই এবং এক একুনে তিনমাত্রা। 
সংস্কৃতে আ, ঈ, উ, এ, ও_দীর্ঘ স্বরধ্বনি, সুতরাং দ্বিমাত্ৰিক, কিন্তু বাদালা 
উচ্চারণে এগুলি বিবৃত অক্ষরে হস্ব সংস্কৃত অক্ষরে দীর্ঘ। যেমন [ একদা, 
লোকে ]ম্ষ, [ এক, ওল] দীর্ঘ। এই কারণে, একই শব্দের সংস্কৃত ও 
বাঙাল উচ্চারণে মাত্রাসংখ্যার পার্থক্য হয়। 

আধুনিক বাঁদ্বাল৷ ভাষার, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্দের কথ্যভাঁষার এক 
প্রধান বিশেষত্ব হইল দ্বিমাত্রিকতা (Bimorism) অর্থাৎ শব্দে ধ্বনিসংখ্যা 


শ্বাসাঘাত ও স্বর ৩১ 


যেমনই হোক না কেন উচ্চারণে শব্দটি দুইমাত্রায় অথবা এক ও দুইমাত্রার গুচ্ছে 
পরিণত হয় । যেমন, দেবতা-_দেব্তা, আকাশ-__আকাশও পরিণাম_পরি+ 
ণাম্‌, অপরাজিতা__অপ্রা+জিতা ইত্যাদি ॥ 
৫. শ্রাসাদ্বাভ ও জল 

অনেক ভাঁষার পদের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট অক্ষরে নিঃশ্বাসবায়ু অধিকতর 
বেগে বাহির হয়। তাহার ফলে সেই অক্ষরটি পদের অপর অক্ষরের উপরে 
প্রাধান্য পায়। এইরূপ উচ্চারণগত অক্ষরপ্রাধান্তকে বল অথবা শ্বীসাঁঘাত 
(50৮০55) বলে। শ্বাসাঘাত ইংরেজী জার্মান রুশ প্রভৃতি ভাষার একটি প্রধান 
বিশেষত্ব। এইসব ভাষায় শ্বাসাঘাতের ইতরবিশেষে অর্থের বিভিন্নতা ঘটিয়া 
থাকে। যেমন ইংরেজীতে 149219 বিশেষ্য, ৫97০ ক্রিয়া । 

শ্বাসাঘাত ছাড়াও আর এক উপায়ে পদের কোন একটি বিশেষ অক্ষর 
উচ্চারণে প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে। ইহাকে স্বর (Intonation বা! Tone) 
বলা হয়। পদের যে অক্ষরে স্বর থাকে তাহার ঘোষ উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত হয়, 


অর্থাৎ সেই স্বরধবনিটুকু উচ্চারণের সময়ে কসর দ্রুততর বেগে কম্পিত হয়। 


চীন সুইডেন নরওয়ে প্রভৃতি দেশের ভাষায় ও আমাদের দেশে পাঞ্জাবীতে 


স্বর একটি প্রধান উচ্চারণগত বিশেষত্ব । 
অনেক আধুনিক ভাষার কোন কোন শবে স্বরের তাঁরতম্যের অর্থ বৈলক্ষণ্য 
ঘটিয়া থাকে। ্বরের বৈচিত্র্য অনুসারে বাঙ্গালা [হা], [না], ইংরেজীতে [5৩৪, 


80] নিশ্চয় সংশয় বিস্ময় বিতর্ব_এই চারি বিভিন্ন ভাব জ্ঞাপন করিতে পারে । 
বৈদিক ভাষায় স্বর একটি বড় বিশেষত্ব ছিল। যে স্বরধবনিতে প্রধান 
) সে স্বরকে বলে উদাত্ত 


স্বর থাকে (অর্থাৎ যাহাতে স্থর চড়িতে থাকে 
(Acute বা Rising Tone) | প্ৰধান স্বরের অব্যবহিত পরবর্তী স্বরধ্বনিতে 
স্থর নামিতে থাকে । তাহাকে বলে স্বরিত (Falling Tone) | মে স্বরধ্বনিতে 
স্বর উঠিয়াই নামিতে থাকে তাহাকে বলে কল্প বা স্বাধীন স্বরিত (Circum- 
116») যে স্বরধ্বনিতে হুর চড়েও না নামেও না তাহাকে বলে অন্ুদাত্ত 
(07086697668 ব Level Tone) | বৈদিক ভাষায় ম্বরের পরিবর্তনে শব্দের 
অর্থপরিবর্তন হইত। যেমন 'ব্রহ্ষন্’ শবে আদি স্বর উদাত্ত হইলে শব্দটি 
ক্লীবলিঙ্গ, অর্থ “প্রার্থনা, স্তব”, আর অন্ত্য স্বর উদাত্ত হইলে শব্দটি পুংলিঙ্, অর্থ 
“প্রার্থনাকারী, স্তোতা”। এইরূপ ‘রাজপুত্র এই সমাসযুক্ত পদে দ্বিতীয় 
স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে [ রা’জপুত্র ] বহুত্রীহি সমাস (“যাহার পুত্র রাজা” ) এবং 
শেষ স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে [ রাজপুত্র ] ষাতৎপুরুষ সমাস (“রাজার পুত্র” )॥ 


চতুর্থ অধ্যায় 
এলনিসিল্লিবর্ডল ও শন্দবিক্কতি 


2%) উচ্চারণগত ও ধ্রনিপ্রভাবিত পরিবর্তন 


কথা বলিবার সময় ধ্বনিগুলি পৃথকৃভাবে পর-পর উচ্চারিত হইলেও মনের মধ্যে 


প্মধ্যস্থিত ধ্বনির পরিবর্তন (0:88) কয়েকটি শ্রেণীতে ফেলা যাইতে 
পারে। 

ভাষায় পদমধ্যস্থিত ধ্বনিগুলি বিচ্ছিন্নভাঁবে উচ্চারিত হয় না ৷ জিহ্বা বিশ্রাম 
না লইয়া অবিচ্ছিয়ভাবে এক ধ্বনির উচ্চারণস্থান হইতে পরবর্তী ধ্বনির উচ্চারণ- 
স্থানে যায়। স্বতরাং অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণে এক ধ্বনির স্থান হইতে অন্য 
ধ্বনির স্থানে যাইবার কালে জিহ্বা অসতর্বভাবে মধ্যবর্তী স্থানের কোন ধ্বনি 
উচ্চারিত করে। এইরূপ স্বত-আগত ধ্বনিকে বলে্রেতি (G1০) ) শব্দের 
বানানে (০:॥০৪৮৪০৷১) সাধারণত শ্রতিধ্বনির ঠাই নাই| কিন্তু কখনো কখনো } 
অতিধ্বনি উচ্চারণে প্রাধান্য লাভ করিয়া বানানেও ঢুকিয়া পড়ে । অনেক 
ভাষায় দেখা গিয়াছে যে, ন-কার ও র-কারের মধ্যে দ-কাঁর এই শ্রতিধ্বনির 
উদ্ভব হয়, এবং অনেক সময় এই ধ্বনি প্রাধান্ত লাভ করিয়া পদের বানানেও 
চুকিয়া পড়ে। বৈদিক "নর" [ সউন্অর ] “সমু” হইতে সংস্কৃত ‘শন্দর' 
[ নউন্দ্অর ]| সংস্কৃত ‘বানর’ হইতে প্রাচীন বাঙলায় হইয়াছিল ‘বান্দর’, 
তাহা হইতে পাশ্চিমবন্দের উপভাযায় “বীদর’। তুলনীয়, হিন্দিতে “বন্দর, 
প্রত’ ( প্ৰাকৃত ‘পন্নরহ্‌’ হইতে) ১ গ্রীকে ane: >and2০3 | 

ছুই স্বর-মধ্যবর্ত সপৃষ্ট একক ব্যঞ্জন প্রাক্বৃতে লুপ্ত হইয়াছে। যেমন সকল > 
সঅল। কিন্তু উচ্চারণের সময় প্রায়ই “স- এবং “অল” এই দুই অক্ষরের মধ্যে 
অতিধ্বনি য়-কার আসিয়া যাইত [সয়ল ]। অধিকাংশ প্রাকৃত ভাষায় বানানে 


ধ্বনিপরিবর্তন ও শব্দবিক্ৃতি ৩৩ 


এই শ্রুতিধ্বনি পাওয়া যায় না। কিন্তু অর্ধমাগবী প্রাকৃতে পাওয়া যাঁয়। এই 
ধ্বনিকে প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা ক্ন-শ্রুতি বলিয়াছেন। বাঙ্গালাতেও এইরূপ 
যতি শোনা যায়। [কে এলো?] এই বাক্য দ্রুত বলিতে গেলে দীড়ায় 
[কেয়েলো?]1। এখানে ‘কে’ এবং এলো" এই দুই পদের মধ্যে অবিচ্ছেদ 
উচ্চারণে য়-শ্রুতি আসিয়াছে । যা” ধাতুতে “অ, প্রত্যয় করিলে হয় যাআ,। 
এখানে “থা” এবং ‘আ!’ এই ছুই অক্ষরের মধ্যে ব-শ্রুতি অর্থাৎ ‘ব’ (অ) এই 
অতিধ্বনি আসিয়াছে । বাঙ্গালায় ও-কার দ্বারা সাধারণত ব-শ্রুতি নির্দেশ করা 
হয়। ফলে 'বাঁআ” না বলিয়া আমরা বলি এবং লিখি “যাওয়া”। 
পদের উচ্চারণকাঁলে অনেক সময় সন্িকুষ্ট দুইটি বিভিন্ন ধ্বনি পরস্পর অথবা 
একে অপরের প্রভাবে পড়িয়া অল্পবিস্তর সাম্য লাভ করে। এই ব্যাপারকে 
ধ্বনিবিজ্ঞানে বলা হয প্রনীভবন ($98180719607)।) সমীভবন তিন রকমের 
হইতে পাঁরে। (১ পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধবনিকে বদলাইয়া দিতে পারে, 
(২) পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে রূপান্তরিত করিতে পারে, অথবা 
(৩) পরস্পরের প্রভাবে দুইটি ধ্বনিই পরিবতিত হইতে পারে। এই তিন-প্রকার 
সমীভবনকে যথাক্রমে বলা হয় প্রত (Progressive), পরাগিত (Regre- 
৪৪1৪)১ এবং পারস্পরিক বা অন্যোন্ত (Mutual)* | সংস্কৃত হইতে 
প্রাকতে উদাহরণ,_(১) চক্র > চক্ক, পক্ধ > পক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ; 
*শস > সংস্কৃত শশ, ইত্যাদি। বাদ্ধালায়_গল্দা > গলা (চিংড়ি)। 
(২) পরাগত সমীভবনের উদীহরণ সংস্কতে ব্যঞ্জনসন্ধিতে যথেষ্ট মিলে। 
যেমন, তৎ+-জন্য > ত্য, উৎ+ মুখ > উন্মুখ ; বৈদিক কুকুর > সং 
কুকুর; সং মুক্তা > প্রা মুত্তা, প্রজ্ঞা > পঞ্ঞা, কর্ম > কম্ম। বাঙ্গালায়_ 
রাধনা > রান্না । (৩) অন্তোন্য সমীভবনের উদাহরণ_ সংস্কৃত সন্ধিতে_ 
উৎ+ শ্বাস > উচ্ছাস; সং সত্য > প্রা সচ্ড $ ভর্ফা > উবভ। বাঙহ্ালায়_ 
কোথ্‌ যাচ্ছ > কোজ্াচ্ছ। 
সমীভবনের বিপরীত ব্যাপার হইল (বিষমীভবন Oissimilation) 1) 
ইহাতে পদমধ্যস্থিত দুইটি সমধ্বনির মধ্যে একটি বদলাইয়া যায় । এইরূপ 
ধ্বনিপরিবর্তন অত্যন্ত বিরল । যেমন, সং মনমথ > প্রা বন্মহ ; সং পিপীলিকা 
>পাঁলি কিপিল্লিকা ; লাঁটিন মার্মোর (marmor) >ইংরেজী মার্বল (॥৪১]০) ; 


১ আমেরিকান ভাষাতাত্বিকেরা 'প্রগত' ও 'পরাগত' ঠিক বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেন। 


৩ 


৩৪ ভাবার ইতিবৃত্ত 


বান্গালার গ্রাম্য উচ্চারণে ‘লাল’ স্থানে ‘নাল’ ; পোতুগীস আর্তারিও (5210) 
> বান্ধালা আল্মারি ; সংস্কৃত মত্য > প্রাকৃত মচ্চ > উড়িয়া! মঞ্চ । 
মধ্যপদস্থিত দুইটি ধ্বনির স্থান পরিবর্তনকে বলে বিপর্ধাস বা বিপর্যয় 
(01965019515) | যেমন, বৈদিক বত্রী > সং বন্মী-ক ; সং করেণু > সং, প্রা 
কণেরু ; সং জ্যোত্সা > প্রা * জ্যোহ্ণা জোণ্‌হা ; সং হদ১ * দ্রহ৯ পালি 
রহদ ; আরবী কুফল্‌ > বাঙ্গালা কুলুপ ; ইংরেজী বকৃস্‌ (১০৪) > বাদ্গালা 
75051 - 
উচ্চারণপ্রযত্ব লাঘবের জন্য অথবা অনভ্যস্ত ধ্বনিগুচ্ছ অভ্যাস অনুসারে 


সরল করিতে গিয়া কিংবা ছন্দের প্রয়োজনে অনেক সময় দুইটি সংযুক্ত 


ব্যগ্নধৰনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি আসিয়া! ব্যঞ্জনধ্বনি দুইটিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া 
দেয় । এমন স্বরাগমকে বলে্িপরকর্ষীঅথব। ্রভক্তি অথবা ধযসবরাগম) 
(Anaptyxix) | যেমন, বৈদিকে (ছন্দের বা হুরের প্রয়োজনে ) ইন্দ্র স্থলে 
হন্দর’; বৈদিক দহ > সং, প্রা দহর ; মনোহর্থ > মনোরথ ; *ইন্দ্র > 
ইন্দিরা) সং ল্পেহ > প্রা সিণেহ ; দর্শন > দরিমণ। প্রাক্বৃতে বিপ্রকর্ষের 
উদাহরণ প্রচুর, আছে। বাদ্গালায় কাব্যের ভাষায় এবং গ্রাম্য উচ্চারণেও 
ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় | যেমন, ভকতি, মুকতি, কেলেশ ; ইংরেজী 
ষ্টেশন > পাঞ্জাবী সটেসন্‌ । 

উচ্চারণ-স্থবিধা অথবা অন্য কারণে পদের আদিতে যুক্ত অথবা একক 
াঞনের পূর্বে ্বরধ্বনির আগম হইলে (আদিস্বরাগম (P০৪৪৪) বলে। 
যেমন, সং্ত্রী > পা, প্রা ইখ্বী ; সং কুমারী > মধ্য-বা অকুমারী ; স্পর্ধা > 
আন্পর্থা। আধুনিক বাঙ্গালায় বহু ইংরেজী শব্দের রূপান্তরে আদিম্বরাগম 
লক্ষিত হয়। যেমন, আস্তাবল, ইষ্টিশান, ইত্যাদি । ( বাদ্ালার উপভাষা- 
বিশেষে ব্যঞ্রনধ্বনি র-কারের আগমও দেখা যায়। যেমন, উজু রুজু, ওঝা 
> রোজা।) 


কনো কখনো শব্দের শেষে স্বর্ধ্বনি যুক্ত হয়। এ ব্যাপারকে বলা যায়, 
তিন্ত্যস্বরাগম 88০০8755)। যেমন, সং নৌ > নাবা (_নৌ+আ), 
সং পরিষদ, > পালি পরিসদা) সং দিশ, ৯ দিশা, নকৃত, > নক্ত ; ইং বেঞ্চ 
> বা বেঞ্চি, ইত্যাদি । 
পদের মধ্যস্থিত ই-কার অথবা উ-কার স্বস্থানে থাকিয়াও অধিকন্তু অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী ব্যগুনধৰনির পূর্বে উচ্চারিত হইয়া গেলে সে ব্যাপারকে ভপিনিহিতি- 


ধ্বনিপরিবর্তন ও শব্দবিক্ৃতি ৩৫ 


(Epenthesis) বলে । কাচি > কাইচি, গীতি > গাইতি, সাধু > সাউধ, 
ইত্যাদি ।১ 
অপিনিহিত_ (Epenthetic) অথবা বিপর্যস্ত (01951719610) স্বরধ্বনি 
পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির 
বিরতি ঘটিলে ভাভিশ্রুতি )(701801) বলে। যেমন, “করিয়া” হইতে 
অপিনিহিতির ফলে *কইরিআ অথবা বিপর্যাসের ফলে, “কইর্যা' > কারে; 
শুনিয়া > শুইনা > শুনে; যাইয়া > যায়্যা > যেয়ে ১ হাঁটুয়া  * হাউটা 
> হেটো। 
দুই তিন শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় অপিনিহিতি ব্যাপকভাবে দেখা 
দিয়াছিল। এই অপিনিহিতি ই-কার ও উ-কারেই নিবদ্ধ ছিল। অপিনিহিত 
উকার পরে ইকার হইয়া যাঁয়। যেমন, সাধু > * সাউধু > সাউধ > * 
সাইধ ১ করিয়া > * কইরিয়া ; হারিয়া > * হাইরিয়া, ইত্যাদি । 
অপিনিহিতি বিপর্যাস অথবা সন্ধি ব্যতিরেকে অভিশ্রুতির মতো ধ্বনি- 
পরিবর্তন হইলে বলে স্বেরসঙ্গতি YVowel 139705095)1. এখানে এক 


স্বর্ধ্বন্রি প্রভাবে অপুর স্বরধ্বনি- বদলাইয়! যায়, + উচ্চারস্থিত শ্বরধ্বনি 
নিয্নাবস্থিত স্বরধ্বনিকে উচ্চে টানিয়া লয়।২ অর্থাৎ_এ (নিয্নাবস্থিত )4+ই 


(উচ্চাবস্থিত) > ই+ই ; উ (উচ্চাবস্থিত )+আ ( নিয়াবস্থিত ) > উ+-ও। 
যেমন, দেশি > দিশি ; বিলাতি > বিলিতি ; নিরামিস্থি ; মূলা > মূলো।৩ 

স্বরসঙ্গতি চার রকমের হইতে পারে। (9 প্রগত ( অন্ত্যস্বর আগ্যম্বর- 
অন্যায়ী পরিবতিত হইলে ): মূলা > মূলো, শিকা > শিকে। টি পরাগত 
( আন্বস্বর অন্ত্যস্বর অনুযায়ী পরিবতিত হইলে ) £ গোটা > গটা ( উপভাষা ), 
আখো ( > * আখুয়া ) > এখো ( = ইক্ষজাত ), * যদে| ( > * যনুয়া ) > 
যোদো! (নাম), * দিধো (> * সিধুয়া) > সেধো (নাম), দেশি > দিশি, 
না-কি > নিকি (কথ্য)। €) মধ্যগত (আদ্য ও অন্ত্য অথবা আদ্য কিংবা 
অন্ত্য স্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবতিত হইলে): বিলাতি > বিলিতি, 


১ বাঙ্গালা অপিনিহিতির যেসব উদাহরণ দেওয়া হয় তাহার অধিকাংশেই ব্যাপারটি বিপর্যাস 
ছাড়া কিছু নয়। বেমন, চারি __ চাইর (উপভাষ| ), মারি _ মহির (এ), যাটি > বাইট 
ওড়িয়ায় গউদ-_সংস্কৃত পাংশু। 

২ ২৫ পৃষ্ঠায় স্বরববনি-চিত্ দ্রষ্টব্য । 

৩ পশ্চিমবঙ্গের উপভাযাগুলিতে যাহা অভিশ্রতির উদাহরণ বলিয়া গণ্য হয় তাহার অধিকাংশই 
স্বরসঙ্গতির উদাহরণ বলিয়া নেওয়! সঙ্গততর। উপরে পাদটীকা দ্রষ্টব্য ৷ 


৩৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


নিরাবিলে > নিরিবিলি (কথ্য), বারেন্দা > বারান্দা (কথ্য)। 9৪ অন্যোন্ত 
(আন্ত ও অন্ত্য ছুইস্বরই পরস্পর প্রভাবিত হইলে): মৌজা! > মুজো 
(উপভাষা )। ভরা 

পদের কোন অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকিলে অনেক সময় শ্বাসাঘাতহীন 
অক্ষরে স্বরধ্বনি ক্ষীণ হইয়া গিয়া লোপ পায় । এইরূপ ধ্বনিপরিবর্তনকে স্বরধ্বনির 
অবস্থান অনুসারে যথাক্রমে (১ € লোপ Aphesis), (খূমিধ্য- 
স্বরলোপ) (37০০০) এবং (৩) ভিন্ত্স্বরলোপ) (Apocope) বলে। 

যেমন, (১) সংস্কতে অপিহিত > পিহিত) উদক > পা দক; অলাবু 

> বা লাউ, অভ্যন্তর > ভিতর, এরও ১ রেড়ী, উপানৎ > পাঁনই, উদ্ধার > 
ধার। (২) সংস্কতে অভি+জান্থ > অভিজ্ঞ, অগুরু > অগ্র,, স্বর্ণ > স্বর্ণ? 
বাঙ্ধালার রাধনা > রান্না, গৃহিণী > *গিরিনী > *গির্ণী > গিন্নী। 
(৩) সংস্কৃত ‘আকাশ’ ‘জল’ হইতে বাঙ্গালা ‘আকাশ, ‘জল্‌’, অগ্নি > আগুন্‌, 
বৃদ্ধি > বাড়,। 

কখনো কখনো কোন শব্দে পাশাপাশি দুই সমধ্বনির সম ধবন্াত্মক অথবা 
অক্ষরের মধ্যে একটি লুপ্ত হয়। ইহাকে বলে স্মাক্ষরলোঁপ (৪৮০০৪ 
বা 8511291৩ 5y॥০০০e)। যেমন, * যাদৃশস্মিন্‌ > যাদৃশ্মিন্‌ (খগ্বেদ ); 
*নক্‌-ক্ষত্ৰ “রাত্রির অধিপতি” > নক্ষত্র ; ঈ*মধুধুঘ > মধুঘ ; মম+-মত > মমত 
(খগ্বেদ ) ; প্রপা-পালিকা > *প্রপালিকা > পবালিআ (প্রাকৃত ); চাক্‌ 
(9781)7ড়ি > চাখড়ি ; পাদোদক > পাঁদোক। 

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হইয়! বদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আহুনাসিক করিয়া 
দেয় (অর্থা২ সপ্সিকটস্থ নাসিক্য ধ্বনির প্রভাবে যদি স্বরধ্বনি নাঁসারজ্ধে অন্থরণিত 
হইয়া নির্গত হয়), তাহা হইলে নাসিক্যীভবন (Nasalization) বলে । 
যেমন, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাব, চন্দ্র > চন্দ > চাদ, মাংস > মাস। 
নাপিক্য ব্যঞ্ধনের সংক্ব ছাড়াও স্বরধ্বনি আশ্মনাঁসিক হইতে পারে । তখন বলে 
স্বতোনাসিক্টাভবন (39০7122545 ম55৪115809)1 যেমন, পুথি > 
পুথি, টেকসই > টেকসই ; উপভাষায় হাঁসি > হাঁসি, খোকা > খোকা, 
চাস টা। 

[ খর, য] প্রভৃতি মূর্ধা-উচ্চারিত (অর্থাৎ জিহ্বা-তীলু-সন্ষিহিত ) ব্যঞুন- 
ধ্বনির সংস্পর্শে দস্ত্য ব্যঞ্জন মূর্ঘন্ত উচ্চারিত হইলে মৃর্ঘন্ঠীভবন (CGerebrali- 
58107) বলে । যেমন, সং কৃত > প্রা কট, সং বদ্ধ > প্রা বড্ড- > বা 


ধ্বনিপরিবর্তন ও শব্দবিকৃতি ৩৭ 


বাড়, সং প্রথতে > সং পঠতে, সং অস্থি > বা আঠি। [ঝ্চ র, য] প্রভৃতি 
ধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতিরেকে দন্ত্য ব্যগ্ন মূর্ধন্য উচ্চারিত হইলে স্বতোূর্ঘ্তীভবন 
(Spontaneous Cerebralization) বলে | যেমন, উৎ-দীন > উড্‌ডীন ; 
বৈদিক অততি > সং অটতি, বৈদিক চততি > প্রা! চড়ই > চড়ে, সং পততি 
> প্রা পড়ই > বা পড়ে। 

পপৃষ্ট ধ্বনি উন্ম উচ্চারিত হইলে (অর্থাৎ শ্বাস্নির্গম এক চোটে না হইয়] 
কিছুক্ষণ ধরিয়া হ হইলে ) উ্নীভবন (Spirantization). বলে । যেমন, কাগজ 
< কাগজ (পুরানো-কাগজওয়ালার চীংকারে ), ফুল > ফুল. ( আঁধুনিক 
কোন কোন গায়কের উচ্চারণে )। উদ্মীভবনের জন্যই ‘কালী পূজা’ পূর্ববর্দের 
এক উপভাষার ‘খালী ফুজা'র মতো শোনায়। এইরূপ উন্মধ্বনি যদি [স,শ] 
অথবা [জ] হয় তবে সকারীভবন (8891১118119) বলে। যেমন 
মেজদা > মেজ, দা, আছে > > আসে (পূৰ্ববন্ধ ), গাঁছতলা > গাঁস্তলা (দ্রুত 
উচ্চারণে ), পাছতলা (বা পাঁদ+তলা ) > পাঁম্তলা। 

[স] যদি ঘোষব[ জন] হইয়া শেষে [র] হয় তবে তাঁহাকে বলে 
রকারীভবন। (Rhotacism) [| যেমন, প্রাচীন লাটিন ausosa > ৯৫৪০৪৪, 
> aurora 3 প্রাচীন ইংরেজী has > ৯1300, > hare 3 ইন্দো ইউরোপীয় 
*857:৩7৩৪- > ইন্দো-ইরানীয় দুজমনস্‌- > সংস্কৃত ছুর্ননস্-। [ দ] মূ্বন্তী- 
ভূত [ ড ] এবং তাহা হইতে [ড়] হইয়া কখনো কখনো [র] অথবা [ল] 
হয়। যেমন, সং পঞ্চদশ > প্রা পন্নভহ > বাং পনর ; ষট +দশ > যোড়শ 
> বা যোল। 

কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে যদি কঠনালীর আবুঞ্চন হয় অর্থাৎ 

বদি ব্যঞ্তনধ্ৰনি ও হ-কার একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তবে সে ধ্বনিকে মহাপ্রীণিত 
(Aspirated) বলে। যেমন শ্রীকুষ্ণকীর্তনে এভো > *এব হে > এবে ১ এবে হো 5 

কাঁত, হও > কাথও (দ্রুত উচ্চারণে ); পাঁচ হালা > পীছালা (দ্রুত 
উচ্চারণে )। 

কোন মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময়ে যদি কঠনালীর আবু্চন না হয় 
তবে সে ধ্বনিকে মহাপ্রাণহীন (Deaspirated) বলে । যেমন, সংস্কতে ভূ 
ধাতুর লিটে *ভভার > বভার ; কাধ (> স্বন্ধ) > কীদ, দুধ > দুদ, অবধি 
> অবদি। 

_ মবা বহিন, হিন্দি বহিন এবং হিন্দী ভৈস, ব| ভয়সা_ এই ছুই শবে 


৩৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 


মহ্প্রাণতার বিপর্ধাস ঘটয়াছে, অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জনধ্বনি মহাপ্রাণহীন, অপরটি 
মহা প্রাণিত হইয়াছে অথবা মহাপ্রাণ রহিয়া গিয়াছে। ভগিনী ( =বহগিনী ) 
> *বঘিনী ( -বগৃহিনী ) > বহিন ; মহিষ > ঈবৃহইস > ভৈন ; মেঢুক 
> ভেড়া। 

ভিহ্বাগ্র দ্বার! উচ্চার্য (০১০৪! বা £৮০৷৭]) কোন ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে 
যদি জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ তালু স্পর্শ করে তবে তীলব্টীভবন (Palataliza- 
০7) বলে। যেমন, ইংরেজী এজ্যুকেশন (edu০৪৮i০০), ইন্টিচ্যুশন (institu- 
tion)| এখানে [এ] ও [৪] উচ্চারণে তালব্যীভূত। 

অঘোধ ধ্বনি সঘোষ হইলে ঘোষীভবূন (Vocalization বা Voicing) 
বলে। যেমন, মকর > মগর, কাক > কাগ, কত দূর > (দ্রুত উচ্চারণে ) 
কদ্দুর, যাবৎ এব > যাবদেব (সন্ধি), অপ্‌+দ > অবদ্দ (এ), শকট > ম 
বা সগড়। 

সঘোষ ধ্বনি অঘোষ হইলে অঘোবীভবন (Devocalization, Devoic- 


108) বলে। যেমন অবসর > অপ্সর (কথ্য), মদ্‌+ত > মত্ত (সন্ধি), 
শিঙ্নি > শিগ্নি > শিকৃনি ( কথ্য )। 


কোন ধ্বনি উচ্চারণের শেষে কণঁনালীর আবুর্চন হইলে কণ্ঠনালীয়ভবন 
(Glottalization) বলে। পূর্ববর্ষের অনেক স্থানে [ঘ, ধ, ভ] ধ্বনির যে 
উচ্চারণ শোনা যায় [গণ, ধণ, ব০] তাহা এইরকম। সিন্ধী ও পাঞ্জাবী ভাষাতেও 
এই উচ্চারণ শোন! যায়। এরকম ধ্বনিকে বলে অবরুদ্ধ (Implosive বা 
Recursive) | 

পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক অক্ষর একটিমাত্র অক্ষরে পরিণত হইলে 
সঙ্কোচন (Contraction) বলে। যেমন, প্রাকৃত অন্ধকার > প্রা-বা 
অন্ধকার ; সংস্কৃতে পরিষদ্‌ > পর্যদ্‌। মধ্যস্বরলোপ হেতু £ সংস্কৃত স্বর্ণ > স্বর্ণ । 

স্বরভক্তির ফলে অথবা অন্য উপায়ে এক অক্ষর দুই অক্ষরে পরিণত হইলে 
বিল্ফারণ (Expansion) বলে। যেমন, সংস্কৃত পর্যন্ধ > ব্রজবুলি পরিযঙ্ক ১ 
নং প্রত্যাশা > ম-বা প্রতিআশ (অর্ধতৎসম )। তুলনীয় ওড়িয়! স্বাহান < 
সান, মাড়স < মাংস, রুপ < নৃপ ॥ 
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_% ২. শন্দপ্ৰভাব্বিভ ও তি 
কথা বলিবার সময়ে ধ্বনিগুলি ছাঁড়া-ছাঁড়া ভাবে এক একটি করিয়া উচ্চারিত 
হয় না, ধ্বনিগুচ্ছ রূপে অর্থাৎ পৃথক্‌ পৃথক পদরূপে উচ্চারিত হয়। বাক্যের 
সমগ্র অর্থের প্রতি মনোযোগ রাখিয়াই পদ অর্থাৎ অর্থবান্‌ ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারিত 
হয়। বক্তার ও শ্রোতার মনে বাঁক্যবদ্ধ পদগুলির পৃথক্‌ সত্তাবোধ আছে বটে, 
কিন্ত সেগুলি মনের ভাণ্ডারে এলোমেলো ভাবে থাকে না, যেন খোপে খোপে 
গোছানো থাকে । বাজ্ময় মানুষের মনের অত্যন্ত স্বাভাবিক ধর্ম হইতেছে 
পদভাগারকে অর্থের দিক দিয়া যেন খোপে খোপে গুছাইয়া রাখা । স্থুতরাঁং 
কোন খোপের সব পদ এক একটি করিয়া মনে রাখিতে হয় না, প্রত্যেক 
খোপের বা শ্রেণীর দুই চারিটি পদ মনে রাখিলেই হয়। আবশ্যকমতো নেই পদ- 
গুলির সাঁদৃশ্ঠে অথবা অনুকরণে অপর পদ অনায়াসে গড়িয়া লইলে কাজ চলে ly) f 
»যেমন, ‘নাপ্তিনী’, “ধোপানী' প্রভৃতি ব্যবসাঁয়গত স্তরীত্ববোধক কয়েকটি শব্দ মনে 
থাকিলে প্ৰয়োজনমতে! সেগুলির সাঁদৃশ্ে “মজুরুনী', 'মাষ্টার্নী" প্রভৃতি পদের 
ব্যবহার সহজপাধ্য হয় ৷ সংস্কতে “দেবতা” “বন্ধুতা! ইত্যাদি “তা” প্রত্যয়ান্ত 
শব “ভাব” অর্থ জ্ঞাপন করে। এই সব শব্দের সাদৃশ্যে “মম ( = আমার) 
ভাব” অৰ্থাৎ “আত্মপরতা” অর্থে ‘মমত!’ শবদ নিশা হইয়াছে। সংস্কৃত 
'বধূটি' হইতে বাঙ্গালা ‘বউড়ী’ আসিয়াছে। পরে ইহার সাদৃষ্ে শাশুড়ী’ 

এবং ‘ৰিউড়ী’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 

* এইরূপে' অর্থসহবন্ধযুক্ত শব্দ- বা পদ-সমষ্টির সহিত সীমপ্তস্ত করিবার জন্য কোন 
শবের ও পদের ধ্বনি- অথবা অর্থ-পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে সা দৃশ্য (Analogy) 
বলে।১ সাদৃশ্যের কাধ প্রধানত তিন-প্রকার। নুতন শব্দ ও পদ গঠন, পুরাতন 


শব্দের ও পদের আকার পরিবর্তন, এবং পুরাতন পদের অর্থপরিবর্তন। পূর্বের 
অনুচ্ছেদে সাদৃশ্যের সাহায্যে নৃতন শব্দ উৎপাদনের উল্লেখ আছে। এখন 


সাদৃস্তের প্রভাবে শব্দের ও পদের আঁকার পরিবর্তনের আরও উদাহরণ দিতেছি। 

ংস্কৃতে স্বরান্ত শব্দের ষটার একবচনে শখের শেষ শ্বরধবনি অনুসারে বিভিন্ন 
রকমের পদ নিপ্পন্ন হয়। যেমন, নরস্ত, মুনেঃ, সাধোঃ, পিতুঃ, নাবঃ ইত্যাদি । 
কিন্ত গ্রারুতে অ-কারাস্ত শব্দের সাদৃশ্যে সর্বত্র একইরূপ পদ পাওয়া যাইতেছে । 
যেমন, ণরস্স, মুণিস্স, সাহুস্স, পিউদ্স, গাবস্স। পুরানো বাক্দালায় ষষ্ঠীর- 


৯০ 


১ সাদৃগ্যের আলোচনা পূর্বে (১৮ পৃ) দ্রষ্টব্য । 


৪০ ভাষার ইতিবৃত্ 
বহুবচনে ‘আদঙ্ার’ ‘তোহ্মার’ পদ দুইটির সাদৃশ্ঠে ‘সবার’ হইয়াছে ‘সন্ধার’ 
(বিকল্পে )। 

নৃতন শব্দের সৃষ্টিতে যেমন, পুরাতন শব্দের অর্থপরিবর্তনেও তেমনি, সাদৃশ্য 
বিশেষ কার্যকর | “অস্তরিক্ষ” -বাঁচক বৈদিক “রোঁদসী” শবের সাদৃশ্ঠে রবীন্দ্রনাথ 
করন্দনী” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।১ উদাহরণ সব ভাষাতেই স্থলভ। 

ভাষার বিবর্তনে-বিকাশে সাদৃশ্ঠের প্রভাব আদি কাল হইতে সমানভাবে 
চলিয়া আসিয়াছে। আদিম অবস্থার ভাষায় ব্যাকরণগত সামগ্রস্ত বেশি ছিল না 
বলিয়া অনুমান হয়। সাদৃশ্যের প্রভাবেই মানুষের মন বিশৃঙ্খল ও পরস্পর-অসম্বন্ধ 


- পদগুলিকে গুছাইয়া ব্যাকরণের গণ্ভীতে বাধিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে পদের . 


্বপবাহল্য কমাইয়া আধুনিক কালে ব্যাকরণভার লঘু করিয়াছে। বাক্যন্রের 
ও শ্রবণশক্তির বৈষম্য ইত্যাদি স্বাভাবিক কাঁরণ বশে নিয়তই ভাষা-পরিবর্তনের 
বে অজ অবকাশ ঘটিতেছে তাহা যদি সাদৃশ্যের দারা প্রতিরুদ্ধ না হইত তবে 


কোন ভাষা বেশি দিন অবিকৃত থাকিতে পারিত না। প্রধানত সাদৃশ্তই . 


(অর্থাৎ মানবমনের সামঞ্শ্তবোধ) উৎকেন্দ্রিকতা হইতে রক্ষা করিয়া ভাষাকে 
বহুকালের স্থায়িত্ব দান করিয়াছে। 

সাদৃশ্ঠবোধ ভাষাজ্ঞানে শিশুর চৈত্ত্য গুরু। সাদৃশ্রের সাহায্যে নৃতন শব্দের 
যথেচ্ছ স্বষ্টিতে শিশুর অবাধ অধিকার। কিন্ত অনাবশ্যক বলিয়া শিশু-হষ্ট শব 
সাধারণত গৃহীত হয় না। শিশুর মতো অশিক্ষিতের অর্থাৎ যাহাদের ভাষায় অল্প 
প্রবেশ হইয়াছে এমন লোকের মুখে সাদৃগুহৃষ্ট শব্দ বেশি শোনা যার। সাহিত্যে 
£ান্তরস যোগানে! ছাড়া এইরূপ. অশিক্ষিত-সু শকের কোন মূল্য নাই। 
দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী'তে ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ মিলিতেছে। 
ইংরেজী পড়িতে গিয়া পূর্ববঙ্গ-নিবাসী রামমাণিক্য-বড়ই গোলমালে পড়িয়াছিল। 
তাঁহার বিষম সমস্তা ছিল এই,_মর্দাগোর পেরলাউনে ‘হি, হিজ, হিম্‌’ 
অইচে ; মাইয়াগোর নামে “শি, হার হার কইচে ; যদি মর্দাগোর পের্লাউনে 
“হি, হিজ, হিম্‌” অইল, তবে মাইয়াগোর « শি, শিজ,, শিম্‌* অইব না ক্যান?” 

সমগ্লিগত শব্ৰের সাদৃশ্ঠে না হইয়া যদি একটিমাত্র শব্দের সাদৃশ্যে অপর কোন 
শব্দের রূপপরিবর্তন হয়, তবে তাহাকে মিশ্রণ) (Contamination) বলে | 
যেমন পোতুগীস্‌ আনানস্‌ (2588) ‘রস’ শব্দের প্রভাবে বাঙ্ালায় ‘আনারস’ 


৯ 'ব্ৰন্দদী' শব্দ বেদে আছে বটে, কিন্ত সেখানে অর্থ “চীৎকারকারী বিপক্ষ সেনাদ্বয়” (“যং 
ক্রন্দসী সংযতী বিহবয়েতে” ঝগ বেদ ২-১২-৮)। 


টা 


শবপ্রভাবিত ও অর্থান্ছমোদিত পরিবর্তন ৪১ 


হুইয়াছে। (এখানে বিষমীভবনের প্রভাবও থাকিতে পারে। ) অনেক সময় 
মিশ্রণের ফলে ভুল বানানের স্থষ্টি হয়। “কালিদাস্এর নজিরে শিক্ষিত 
লোকের লেখনীতেও অনেক সময় “কালিপ্রসন্ন” চণ্ডিদাস’ বাহির হয়। 

মিশ্রণের অনুরূপ ব্যাপার জোঁড়কলম শব্দ (১০৮01876980 Word) | 
এখানে দুইটি শব্দ মিলিয়া একটি নৃতন শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন, শ্যাম+ 
শ্বেত > শ্বেত ( বৈদিক ); জহাঁর4+বভার > জভার (এঁ); সম্যক্‌+সোম্য 
> সন্ম (পালি); আরবী মিন্নৎ+-সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি (> প্রীত বিধ্নত্তি ) 
> বাঁঙ্গালায় মিনতি ; অরি+বৈরী > মধ্য-বা এরি; পয়োধর+ভার > 
পয়োভার (শ্রীক্ুঞ্ণচকীর্তন )। | 

বিভিন্ন ভাষা অথবা একই ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও শবাংশ (প্রত্যয়, উপসর্গ 
ইত্যাদি) মিলাইয়া শব্দ গঠিত হইলে তাহাকে দ্কর শব্দ 015১৫ Word) 


বলে। যেমন, কহতব্য (বাঙ্গালা ‘কহ’ ধাতুতে সংস্কৃত “তব প্রত্যয়); 
নিশ্চুপ (সংস্কৃত উপসর্গের পরে দেশি বাঙ্গালা শব্দ যোগ) ১ নিখরচা ( বাঙ্গালা 
উপসর্গ ফারসী শব যোগ ; মাষ্টারি (ইংরেজী শবে বাঙ্গালা প্রত্যয় ) ; উড়িয়া 
নিজোর (= দুর্বল )। 

অনেক সময় দেখা যায় যে, দুরুচ্চার্য বা অপরিচিত শব্দ অল্পবিস্তর ধ্বনি- 
সাম্যের সুযোগ পাইয়া পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। এইরূপ 
শব্দবিরৃতিকে বলে (লীঁকনিরুক্তি ১০০1০০০71০5) | যেমন, প্রাচীন 
ইৈদিকে মাকড়সার নাম ছিল উর্ণ্বাভূ’ অর্থাৎ “যে. কীট উর্ণা বয়ন করে” ; 
পরে বয়নার্থক 'বভ্‌ ধাতু (ইংরেজী ০০৪) অপ্রচলিত হইয়া পড়ীয় এবং 
মাকড়সার নাভি হইতে লুতাঁতন্ত নির্গত হয় এই সাধারণ বিশ্বাস থাকায়, সহজেই 
শব্দটি উর্শনাভ'এ রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইংরেজী আর্ম্‌চেয়ার (armchair) 
বাঞ্ালীয় আরাম চেয়ার’ বা ‘আরাম কেদারা’ হইয়াছে, কেননা এই চেয়ারে 
বসা আরামের । ইংরেজী হস্পিটাল (hospital) নিছক ধ্বনিসাম্যের ফলেই 
বাঙ্গালায় হাসপাতাল" হইয়াছে। “বিধ'এর প্রভাবে সংস্কৃত ‘বিস্ফোটক’ 
বাঙ্গালায় “বিষফোঁড়া'য় দীড়াইয়াছে। হাতে-নাতে ধরা পড়া' এই বাক্যাংশে 
‘নাতে’ আদলে ছিল ‘নোতে’ (সং > লোপ্ত্র অর্থ, “চোরাই মাল” ), হাতে! 
শব্দের সারৃশ্টে নাতে" হইয়াছে। লোকনিরুক্তির প্রভাবে শব্দের চেহারা যে কতটা 
বদলাইয়া যায় তাহার একটি ভালো উদাহরণ আধুনিক ‘রূপটান'। শব্দটির যুলে 
আছে সংস্কৃত ‘উদ্বৰ্ভন’ (অৰ্থ “মদিত অঙ্গরাগ দ্রব্য”), প্রাক্ৃতে ‘উব্বটণ’, প্রাচীন 


৪২ ভাষার ইতিবৃত্ত 


বাঙ্গালায় ‘উবটন’। বার্ধালাঁয় দৈবাৎ শবের আদি স্বরধ্বনি পূর্বে র-কারের 
আগম হয়। এখানেও তাহাই হইয়া শব্দটি হইলে *'রুবটন’। তাহার পর 
‘রূপ’ এবং টান” এই দুই শবের প্রভাবে ইহ! ‘রপটান’এ পরিণত হইয়াছে। 
টাকার কুমীর'এর মীর” আসিয়াছে ‘কুবের > কুবীর’ হইতে। এখানে 
কুভতীরের বিশ্বগ্রাসিতা এবং মৃত কুস্তীরের উদরে অলঙ্কারপ্রান্তির জনশ্রুতি 
ধনাধিপতির নামে ধ্বনিপরিবর্তন আনিয়াছে। এইরূপ, ন-পার্যমাণে > নাপার 
জীবনে । ইংরেজী ৮০7 বাঁদ্দালায় একদা ‘বাহুলীন’ হইয়াছিল । প্রাচীন একটি 
. অক্ষর ভুল পড়ার ফলে পুরানো ইংরেজীতে 5০ ( = আধুনিক 11০) শব্দটি উৎপন্ন 
হইয়াছিল। সংস্কৃত 'পক্ষরণ ( =ডানার মতো পক্ষযুক্ত, অর্থাৎ বর্মপরিহিত ) 
যুদ্ধের ঘোড়ার (এবং সৈন্যের ) বিশেষণ ছিল। বা্দালায় ইহা দীড়াইয়াছিল 
'পাখর”। পরে পাখর শব্দটির অর্থ এবং যুদ্ধে বরশযুক্ত ঘোড়ার স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় 
রূপকথায় ‘পাখর ( ঘোড়া), অলৌকিক দ্রুতগামী অশ্ব বুঝাইতে লাগিল । 
পাখী বিনা বাধায় যেখানে খুশি উড়িয়া যাইতে পারে, তাই ‘পাখর ( ঘোড়া), 
" হইল 'পক্ষরাজ ( ঘোড়া )। শবটি এখন হইয়াছে “পক্ষীরাজ”। 


শের ব্যুৎপত্তিকল্পন| সভ্য মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক পরবৃত্তি। এই 
প্রবৃত্তির বশে কোনে! বহুপ্রচলিত নামের অংশ অপ্রচলিত হইয়া! পড়িলে তাহা 
পরিচিত শব্দের রূপগ্রহণ করিতে পারে। যেমন, স্থান-নাম ‘উল্টাডিদি’ 
( যেখানে একদা একট! ডিঙ্গি উল্টাইয়াছিল )। কলিকাতার এই অঞ্চল এখন 
বাসভূমি, এখানে ডিদ্দির সম্বন্ধ এখন অকল্পনীয় । তাই এখন নামটি হইয়াছে 
উিল্টাডাজা”। 
অশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এবং সাদৃশ্ঠের প্রভাবে বাঁক্যাংশের অথব| শব্দের 
বিশ্লেষণবিকৃতির ফলে ক্ষচিত শব্দের রূপ পরিবতিত হয়, অথবা নৃতন প্রত্যয়ের 
অথবা শব্দের উদ্ভব হয়। এইরূপ: টি 
5৪) | সংস্কৃত ‘নবরঙ্’ ফারসী “নারাঙ্গ’, তাহা হইতে আরবী নারাঞ্চ, তাহা 
হইতে আধুনিক ইংরেজীতে & ০০5৫০ (“একটি কমলালেবু”) তাহা হইতে 
আধুনিক ইংরেজীতে ৪৪ 02089 | এইভাবে 3০08৪ শব্দ দীড়াইল ০orangeএ | 
[নিম শব্দ মৌলিক। ইহার প্রথম অক্ষরকে নঞ্্থ উপসর্গ মনে করিয়া 
(বিষমচ্ছেদের ফলে “হুর” (দেবতা) শব্দ উৎপন্ন “বিধবা” শব্দও মৌলিক । 
পরবর্তী কালে 'বি-ধবা” এইরূপ বিষমচ্ছেদ হইতে “পতি” অর্থবাচক ‘বব’ শব্দের 
উৎপত্তি। এইরূপে নি+-পুবন > নিধু+বন। যগীবিভক্তি ভ্রমে শেষের র-কাঁর 


যাও» 


শব্দপ্রভাবিত ও অর্থান্মোঁদিত পরিবর্তন ৪৩. 


ত্যাগ করিয়া ফারসী দমুহরির”, ‘বগির’ বাক্গালায় হইয়াছে 'মুহরি” বগি” । 
লাঁটিন ‘পিন্থন’ > ইংরেজী 79%39, তাহা হইতে 7৩__বহুবচন বিভক্তি ভ্রমে 
অন্ত্য স-কার বাদ দিয়া। “সদৃশ” হইতে উৎপন্ন ‘সরেশ’ বিষমচ্ছিন্ন হইয়া! 
বিপরীতার্থক “নিরেশ উৎপন্ন করিয়াছে । (তবে ইহাতে “নীরস’ শবের প্রভাবও 
আছে।) বিষমচ্ছেদলন্ধ শব্দের একটি চমতকার উদাহরণ উড়িয়া “মেবচ্চ' (= 
উচ্চতম সংখ্যা)। এটি আসিয়াছে একটি সংখ্যাবাচক শবমালা-শ্োকের। 


শেষাংশ হইতে (“...কোটিরবুদমেবচ” )। 


বাঙ্গালা ‘মন’ (স্বাধীন শব্দ এবং প্রত্যয় দুই রপেই প্রচলিত ), এবং ‘মত’ ও 
‘হেন’ বিষমচ্ছেদ হইতে উৎপন্ন । সংস্কৃত ‘ঈয়স্ত, তাবস্ত, যাবস্ত’ শব্দ হইতে 
উৎপন্ন বাঙ্গালা ‘এমন, তেমন, যেমন’ ভাঙ্গিয়া ‘মন’, “মত' উৎপন্ন হইয়াছে। 
যেমন, কোন মনে (মধ্য-বা); হেন মত, সেই মত, কোন মতে, ভালো মত 
ইত্যাদি। সংস্কৃত ‘*্যাদৃগ্ন, *এদৃশন, কীদৃম” ইত্যাদি হইতে উতপন্ন বা্ধালা 
‘যেহেন, এহেন, কেহেন” ভার্দিয়া বাঁ্ধালা ‘হেন’ উদ্ভত। যেমন, “পাগল হেন” 
(রবীন্দ্রনাথ) । 

সংস্কৃতে উ-কারান্ত শবে ‘যং’ প্রত্যয় হইলে বিশেষ সন্ধির নিয়মে উ-কার' 
এবং য-কার মিলিয়া “ব্য’ হইয়া যায় । যেমন, পশু (পশু+য)_-পশব্য, তালু 
(তালু+য)__তাঁলব্য। এমন শব্দগুলি বইতে ‘ব্য’ অংশ নিষ্কাশিত করিয়া 
নৃতন প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করিয়া নৃতন শব তৈয়ারি হইল-_পিতৃব্য, ভ্রাত্ব্য,. 
মৃগব্য। এইরূপে “পথ.+য > পথ্য” “রথ+য > রথ্য’ হইতে “থয” বাহির 
করিয়া নৃতন প্রত্যয় রূপে ‘অজথ্য’ ( > অজনথ্য, “অজায় হিতম্‌” ), ‘অবিথ্য” 
(> অবি+থ্য, “অবয়ে হিতম্‌” ) এই দুই শবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

উচ্চারণের, বানানের অথবা অর্থের সাদৃশ্যে এবং ভ্রাপ্তিবশে কখনো কখনো 
বিদেশি শব্দ নিজস্ব বলিয়া মনে হয়’ এবং সেইমতো রূপান্তর গ্রহণ করে।- 
যেমন এখন ইংরেজীতে (শুধু এদেশে চলিত ) ০০৮০৮ শব্দ । এর মূলে আছে, 
বাঙাল! শব্দ “বেহারা” সংস্কৃত “ব্যবহারক” (অর্থাৎ কর্মচারী, ভৃত্য ) হইতে 
উৎপন্ন । 

লোকনিরুক্তির বশে অথবা অন্য কারণে এমন নৃতন শব স্থষ্টি হইতে পাঁরে' 
যাহার বাস্তবিক কোন মূল নাই। এমন শব্দকে বলা হয় ভু host 
Wa) | যেমন লাধুভাষায় ‘প্রোথিত’। সংস্কৃতে কোনো “প্রোথ' ধাতু নাই 


> যেমন বাঙ্গালায় “বিদায়” ‘বিদ্প’, ‘বেশ’, “কম' ইত্যাদি । 
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শব্দটি বাঙ্গালা ‘পোতা ( পৌতা ) শব্দের আধারে কল্পিত। তেমনি সংস্কৃত 
আহ্বান > প্রারুত * আহ্বান > সাধু ভাষায় ‘আবাহন’ ; সংস্কৃত নীরাজনা’ 
(প্রাচীন কালে আশ্বিন অথবা কাতিক মাসে যুদ্ধযাত্রার প্রারস্তে রাজার! অন্ন 
আনুষ্ঠানিক ভাবে ধুইয়া মাজিয়|। লইতেন এবং হাতিঘোড়াকে জলাভিষিক্ত 


করিতেন। সেই অনুষ্ঠান ) নীরমজ্জন > প্রাকৃত * নীরজ্জন > সাধুভাষায় 
নিরঞ্জন । 


একমুখ! ধ্বনিপরিবর্তনের (Convergent Phonetic Change) ফলে 
বিভিন্ন শব্ধ একই রূপ-পাইতে পারে। তেমন শব্দকে বলা হয় জবমনূপ শব্দ] 
{Homophone) | যেমন, সং পীতল ( > পিত্তল ), প্লীহন্‌ > বা পীল! ( “গীলা 
রঙ”, “পেটে পীলা” ) ; সং বয়ন, বপন > বা বোনা (“কাপড় বোনা”, “ধান 
বোন!” ) ; সং বাতুল, ব্যাকুল > বা বাউল («আমি এক বাউল তুমি দ্বিতীয় 
বাউল”, “বাউল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে”); সং বদ্ধনী ( “লাঠি, 
চাবুক” ), বাটিক ( «বেড়াঘেরা স্থান”) > বা বাড়ি ।১ 

ধ্বনিতে একরকম হইলেও যদি বানানে পার্থক্য থাকে তবে সে শব্দকে 
(স্মধ্বনি শব্দ ০monymn) বলে । যেমন, সং স্থবর্ণ, শ্রবণ > বা সোনা, 
শোন; সং পঠন, পতন > মধ্য-বা পঢন, পড়ন (আধুনিক বাঙ্গালায় সমরূপ 
“পড়ন” হইয়াছে )। 


খা! ধ্বনিপরিবর্ভনের (Divergent Phonetic Change) ফলে 


এ শব কালক্রমে একাধিক রূপ ধারণ করিতে পারে। এভাবে রূপান্তরিত শব 


দুইটি হইলে (পক 0১০1৪) বলা হয়। দুইয়ের বেশি হইলে গুচ্ছক) 


(Multiplet) বলা যাইতে পারে । 


যমকের উদাহরণ £ সং মেঢ়.ক > বা মেড়া, ভেড়া) সং ক্ষার > বা 
খার, ছার) সং ব্রাহ্মণ > বা বামুন, ভোজপুরী বাঁভন ; সং গ্রন্থ > বা গাথ, 
গীঠ ; সং ঘটিকা, ঘটা > বা ঘড়ি, ঘটা; সং উর্ধা>প্রা উব্ভ, উদ্ধ) 
ইত্যাদি । 


গ্রচ্ছকের উদাহরণ : ইন্দোইউরোগীয় *ভাঘুস্‌ > সং বাহুঃ, অবেস্তা 
বাজুশ,, গ্রীক পেখুস্‌ ; ইন্দো-ইউরোপীয় *পেন্তে > সং পঞ্চ গ্রীক পেন্তে; _ 
লাটিন কিংকে, গথিক ফিম্‌ফ, ; ইত্যাদি । ৰণ্ড কার অন্ত) বলদ শোট) 


BT C Boll) এ ন রি 
> পরে জদব্য। কাল) কল La লিগে) ৰাভা (হণ 


বিল), রী (শা বৰাহ) ;, 


শব্দপ্রভাবিত ও অর্থান্যোদিত পরিবর্তন ৪৫ 


সমাসের মতো দেখিতে কোন কোন শব্দের দ্বিতীয়াংশ প্রথম অংশেরই ঈষ্ 
পরিবর্তিত রূপ এবং সে পরিবর্তনের কোন ব্যুৎপত্তি নাই। এমন পরিব্তিত 
শব্দাংশকে বলে শব্দ 1001০ ॥০৮৭)। অন্কার শব্দের ব্যবহার 
আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । যেমন, ভাতটাত, চাকর- 
বাকর, বইফই? ইত্যাদি । 

কোন কোন শব্দ অন্তকার শব্দের মতো ছন্দ-সমীসের দ্বিতীয়াংশ রূপেই চলে) 
এমন শব্দকে বলা হয়(অন্ুগামী শৰ্ৰ(Dependent বা Tag Word) | যেমন» 
গাছগাছড়া, রাজ্রাজড়া, পাখিপখালি, ছেলেপিলে, ইত্যাদি 

যদি দ্বিতীয় পদটির স্বাধীন ব্যবহারও থাকে তবে সে-শব্দকে বলা হয় 
সমার্থক সমাস) ( Tautologous Compound) | যেমন, কুলিকামিন, 
সাপজোখ, গাছপালা, ঝটপট, দাবিদাওয়া, লেখাজোখা, ইত্যাদি । 

সম্পূর্ণ নূতন স্ুষ্ট শব্দের সংখ্যা সব ভাষাতেই অত্যন্ত কম। উদ্াহ্রণের 
মধ্যে ইংরেজী ৪৪ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

পারিভাষিক বাক্যাংশের আদিধ্বনিসমাহার দ্বারা সুষ্ট শব্দের ব্যবহার 
এখনকার দিনে ইংরেজীতে খুব চলিতেছে। যেমন, Radar (= Radio 
Detection And Ranging), Unesco (= United Nations Educational, 


Scientific, and Cultural Organisation), okay (0. K.; =All Correct) ; 
ইত্যাদি । বান্ধালায় উল্লেখযোগ্য উদাহরণ “সসেমিরা? | (যেমন, সে সসেমিরা 
হয়ে আছে ।) একটি পুরানো গল্পের কেন্দ্স্থানীয় চারিটি শ্লোকের চাঁরিটি আন্ত 


অক্ষরের সম্বাঁয়ে১ শব্দটি গঠিত ॥ 


ব্চনে কা বিদগ্ধতা॥ অঙ্কে কুমারমাদীয় হত! কিং নাম পৌরুষমূ॥ 
সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গজাসাগরসঙ্গমে ॥ রা মুচ্যতে পাপৈ মিত্রত্রোহী ন মুচাতে ॥ 
মিত্রপরোহী কৃতনবশ্চ যে চ বিখাসঘাতকাঃ॥ তে সৰ্বে নরকং যান্তি যাবচন্্রদিবাকরৌ | 
রাজাসি রাজপুত্রোহসি যদি কল্যাণমিচ্ছাসি । দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো। দেবতারাধনং কুরু ॥” 


> "সন্ভাবপ্রতিপন্ননাং 


Ye গঞ্চম অধ্যায় 
শন্দাৰ্খভসজ্ত্র 


এতক্ষণ শব্দের বাহরূপ লইয়া আলোচনা হইল। এই অধ্যায়ে শব্দের যাহা মূল 
আন্তর শক্তি, অর্থাৎ অর্থবহত্ব, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেছি । ভাষার 
পরিবর্তন শুধু ধ্বনির এবং পদের (অৰ্থাৎ শব ও ধাতু রূপের ) পরিবর্তনেই শেষ 
হয় না, শব্দের অর্থপরিবর্তনও ঘটে। স্থতরাং'শব্দার্থতত্ত্ব বা শব্দার্থপরিবর্তন 
(Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। শব্দের 
অর্থপরিবর্তনকাহিনী বিচিত্র এবং মনোরম । ইহা হইতে মানবমনের চিন্তাধারার 
বিবিধ ও বিচিত্র বিসর্পণের নির্দেশ পাওয়া যাঁয়। 

অভিধানে লব্ধ শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। কিন্তু মাতৃভাষার শব্দ 
সাধারণত অভিধান হইতে সংগৃহীত নয়। (বাঙ্গালার মতো কথ্য ভাষায় 
অভিধানিক শব্দ অল্পই ব্যবহৃত হয়। বিদেশি ভাষা শিক্ষাতেও শুধু অভিধানের 
উপর নির্ভর করা চলে না, বিশেষ করিয়া যেখানে সে ভাষাটি আধুনিক কথ্য 
ভাষা । অবশ্য সংস্কৃত গ্রীক লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ও বহুকাল-অপ্রচলিত ভাষার 
পক্ষে অভিধানের আশ্রয় ছাড়া গত্যন্তর নাই।) কানে শুনিয়াই মাতৃভাষা (এবং 
ভালো করিয়া শিখিতে গেলে যে.কোন কথ্য ভাষা শিখিতে হয়। এইরূপে 
আমরা যে সব শব্দ শিখি তাহার অর্থ সমগ্র বাক্যের তাৎপর্য হইতে সংগ্রহ 
করিতে হয়, কেহ বলিয়| দেয় না। একই শব্দ বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হইয়া যে 
যে অর্থ জ্ঞাপন করে, ভাষা-ব্যবহারকারীর মনে সেই শব্দের সঙ্গে সেই সেই 
অর্থসমন্টির অচ্ছেগ্য স্দধ লাগিয়া যায়। ‘অঙ্কে তার মাথা নাই। মেয়েটির 
মাখায় একরাশি চুল। ছেলেটা মাথাঁয় কিছু রাখতে পারে না। রাম তাঁর 
গুরুকে মাথায় করে রেখেছে। হরিবাবু গ্রামের মাথ!। তোমার কি মাথা 
ধরেছে? মাথা নেই তার মাথাব্যথা! তাঁর কথার কোন মাথা নেই। 
গাছের মাথায় একটা লোক উঠেছে। তাঁর দেনা সম্পত্তির মাথায়-মাঁথায় 
হয়েছে । সে ট্রেন ছাড়বার মাথায় ষ্টেশনে গেল। মোড়ের মাথায় কে যেন 
দাঁড়িয়ে রয়েছে । তে-মাথায় ট্রাফিক পুলিস আছে। “দইয়ের মাথ! ঘোলের 
শেষ”। ঝোকের মাথায় কাজ করতে নেই। আমার মাথা খাও (নারীর 
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ভাষায় ) "ইত্যাদি বাক্যের প্রসঙ্গ হইতে “মাথা” শব্দের ভিন্ন ভিন্ন মানে 
বুঝিতে পারি । এই অর্থসমষ্টি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ( দৈবৎ একাধিক ) 
অর্থ মুখ্য, বাকি অর্থ সব গোঁশ। তবে সব অর্থই আসিয়াছে মুখ্য অর্থ 
হইতে। কিন্তু কালক্রমে গোঁণ অর্থসমূহ এমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে 
যে, শেষ মুখ্য অর্থের সঙ্গে গৌণ অর্থের সম্বন্ধ খু'জিয়া পাওয়া দায় হয়। উপরের 
উদ্দাহরণগুলিতে মাথা’ শব্দের বিভিন্ন গোঁণ অর্থ হইতেছে “প্রবণতা, মাথার 
খুলির উপর ভাগ, স্মরণশক্তি, শরীরাপ, সন্মান, প্রধান, চিন্তাশক্তি, অর্থ, শীষ, 
সমান, মুহূর্ত, সম্মুখ ভাগ, পথের সংযোগস্থল, ঘন অংশ, ভর” ইত্যাদি । এইসব 
অর্থই আসিয়াছে মুখ্য-অর্থ “শরীরের উর্্বতম অঙ্গ ( =মুও )” হইতে। 

* একাধিক অর্থ নাই এমন শব্দের সংখ্যা খুবই কম। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক 
পরিভাষা ব্যতিরেকে সকল শব্দই প্রসঙ্ অনুযায়ী কিছু না কিছু নূতন ব্যঞ্জনা লাভ. 
করিতে পারে। ‘ভাত’ শব্দটির. মৌলিক অর্থ একটিই, কিন্তু “হাতে মারে না 
ভাতে মারে; ডালভাতের ব্যবস্থা”__এই দুই বাক্যে ‘ভাত’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া-_শুধু সিদ্ধ অন্ন নয়, সমস্ত সংসারসামগ্রী বুঝাইতেছে। 

অনেক শব্দের আবার মুখ্য অর্থ লুপ্ত হইয়া গৌণ অর্থগুলি প্রীধান্য লাভ 
করিয়া থাকে | এরূপ স্থলে বাক্যমধ্যে বা বাক্যের প্রসঙ্গে পদের প্রকৃত অর্থ 
অনেক সময় ধরা পড়ে না। বক্তার, শ্রোতার বা ক্রিয়ার কর্তার প্রসঙ্গ হইতে 
তাহা বুঝিয়া লইতে হয় । Hes playing 6০4 day—এই. বাক্যে play বলিতে 
“গান করা, অভিনয় করা, ফুটবল ইত্যাদি খেল! করা” প্রভৃতি অনেক কিছুই 
বোধায়। কিন্তু ঠিক কোন্‌ অর্থ টি বুঝাইবে, তাহা প্রস্দের উপর নির্ভর 
করিতেছে । 4 

দুই বা ততোধিক বিভিন্ন শব্দ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে ( অথবা বিনা কারণে) 
একই রূপ ধারণ করিতে পারে।১ যেমন, আটা ( =“গোষৃম-চুর্ণ” এবং 
“কাগজ জুড়িবার লেই”); ডাল (-» “তরল ভোজ্যবিশেষ” এবং “বৃক্ষের 
শাখা”)) জান (= “জানীহি” এবং জ্ঞানী”); বই ( = “পুস্তক” এবং 
সই ( = “সখী” এবং “সহ করি”); ইত্যাদি । এই-শ্রেণীর 


৫ ব্যতীত”) ); 


শব্দার্থপরিবর্তনের ফলে*বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তির একটি কৌতুকাবহ 
উদাহরণ পাই সংস্কৃত 'শূঙ্গবের' শব্দের বিদেশি রূপান্তরে । গ্রীকে শব্দটি হইয়াছে ‘জিঙ্গিবেরিস' 
“আদা”, তাহা হইতে লাটিন “জিঙ্গিবের' এবং তাহা হইতে (১) জাঞ্লিবার দ্বীপের নাম, 
(২) ইংরেজী ৪8০%, (৩) স্পেনীয় 19788 (“্তকামী, ছিনালী") ৯ বাঙ্গালার ডে (রোগ ) 


> ধ্বনিপরিবর্তনের সহযোগে 


৪৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 

সমক্ূপ শব্দ (70770708070) কোন কথ্যভাবায় খুব বেশি থাকিতে পারে 
না, কেন না তাহাতে ভাবপ্রকাশে অস্থবিধা হয়। সেইজন্য, এই রকম শব্দের 
বাহুল্য ঘটিলে, হয় একটি শব্দ লোপ পায়, নয় বিশিষ্ট প্রত্যয় যুক্ত হয়। ছুই 
স্বরের মধ্যবর্তী একক ্পৃষট বযগ্রনধ্বনির লোপের ফলে প্রাক্ৃতে একদা সমরূপ 


শবের বাহুল্য ঘটিয়াছিল। সংস্কৃত ‘গত, গদ, গজ’ এই তিনটি শব্দই প্রারুতে, 


দাড়াইল ‘গঅ’। ইহার মধ্যে ক্রিয়াপদ বলিয়া গ্রথমটির প্রয়োগ বেশি ছিল, 
তাই হয়ত এটিকে পৃথক্‌ করিবার জন্যই ইহাতে “ইল” প্রত্যয় যোগ করিয়া 
গেইল” রূপ দেওয়া হইয়াছিল । 

অনেক সময় দেখা যায় যে, বাক্যাংশ সংক্ষেপ করিবার প্রচেষ্টার বাঁক্যাংশের 


যষ্ঠাবিভক্তিযুক্ত পদ, তবুও এখন ইহা পৃথক্‌ শব্দে পরিণত হওয়ায় ইহা হইতে 
আবার নৃতন করিয়া ষষ্ঠীবিভক্তির পদ তৈয়ারি হইয়াছে__খাঁবারের" | “জবাব” 
অর্থে ‘উত্তর’ আসিয়াছে ‘উত্তর (অর্থাৎ প্রশ্নের পরবর্তী) বাক্য’ এই প্রয়োগ 
হইতে (তুলনীয়, 'শল্যঃ প্রাহোত্তরং বচঃ’)। আবেন্তীয় “অইরিয়াঁনাম্‌ বএজো” 
(অর্থাৎ “আর্যদের দেশ”) দ্বিতীয় পদটির লৌপের ফলে ‘ইরান’ নামের 
উত্ভব।+ বাঙ্গালা ‘ভোটান > ভুটান’ শব্দ আসিয়াছে সংস্কৃত ‘ভোটানাং 
(বিষয়ঃ), অর্থাৎ “ভোটদিগের ( দেশ)”, হইতে। এইরূপে বিশেষণযুক্ত 
বিশেয্যের লোপের ফলে বিশেষণ বিশেশ্যে পরিণত হয়। যেমন, স্থূল (ব! স্থবির ) 
হস্ত > উড়িয়া থোর (= শুড়) ; শীতল ভোগ > শীতল ; দণ্ডবৎ (অর্থাৎ 
দণ্ড ব| লাঠির মত খু) প্রণাম > দগ্ুবৎ? ক্ষোর কর্ণ > কর্ম > বা্গালায় 
(দাড়ি ইত্যাদি) কামানে৷; ক্ষুদ্র শস্ত > ক্ষুদ্র > খুদ; আহ্নিক-কবৃত্য > 
আহ্নিক ; পানিতা* ভাত > পান্তা (“নূন আন্তে পান্তা ফুরোয়” )। 
খাবার’ শব্দের মত য্ঠীবিভক্তিযুক্ত পদের স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবে প্রয়োগ 
বাঙ্গালার নিতান্ত বিরল নয়। বিশেষ্য উহ্‌ থাকিলে অনেক সময় সন্বন্ধপদ 
প্রাতিপদিকের মতোই বিভক্তি ও প্রত্যয় গ্রহণ করে। যেমন, ‘আমার বইটা 


৯ তুলনীয় পহ লৰী, ‘শাহান শাহ. এরান, উৎ অনেরান' এবং গ্রীক, 'আরিয়ানোন, কাই আনারি- 
য়ানোন'_-অর্থাৎ “রাজার রাজ! ইরানের ও ইরান-ছাড়া ( দেশের )” 
২ শব্দটি সম্ভবত 'নোনতা'র ( লবণাক্ত > * লোগত্ত > নোনতা) সাদৃগুজাত ৷ 
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এখানে রয়েছে, তোমারটা কই’ ; এখানে ‘তোমার বইটা” এই অর্থে ‘তোমারটা’ 
হইয়াছে। ইহার অনুরূপ প্রয়োগ পাই ব্যক্তিনামের বহুবচনে। যেমন, 
‘রামের৷ আসিয়াছে’ ; এখানে ‘রামের!’ পদের অর্থ হইতেছে “রাম এবং তাঁহার 
আত্মীয়পরিজন”। 
* সাধারণত শব্দের প্রধান অর্থের সঙ্গে কিছু অবান্তর অর্থ আন্ুযর্দিকভাঁবে 
থাকিয়া যায়, এবং কালক্রমে তাহার মধ্যে কোন-একটি প্রাধান্ত লাভ করে। 
যেমন, বৈদিক ‘বর’ শব্দের অর্থ ছিল “কন্তানির্বাচনকাঁরী”, তাঁহার পরে র হইল 
“কস্ঠানির্বাচনকারী বিবাহার্থী” তাহা হইতে “বিবাহীার্থী” ; আধুনিক বাঙ্গালীয় 
শস্টির অর্থ হইতেছে “বিবাহীর্থী, সগ্যোবিবাহিত ব্যক্তি, পতি” + 
+কোন শব্দ যে-বিষয়ে যথার্থভাবে প্রযোজ্য, তাহা ছাড়া অন্যত্র প্রয়োগ করিলে 
বাক্যে চাতুর্ষ অথবা বর্ণনায় অভিনবত্ব প্রকাশ পার এবং বক্তব্য সরস হয়। 
অর্থালঙ্কারের ইহাই মূল কথা। সাধারণত উপমা রূপক সমাসোক্তি অতিশয়োক্তি 
ব্যাজস্তুতি উপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলঙ্কারের দ্বারা অথবা লক্ষণার সাহায্যে শব্দের 
স্থায়ী অর্থপরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, শ্বাপদ( মৌলিক অর্থ “কুকুরের 
মত বাহার পা”), কীতিকলাপ (মৌলিক অর্থ “মঘুরপুচ্ছের মতো বিস্তৃত ও 
বিচিত্রবর্ণ কীতি” ), সন্ধ্যামণি (ফুল ), উদর ( “জলপাত্র” ), পেট (মূলে “বস্তা”, 
তু* পুটুলি ; মারাটী পোট ), হরতাল < হড়তাল < হটতাঁল (“হাঁটে তালা”), 
জি (“ব্যাকুল”, মৌলিক অর্থ “বেলাভূমি অতিক্রান্ত”), ল্স্তম্ভিত’ 
(“বিস্মিত”) মৌলিক অর্থ “স্তম্তত্ব-প্ৰা্” ), ‘এক ঘটি তেষ্টা পেয়েছে? ( ঘটি অর্থে 
“ঘটিভর। জল” ), ‘সে দু'পাঁতা ইংরেজী ( অর্থাৎ “ছুই একখানা বই” ) পড়েছে? ; 
ইত্যাদি । উপগাগভিত শব্দে তদ্দিত-গ্রত্যয়ও যুক্ত হয়। যেমন, গঙ্গীজলি, 
বেগুনে (১ বাইগনিয়] ), হলদে ; ইত্যাদি । 
সব ভাষাতেই এইরকম অলঙ্কার চাপানোর ফলে অর্থপরিবর্তনের অভ 
উদাহরণ মিলে। প্রাচীনকাঁলের রূপক-অলঙ্কার প্রলেপের ফলে অনেক শবের 
মৌলিক অর্থ একেবারে লোপ পাইয়াছে। অনেক সময়, এই সকল শবের অর্থ 
যে রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ হইতে আসিরাছে, তাহা সহজে বুঝিবাঁর উপায় 
নাই। 'বনম্পতি” শব্দের মৌলিক অর্থ “বনের পতি” অথাৎ “বনের বৃহত্তম বৃক্ষ”, 
তাহা হইতে “বৃহৎ বৃক্ষ”। ‘দারুণ’ মৌলিক অর্থে “দারুনিসিত” তাহা হইতে 
“দারুনির্ঠিত জব্যবৎ কঠিন”, অবশেষে “অত্যন্ত কঠিন > অত্যন্ত” ইত্যাদি। 
মধুর’ শব্দের যৌগিক অর্থ ছিল “মধ্যুক্ত”, তাহা হইতে যথাক্রমে “মধুবৎ 
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জুম্বাছু, স্থম্বাদ, রমণীর, চমৎকার”. ইত্যাদি অর্থ আসিরাছে। 'গবাক্গ এর 
মৌলিক অর্থ “গোরুর চোঁখ”। প্রাচীনকালে গোরুর চোখের মতো ঘুলঘুলি 
জানাল! থাকিত $ তাহাই আধুনিক অর্থের মূল। সেইরূপ “গোষ্ঠী” “যেখানে 
অনেক গোর থাকে” > “সমূহ” | ‘সগোত্র_আনল মানে “এক গোয়ালে গোর 
রাখা”। হস্তের মতো অন্ধ (অর্থাৎ শুড়) যাহার আছে” এমন জন্তর নাম 
‘হস্তী’। “হাতের মতে। তৈজস” অর্থে বাদ্দালায় "হাতা" । “হাঁড়ির মত বৃহৎ” 
অর্থে ছাড়িয়া > হেঁড়ে’ (মাথা )। “জলবৎ তরল বা! স্বাদহীন” অর্থে ‘জলুয়া > 
জ’লে৷’। এইভাবে রূপকারুঢ় শব্দে বা্দালায় -আ ( < আক ) প্রত্যরও দেখা 
যায়। যেমন, ছাত__ছাঁতা, হাত-_হাঁতা ; পা_ পারা ; মুখ_মুখা ; চোখ 
চোখা) ভাত-_ভাতা) কান-_কাঁনা ; খড়জাঠি__খড়জাঠিয়। (শব্দটি চৈতন্য- 
ভাগবতে আছে ; অর্থ, “যে কখনো দীতে খড় নেয় কখনো বা লাঠি ধরে” 
অর্থাৎ যখন-তখন-তেমন ব1 “শক্তের ভক্ত নরমের গরম” )। 


শব্দের অর্থপরিবর্তনের মধ্যে ভাষাসম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাসের ও চিন্তা- 
ধারার আভাস-ইদ্দিত লুকানো থাকে । শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস 
আলোচনা করিয়া আমরা প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি বস্তব্যবহার প্রভৃতি 
বিষয়ে ত অনেক কিছু জ জানিতে পারি। ‘কলম’ শব্দের মূল অর্থ “শর”, “খাঁগ” ১ শরের 
বা খাগের লেখনীর নাম হইল ‘কলম’। ইংরেজী “পেন? (১০৪) শব্দের অর্থও 
“কলম”, তবে তাহা যে-কোন বস্তু নিগ্রিত বা যে-কোন ধরণের হউক না কেন। 
কিন্তু পূর্বে এই শব্দের লাঁটিন রূপ 192৪-র অর্থ ছিল “পালক”। ইউরোপে 
পালকের কলম প্রচলিত ছিল বলিয়। 1০ শব্দের অর্থ হইল “পালকের কলম” । 
আমর বা্ালার বলি ‘পেন কলম" বা পেনের কলম? ।॥ পরে যখন শ্রীল নিবের 
ব্যবহার আসিল তখনও শব্দটি রহিয়া গেল অর্থপরিবর্তন করিয়া । সংস্কৃত “পশু? 
শব্দের মূল অর্থ “গো অশ্ব মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী” । ইংরেজীতে এই 
শব্দের সগোত্র ‘ফী’ (০০) আকার ধারণ করিয়াছে, অর্থ হইয়াছে “বুদ্ধিজীবীর 
পারিশ্রমিক” এই অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস আলোচন! করিলে বুঝিতে পারি 
যে, এক কালে পশু ছিল মানুষের ধনসম্পদ্‌, পশুর বিনিময়েই ক্রয়-বিক্রয় চলিত! 
সতরাং “গৃহপালিত প্রাণী” হইতে অর্থ দাড়াইল “বিনিময় মূল্য” এবং তাহা 
হইতে “মূল্য, অর্থ”, পরিশেষে “বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির পরিশ্রমের নির্দিষ্ট মূল্য” ৷ 
ইন্দো-ইরানীয় যুগে, অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে “দইব” শব্দটির অর্থ ছিল 
“দেবতা”। সংস্কৃত শব্দটি ‘দেব’ হইয়াছে এবং প্রাচীন অর্থ ত্যাগ করে নাই । 
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ইরানে দেব-উপাঁসনার বিরুদ্ধে জরথুশত্র নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 
সেই ধর্মের প্রভাবে ইরানে শব্দটির অর্থ প্রথমে হইল “উপদেবতা”, তাঁহার পরে 
“দৈত্য, রাক্ষল” (যেমন সংস্কতে “অস্থর' শবে হইয়াছে )। ফাঁরসীতে শব্দটি 
দৈত্য অর্থেই প্রচলিত। ঠিক এমনি হইয়াছে ইংরেজী 892০. শবে । 
গ্রীকে ‘দেমন’ অর্থ “দেবতা” খীষ্টধর্ণের প্রচাঁরকদের কাছে হইল “উপদ্েবতা”, 
এখন “দৈত্য, রাক্ষল”। 


চর 
অনেক শব্দার্থে উপমা- রূপক- -উৎপ্রেক্ষা এমনভাবে লুকাঁইয়া আছে যে সহজে 
বৃঝিবার যো নাই। এইরকম অর্থালঙ্কারের ব্যবহারে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে 
যে এক্য দেখা যার তাহাতে মানবসংস্কৃতির মূল ধারা ও মানবপ্রকুতির মৌলিক 
প্রবণতা ধরা পড়ে। যেমন, বইয়ের ব্যাপারে আমরা দেখি উদ্ভিদের মাহাত্ম্য 
—book, biblos, Papyrus, পত্র, কাও, পর্ব, পল্লব, শাখা, স্বন্ধ, লম্বক, সর্গ 


( =অঙ্কুর ), কলম, ইত্যাদি । 


অতি প্রাচীনকালে বিবাহ ব্যাপার নারীর দিক দিয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, 
পুরুষের দিক দিয়া ততটা নয়। সেইজন্য সেকালে বিবাহসংক্রান্ত অধিকাংশ 
শবের ব্যবহার ছিল নারীর তরফে । “বিবাহ্‌’ কথাটির মৌলিক অর্থ হইতেছে 
“একেবারে বহন করিয়া (বা অপহরণ করিয়! ) লইয়া বাঁওয়া”। স্থতরাং ইহা 
হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদিম কালে বিবাহার্থী কন্াকে অপহরণ করিতে 
হইত। বরের তরফে ব্যাপারটি ছিল ‘আবাহ্‌’ অর্থাৎ “বহন (বা অপহরণ 
করিয়া আঁনা।৮) শ্বশুর, স্বর’ শব্দের এখন অর্থ হইতেছে “পতি অথবা পত্নীর 
পিত। ও মাতা” কিন্তু পূৰ্বে অর্থ ছিল শুধু “পতির পিতা ও মাঁতা”। 


সংস্কতে ‘রথ্যা'র অর্থ “প্রশস্ত পথ, যে পথ দিয়া রথ যাইতে পারে”। 
শব্দটি প্রারৃতে “রচ্ছা” বা ‘লচ্ছা’ রূপ ধারণ করিয়। বাঙ্ধীলায় হইল ‘নাছ’ এবং 
অর্থ হইল “বড় রাস্তার উপর গৃহের দরজা, সদর-দরজা”। সদর-দরজা ছিল 
অন্তঃগুরিকাদের অগম্য, তীহাদের গমনাগমন হইত খিড়কি-ছুয়ার দিয়া, 
সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ইহাই হইল 'নাঁছ" বা 'নাছ দুয়ার'। তাহা হইতে 
আসিল ‘নাছ’ শব্দের বর্তমান অর্থ “খিড়কি-দরজা”। এখানে শব্দের অর্থ বিপরীত 
হইয়া পড়িয়াছে। ‘তুরুক ( তুডুক )' অথবা 'তুরুক সওয়ার” অর্থে এখন বোঝায় 
“অশ্বারোহী বা পদাতিক দৈনিক” কিন্তু শব্দটি আসিয়াছে জাতিবাঁচক 
‘তুৰ্ক’ > প্রান্ত 'তুরুক” 'তুলুক" শব্দ হইতে। এদেশে মুসলমানদের আগমনের 
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প্রথম যুগে তু দৈনিক বিভীষিকার বস্তু ছিল। তাহাতে শব্দটির অর্থ হইল 
“লুঠনকারী বিদেশি সৈন্য”, এবং অবশেষে মধ্য বাঙ্গালা “মুলমান”। 
অকল্যাণস্থচক অথবা নিন্দিত বা কুৎসিত অর্থকে কল্যাণবাঁচকরূপে বা ভত্র- 
ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য নয সুভাবণ (Euphemism) অলঙ্কারের আশ্রয় র লওয়া 
হয়।১ যেমন, “মরণ, অর্থে সংস্কতে 'পকতৃপ্রাপ্তি” বাদালায় '্বর্গলাভ', ইত্যাদি। 
কুৎসিত অর্থকে ভদ্রভাঁবে প্রকাশ করিলেও অনেক সময় দেখা যাঁর যে, 
কিছুকাল পরেই তাঁহীও ভদ্রব্যবহীরে অচল হইয়া পড়িতেছে। তখন আঁ বাঁর 
অর্থটির নৃতনতর ভদ্রবেশের প্রয়োজন হয়। এখানে দেখি যে, শব্দ অর্থ- 
পরিবর্তন না করিয়া অর্থই যেন শব্বপরিবর্তন করিতেছে। বাঞ্ধালার ‘নাগর’ 
শব্দের মূল অর্থ («নগরের লোক, অর্থাৎ বিদগ্ধ ব্যক্তি" ) প্রচলিত নাই, এখানে 
অর্থ “অবৈধপ্রণরী”। সংস্কৃত '্রীতি, গীত’ হইতে উৎপন্ন ‘পিরীত’ শব্দটি 
বাঙ্দালায় হীনার্থক হইয়াছে |  ব্যক্তিবাঁচক ‘রাম’ শব্দ বাদ্দালাঁয় যখন বিশেষণ 
হিসাবে “বড়” অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন ইহা হীনার্থক । যেমন, ‘রাম বোকা 
‘রাম খোঁকা”। বরক্ষডার্। ‘ব্রক্দৈত্য’ ইত্যাদি প্রয়োগে ব্রহ্ম’ শব্দও হীনার্ঘক | 
হীনাৰ্থব্যঞজনা ব্যতিরেকেও “বৃহ” অর্থে সংস্কতে ‘রাজন্‌’ এবং বাঁদ্বালায় ‘হাতি’ 
ও*ঘোঁড়া” শব্দের ব্যবহার আছে। “বড় তালগাছ” অর্থে কালিদাস ‘রাজতালী’ 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এইরকম, রাজপথ, রাজহংস, ঘোড়ানিম, ঘোড়া- 
মুগ ; হাঁতি-পাড় (কাপড়); ইংরেজী horse laugh, horse radish, dog 
tired ইত্যাদি |] 
৪ শব্দের অর্থপরিবর্তনের ধারা মোটামুটি তিন রকমের হইয়া থাকে । 
(ক) অর্থবিস্তার, (খ) অর্থসঙ্গোচ, এবং (গ) অর্থনংশ্রেষ (বা অর্থসংক্রম )। 
শন্দের অর্থ যদি রূপকের অথবা অতিশয়োক্তির প্রভাবে বস্তুনিরপেক্ষ হইয়। 
পড়ে, তবে অর্থের প্রসার অনেকটা বাড়িয়া বায়। ইহাই অর্থপ্রসারু। ব্যক্তি বা 
বস্তু বিশেষের ধর্ম ও গুণ তখন সন্ধীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া! বহু বস্তুর সাধারণ ধর্ম ও গুণ 
হইয়া উঠে।- বৈদিক ‘বৃত্ৰ’, অস্থুরের নাম, কখনো কখনো২ সাধারণ শক্রবাচক 
হইয়া পড়াতে 'বুত্রতর' (“অধিক বলবান্‌ শত্রু”) এইরূপ অতিশীয়নিক প্রয়োগ 
> আমাদের দেশে অন্ন এবং অন্নের মূখা উপকরণ চাল-ধান কমিয়! বাওয়া গৃহস্থের পক্ষে অকল্যাণ- 
সুচক, তাই এই অর্থে সুভাষণ অনক্কারের সাহায্যে বুধ, ধাতুর ব্যবহার বরাবর চলিত আছে। প্রথমে 
ক শুধু নারীর ভাবায় ছিল। পালিতে ‘অন্নং বডচেস্থা', বাঙ্গালার ‘ভাত বাড়া, ধান চাল 
২ বিশেষ করিয়া বহুবচনে, তখন শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ হইত ( “তেন বৃত্রাণি জিদ্পতে” )। 


শব্দাৰ্থতত্ব ৫৩ 


হইত । - এইরূপে ইন্দ্র হইতে ‘ইন্দ্রতম’ (“সর্বশ্রেষ্ঠ বীর” )। শরৎ’ শব্দের মূল 
অর্থ ছিল শীত (কাল )। প্রাচীন যুগে শীতকালের কঠোরতা অসহৃ ছিল বলিয়া 
বৎসরের মধ্যে এই কালটিই মুখ্য গণ্য ছিল। এইহেতু বৈদিক শরৎ’ এবং 
প্রাচীন পাঁরসীকে তংসগোত্র খর” শব “বৎসর” অর্থে ব্যবহৃত হইত। ফারসী 
হইতে বাঁহ্ালায় গৃহীত ‘সাল’ শব্দের মূলে রহিয়াছে এই প্রাচীন পারসীক 
শবটি।১ -সংস্কতে “বৎসর” অর্থে ‘বর্ষ’ শব্দের মূল অর্থ হইতেছে “বর্ষাকাল”, 
যেহেতু বর্ষা ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম ঝতু। পূর্বে প্রারশ্চিত্ত অথবা অন্ত কারণে 
আআ্মোত্সর্গ করিতে হইলে অনেকে 'জতুগৃহ'-প্রবেশ করিত। সংস্কৃত ‘জতুগৃহ’ 
প্রান্তে ‘জোহর’ এবং বাঙ্বালায় ‘জহর’ রূপ ধরিয়াছে, আর অর্থও “জতুগৃহে 
পুড়িয়া মরা” হইতে “পুড়িয়া মরা” এবং তাহা হইতে “আত্মসন্মান রক্ষার্থ 
যে কোন উপায়ে আত্মহত্যা” অর্থ দীড়াইয়াছে। সংস্কৃত বাগ” পালি 
খান “্যবের মণ্ড” > বাঙ্গালা জাউ “পানীয় মণ্ড” (যেমন খুদের জাউ)। 
এপরশ্বং সংস্কতে «আগাঁমীকল্যের পরদিন”, কিন্তু বাঙ্গালায় “পরশু” মানে 
“আগানীকল্যের পরদিন” এবং “গতকল্যের পূর্ব দিন” ছুইই বোঝায়। গুণ! 
শব্দের আদিম অর্থ “গোণম্বদ্বী়” ১, তাহা হইতে হইল “গরুর নাড়ীভু'ড়ির 
তাত”, তাহার পর অর্থবিস্তারে হইল “দড়ি” ( যেমন গুণ-টানা, গুণ-ছচ)। 
ধন্য শব্দের মৌলিক অর্থ “ধনশালী”, অর্থনম্পরদারণে “সর্বসৌভাগ্যবান্” । 
এইরূপ “অরি" “অদীতা, দরিদ্র” > “শত্রু”; “সা? “অদ্সমেত” > “সম্পূর্ণ 
> “সমাপ্ত”, ‘পদাৰ্থ’ ‘পদের মানে’ > পদের সারাংশ > সার বস্তু > ইন্দিয়- 
গ্রাহ্য বস্তু। ‘বস্তু’ “বিক্তর বা বদল যোগ্য দ্রব্য” ( ব্যুৎপত্তিগত অর্থ) > 
মূল্যবান্‌ বা সার দ্রব্য > দ্রব্য, সারাংশ । 

অর্থবিস্তারের ফলে ব্যক্তিনাম সাধারণ বিশে্যো এবং সাধারণ বিশেব্য-গু- 
বাঁচক বিশেষ্যে পরিণত হইতে পারে। ' সংস্কৃত “গণ্দা হইতে বাঞ্গালায় “গাঁ 
আসিয়াছে । কিন্তু গাঁও’ শব্দের অর্থ “গন্ধ! নদী” নয়, যে-কোন “নদী”,২ অধুনা 
যে-কোন “নদীর শুষ্ক খাত”। ‘লক্ষ্মী’ এখন “শাস্তশিষ্ট” অর্থে স্ত্রীলিঙ্ব-পুংলিষ- 
নিধিশেষে সাধারণ বিশেষণে পরিণত । “হিন্দু” আসিয়াছে ‘সিন্ধু’ নদী হইতে $ 
হিন্দী “বসীঠ” (“দূত”) আসিয়াছে ঝষি ‘বশিষ্ঠ’ হইতে। ব্যক্তিনাম ‘স্থরদাস’ 
এখন কথ্য হিন্দীতে “অন্ধ ভিখারী”। 


১. ইহা (ফারসী হইতে নেওয়া) “সর্দি শব্দেরও মূল । 
২. যেমন মধ্য বাঙলার ‘বড় গঙ্গা পদ্মাবতী’, 'আছ্ের গঙ্গা দামোদর । 


৫৪ ভাবার ইতিবৃত্ত 


অর্থবিস্তারের ফলে বিশেষণ পদ বিশেষে পরিণত অথবা বিশেশ্ারূপে ব্যবহৃত 
হুর। যেমন বুড়া, ভালো, “মনের কালো”, “নোনা লেগেছে” রাস্তা ( মূল 
অর্থ “জু”, তাহা হইতে “পথ” )। 

দুব্যবিশেষের উতপততিস্থলের নাম অথবা উদ্ভাবরিতাঁর নিজের নাম অথবা 


তাহার প্রদত্ত নাম ভ্রব্যনামে পরিণত হইতে পারে | ' যেমন, ইংরেজীতে ৪৮৫- 


wich, macintosh (“বর্ধাতি”), বয়কট (১০০০৮) $ বাঙ্গালায় লেডিকেনি 
(Lady Canning) | এখানেও অর্থবিস্তারের রকমফের পাইতেছি । অনেক সময় 
ছোটখাট কাহিনীর মধ্যে নামটুকু শুধু রহিয়া যায় বিশিষ্ট কোন অর্থে । বাঙ্গালীয় 
“প্রহার” অর্থে ‘ধনঞ্রয়’ শব্দ আসিয়াছে *গ্রহারেণ ধনঞ্রয়ঃ”_শ্লোকে উদ্দিষ্ট গল্প 
হইতে। “গোয়ার” অর্থে 'তামার্কা” শব্দের মূল পাই পৌরাণিক প্রহলাদ- 
উপাখ্যানে। ভগবান্‌ রামচন্দ্র পবিত্র নাম “এক” সংখ্যা (ব্যাপারীর গণনায় ) 
এবং বৃহত্বস্থছচক বিশেষণে (যেমন রাম ছাগল, রাম দা ইত্যাদিতে ) পরিণত । 
চৈতন্তের মতাবলহ্বী বৈষ্ণবেরা শিখা রাখিতেন বলিয়া শিখার নামান্তর 
‘চৈতন’। এইরূপে গদাই-লক্করি (চাল ) ‘নব (বা বুড়ো) কাতিক’, “গোবর- 
গণেশ'। ফরাসী 'বুং' (“দেবদেবীর মৃতি") আসিয়াছে ‘বুদ্ধ! অর্থাৎ 4বুদ্ধমূতি 
বা প্রতিমা” হইতে । দেশের নাম হইতে আগিগ়াছে ‘চিনি’ (> চীন), “মুদ্রা 
ও ‘মিছরি’ ( > মিশর ), “বাংলা” (একধরণের খড়ের ঘর ), ‘বেনারসী’, ‘ভোট’ 
(কম্বল ), ‘ওড়’ (ফুল), 'মাঞ্চিন” (একপ্রকার কোর! কাঁপড়,.. আমেরিকান্)। 
অনেক রাগরাগিণীর নামও দেশের নাম হইতে উৎপন্ন । চলিত কথায় ‘উদে!’ 
(“বোকা”)-_আপিয়াছে উদ্ধ নাম হইতে । কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে দূত করিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। গোপীরা উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়! কুষ্ণকে ভংগন! করিয়া- 
ছিল। তাহ হইতে এই অর্থের উৎপত্তি অঙ্গমান করি (তু হিন্দী “আয়ে 
উধো বেগর মাধো।৮) 

শব্দের অর্থসম্টির কোন একটি প্রধান হইয়া উঠিলে অপর অধ্গুলি ক্রমশ 
ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্ত হইতে পারে। এইরূপে আার্থনক্কোচ ঘটিয়া থাকে । সংস্কত 
‘অন্ন’ শব্দের অর্থ “খাপ”, বাঙ্গালার বিশিষ্ট খাদ্য “ভাত”। সংস্কতে প্রদীপ’ 
শব্দের অর্থ সাধারণ দীপ অথবা আলো, বাদালায় বোঝায় বিশেষ আরুতির পাত্রে 
তৈলদাহ্‌ দীপ। সেকালের লোক আত্মীয়কুটুম্বের ‘তত্ব’ বা ‘সন্দেশ’ অর্থাৎ 
কুশলবাঁা লইবার উপলক্ষ্যে মিষ্টান্ন উপহার পাঠাইত। তাঁহা হইতে এইরূপ 
মিষ্টান্ন উপহারের সাধারণ নাম হইল “তত্ব” বা সন্দেশ’ । এই অর্থে ‘তত্ত্ব’ শব্দ 


এ ৩ সস 


শব্দার্থতত্ব রর ৫৫ 


এখনো চলিত আছে, কিন্তু ‘সন্দেশ’ শব্দের অর্থ আরও সঙ্কুচিত হইয়! ছান! চিনি 
ংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষে দীড়াইয়াছে। এইরূপে “দিন মজুর” অর্থে পশ্চিম 
বন্ধে ‘জন, মুনিস’ ( < মনুয্য ), পূর্ববঙ্গে গাভুর” ( < গভরূপ- অল্পবয়সী )। 
অর্থের ক্রমান্বিত প্রসার ও সঙ্কোচের ফলে য় এমন অবস্থা হয় যে, 
অর্থের যোগ দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়ে । এইভাবে অর্থসংল্লেৰ ঘটিয়া থাকে। ‘সহসা, 
হঠাৎ? এই দুই শব্দের মৌলিক অর্থ ছিল “সবলে”। সাধারণত বলপ্রয়োগের 
মধ্যে বুদ্ধিবৃতিচালনার অভাব দেখা যায়, স্থতরাং অর্থের মধ্যে চিন্তাহীনতার বা 
অবিমৃয্যকারিতার ভাব সহজেই আসিয়া পড়ে । অবিমৃষ্যকারিতা হইতে আরো! 
সহজে আকস্মিকতায় পৌছানো যায়। তাহার পর “অবিষৃষ্যকারিতা” এই 
মধ্যবর্তী অর্থ লোপ পাইয়া শব্দ দুইটির বাঁদ্দালায় অর্থ হইল “আকশ্মিকভাবে”। 
এই অর্থের সহিত আদিম অর্থের যোগ সহজে বোবা যায় না। সংস্কৃতে 'ঘর্ম' 
শব্দের মূল অর্থ ছিল “গরম”, বান্দালায় হইয়াছে ‘ঘাম’। “গরম” হইতে 
“শরীরের উপর গরমের ফল” তাহা হইতে “স্বেদ” এই অর্থ দীড়াইয়াছে।১ 
নেপালীতে ‘ঘাম’ স্থর্য-অর্থে প্রচলিত আছে। “পাষণ্ড! শব্দের মৌলিক অর্থ 
ছিল ধ্ধর্শসশ্্রদার” (যেমন অশোক অনুশাদনে ), তাহার পরে হইল “অন্ত 
ধৰ্মসম্প্রদায়”, তাহা হইতে “বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদীয়” > “বিরুদ্ধ ধর্মের উপাসক” > 
“বর্মজ্ঞানহীন”, “অত্যাচীরী”। “পাত্র'“পান করিবার আধার” > “আধার” 
(অর্থপ্রসার ) > “কন্ঠাসম্প্রদীনের আধার” অর্থাৎ “বর” (অর্থসন্ধোচ)। *দীব্য 
“জুয়াখেলার পণ” > “পণ” (অর্থপ্রসার ), বাঁঞ্ধালায় ‘দিব্য’, দিব্যি’, “শপথ” । 
বাদ্দালীয় ‘উজবুক’ ( বা “অজবুক' ) শব আসিয়াছে, তুকী ‘উজবেগ’ (জাতি- 
বিশেষের নাম) হইতে । বান্ধালায় মধ্যযুগে মুসলমান সৈনিকদের একশ্রেণী 
ছিল এই জাতির লোক। ইহাদের শারীরিক শক্তির খ্যাতি যতটা ছিল 
বুদ্ধিবৃত্তির খ্যাতি ততটা ছিল না। নেই কারণে বাদ্বালায় অর্থ হইয়াছে “দুর্ঘ- 
গৌয়ার”। এই অর্থপরিবর্তনে “অজ” ও ‘বোকা’ শব্দের প্রভাবও আছে। 
অর্ধাচীন সংস্কতে এবং বাঙ্গীলায় রহন্তচ্ছলে গলাধাকার অর্থে “অর্ধচন্ত্র প্রচলিত 
আছে। গলাধাকা দিতে গেলে বুদ্ধানুষ্ঠ এবং তর্জনীর মধ্যবর্তী স্থান অর্ধচন্দ্রে 
আকার ধারণ করে। তাহা হইতে এই অর্থ আসিয়াছে । 


১ এইরকমে দ্বিমুখ ধ্বনি- ও অর্থ-পরিবর্তনের বশে যমজ (9০০019) শব্দের উৎপত্তি হয়। 
পুর্বে দ্ৰষ্টব্য । 


৫৬ ভাবার ইতিবৃত্ত 


কখনো কখনো সমগ্র বাঁক্য অথবা বাঁক্যাঁংশ অর্থপরিবর্তন করিয়া একটিমাত্র 
শব্দে পরিণত হয়। যেমন, লাটিন ০৮. 7৮৮ “অ-সমাঁন > অতিরিক্ত” 
ইংরেজীতে হইয়াছে ৪০০101:০ “জয়পরাজরে নিলিপ্ ব্যক্তি” > “ক্রীডায় বা 
বিবাদে মধ্যস্থ” | ফারসী ‘ন অন্ত, ন বুদ্‌” অর্থাৎ “না আছে না ছিল” > বাদালা 
‘নাস্তানাবুদ’ ; ইতি হ আস’ “এই রকমই ছিল” > ‘ইতিহাস’ ; “কিং বস্তি, 
“কি বলে ( লোকে )” > ‘কিংবদন্তী’; “যা ইচ্ছা তাই’ > খাচ্ছেতাই” ; 
‘কে ও কে-টা’ > ‘কেওকেট!’ ১ ঘি পরঃ ন অস্তি' > যৎপরোনাস্তি১ ; 
তৎ ন.তৎ ন’ > ‘তন্নতন্ন'ঃ ‘অন্য ভক্ষ্যো| ধন্র্ডণঃ ( হিতোপদেশের গল্পের 
শ্লোকের শেষাংশ ) > 'অগ্যভক্ষধনূর্ভণ” ; কথ্যভাষায় ‘গয়ংগচ্ছ’ (“যাচ্ছি-যাব 


ভাব, দীর্ঘসত্রিতা” < গতং গচ্ছ); 'ত্রাহিরাম (“ত্রাণ কর রাম”) 


(ব্যক্তিনাম )$ ‘অথবা’ (< অথ বা), ‘কিন্ত’ (< কিং তু); ‘কাচ’ 
(এ কদ1 চ)) ‘কিঞ্চিৎ (< কিং চিৎ); বা ‘কিছু’, ম বা ‘কিছু’ ( <কিং 
চ); ঘিদিচ? ( < যদি চ); 'যদ্যাপি? (> যদি অপি); ‘নস্যাৎ’ (< ন স্তাৎ 
ইত্যাদি ॥ 


৯ ইহার বাঙ্গাল| অনুবাদও একটি পদে পরিণত হইয়াছে-“যারপরনাই” ( বিগ্যানাগর 11 


যর্ত অধ্যায় 
>. ভাবার শ্ৰেণীবিভাগ 


যে সব ভাষা এখন বলা হয় এবং যে সব ভাষা একদা বলা হইত সেই সব 
আধুনিক ও প্রাচীন ভাষাগুলিকে ভাষাবিজ্ঞানে ছুই পৃথক দৃষ্টিতে বিচার করিয়া 
শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে, ভাষাগুলির পরস্পর সম্পর্ক ও প্রাচীন 
ইতিহাঁন ইত্যাদি বিচার না করিয়া শুধু ব্যাকরণের (অর্থাৎ বাক্য ও পদ 
বিশ্লেষণের) দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া কয়েকটি শ্রেণীতে সাজানো । দ্বিতীয় 
দৃষ্টিতে, ভাষাগুলির পরস্পর সম্পর্ক ও প্রাচীন ইতিহাস_যতদুর এবং যতটা 
পাওয়া যাঁয়_-সেগুলিকে কয়েকটি বর্গে অথবা বংশক্রমে গোছানো । প্রথমটিকে 
বলা হয় বূপতত্বানুষারী শ্রেণীবিভাগ (Morphological Classifica- 
(0০7), দ্বিতীয়টিকে বল! হয় বংশীনুবারী শ্রেণীবিভাগ (Genealogical 
0188817708607)1 বূপতত্বান্যাঁযী শ্রেণীবিভাগে ভাষায় প্রধান দুইটি শ্রেণী 
_ পদবিভাগময় এবং পদবিভাগহীন। পদবিভাগ যাহাতে আছে এমন ভাঁষা- 
গুলিকে ছুইভাগে ভাগ করা বায়__প্রত্যয়বিভক্তিহীন এবং প্রত্যয়বিভক্তিময়। 
অতএব পৃথিবীর ভাষাগুলি এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্তময়,_(ক) প্রত্যয়বিভক্তি- 
হীন, (খ) গ্রত্যয়বিভক্কি এবং (গ) পদবিভাগহীন | 
(ক) প্রত্যরবিভক্তিহীন শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। 

চীনীয় ও সম্পৃক্ত ভাষাগুলিতে শব্দ ও পদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 
বাক্যের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে কর্তা কম ইত্যাদি বসে এবং ক্রিয়ার কাঁল-ভাঁব 
ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইতে অথবা বিশেষ কোন শব্দের সহযোগে ( উপসর্গ বা 
অনুসর্গের মতো) অভিব্যক্ত হয়। তা ছাড়া শব্দের উচ্চারণে বিভিন্ন স্বর 
(Tone, Intonation) ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ভাষা-উপভাষায় স্বরের সংখ্যা 
বিভিন্ন। সাধারণত স্বরভেদে একই শব্দ ভিন্ন শব্দের অর্থ প্রকাশ করে। 
ব্যবহারিক ( উত্তর-অঞ্চলের ) চীনীয় ভাষায় স্বর এই চার রকম, 

(১) উচু টানা (১4) 16৮০১) । যেমন, [ মা 3 “মাতা” 

(২) উচু উঠতি (08) 25108) যেমন, [ মাই ] “শণ”। 

(৩) নীচু উঠতি (low 1ising) | যেমন, [ মা ] “ঘোড়া” 

(৪) নীচু নামৃতি (০৯ 19:০৪) । যেমন, [ মাঃ ] “তিরস্কার, তিরস্কার 

কর!” । 


৫৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 
চীনীয় ভাষার বাঁক্যের উদাহরণ, 
লো ত নি -আমি মারি তোমাকে । 
নি ত দো =তুমি মার আমাকে । 

(খ) প্রত্যরবিভক্তিমর শ্রেণীর ভাষাগুলি প্রত্যরবিভক্তিযৌগের গভীরতা 
অনুসারে দুইটি উপশ্রেণীতে ফেলা হয়,_(১) প্রতায়বিভক্তি-জোড়ালাঁগা! 
(595150158609) এবং (২) প্রত্যরবিভক্তিমেশীনো 07716819721) |১ 

প্রথম উপশ্রেণীর মধ্যে পড়ে দক্ষিণ ভারতের ভ্রাবিড়-গোষীর ভাাগুলি। 
উদাহরণ ( তামিল হইতে ), 

প্রাতিপদিক ‘পলন্‌’, বহুবচনের বিভক্তি "গল্‌*, সম্বোধনের বিভক্তি “এ” 
দ্বিতীয়ার বিভক্তি ‘এই’, যার বিভক্তি ‘উদেইয়’। 


কর্তা পলন্‌ (একবচন) পলন্গল্‌ (বহুবচন ) 
সম্বোধন পলনে (একবচন ) পলন্গলে ( বহুবচন ) 
দ্বিতীয় পলনেই ( একবচন ) পলন্গলেই (বহুবচন ) 
যা পললগদেইর় (একবচন) পলন্গলুদেইয় (বহুবচন) 
ইত্যাঁদি। 


দ্বিতীয় উপশ্রেণীর ভাবার মধ্যে পড়ে সংস্কত। উদাহরণ__[ভধাতু+ 
বর্তমান কালের প্রত্যয় [ অ ]4-প্রথম পুরুষ একবচন পরশ্মৈপদে বিভক্তি [ তি] 
স্[ভূঅতি] না হৃইয়| (যেমন প্রথম উপশ্ৰেণী হইলে হইত), হইয়াছে 
[ ভবতি ] ; অর্থাৎ ধাতুর সহিত প্রত্যয় [ অ] এমন ভাবে মিলিয়া গিয়াছে থে 
জোড়া-লাগাঁর মতো, চট করিয় পৃথক্‌ কর! যায় না। 

আরবীর মতো সেমীয় বর্গের ভাষায় দ্বিতীয় উপশ্রেণীর লক্ষণ সংস্কৃতের 
অপেক্ষাও বেশি প্রকটিত। যেমন, ধাতু 'কৃতূল্‌*, হইতে ‘কতল’ (= সে মারিল) 
‘কুতিল’ ( সে মার! পড়িল ) ইত্যাদি । 

যেনব ভাষা প্রথম ও দ্বিতীয় কোন শ্রেণীতেই পড়ে না সেগুলিকে বলা 
হয় অ-শ্রেণীভুক্ত (07018581191) ভাষ|। যেমন জাপানী । 

বূপতত্বান্থ্যারী শ্রেণীবিভাগের ব্যবহারিক দিক্‌ দিয়া উপযোগিতা থাকিলেও 
বৈজ্ঞানিক বিচারে শ্রেণীবিভাগের কয়েকটি বিশেষ অন্তরায় আছে। প্রথম 


৯ দ্বিতীয় উপশ্রেণীতে জোড়ালাগ। প্রতায়বিভক্তিও দেখা বায়। প্রত্ায়' যাহা যোগ করিলে 
নুতন শব্দ হয় অথবা শব্দটি রূপ করিবার যোগ্য হয়, ‘বিভক্তি' যাহা! যোগ করিলে শব্দটি অবিকৃত- 
ভাবে বাক ব্যবহৃত হইতে পারে । 


ভাষাবংশ ৫৯ 


হইল এই যে অধিকাংশ ভাষাতেই দেখা যায় যে কালক্রমে শ্রেণী পরিবর্তন 
হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু এই ভাষা হইত উদ্ভুত 
বাঙ্রালা ভাবায় অধিকাংশ প্রত্যয়-বিভক্তি লুপ্ত হইবার ফলে এ ভাষা এখন প্রথম 
শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইতে চলিয়াছে। প্রত্যয-বিভক্তিবিহীন শ্রেণীতে পদের 
ব্যাকরণমূল্য জানা যায় বাঁক্যমধ্যে পদের সুনির্দিষ্ট অবস্থানে | কিন্তু দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে বাক্যমধ্যে পদের নির্দিষ্ট অবস্থান আবশ্যক নয়, সেখানে প্রত্যেক পদে 
যে বিভক্তি আছে তাহাই তাহার ব্যাকরণমূল্য নির্দেশ করে। যেমন, সংস্কৃতে 
বব্যান্রঃ মান্ুং খাদতি’, ব্যান: খাদতি মান্যম্*, “মানযং খাদতি ব্যাগ্রঃ, মীলষং 
ব্যান্রঃ খাদতি’, 'থাদতি ব্যাগ্রঃ মানুষম্‌* ‘খাদতি মাহবং ব্যাপ্রঃধেমন ইচ্ছা 
বলিতে পাঁরি। কিন্তু বার্দালাঁয় এই বাক্যের অর্থ একভাবেই প্রকাশ করা যায়, 
‘বাঘ মাছৰ খায়। সংস্কৃতের সঙ্গে বাদাল! বাঁক্যটির তুলনা করিলে দেখি যে 
কর্তা (‘বাঘ’) ও কৰ্ম (“মান্য”) সংস্কতে বিভক্তির দ্বার! নির্দিষ্ট কিন্তু বাঁ্ালায় 
বাক্যে অবস্থানের (॥০৪৮৷০৷) দ্বার! স্থচিত। অতএব সংস্কৃত দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
পড়ে। অথচ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বাঙ্গালীর অধিকাংশ লক্ষণ প্রথম শ্রেণীর 
অন্যায়ী । 

দ্বিতীয় অন্তরার হইল এই যে, অনেক ভাষা আছে যাহাতে গোড়াগুড়িই 
একাধিক শ্রেণীর লক্ষণ সমমাত্রায় বিদ্যমান । এগুলির লক্ষণমাত্রা ধরিয়া বিচার 
করিলে অসংখ্য উপশ্রেণী ধরিতে হয়। 

ভাষা-বিভাঁজনের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে মোটামুটি ভাবে স্থান- 
অনুসারে তালিকা কর! ইহাকে বলে ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ (9৩০. 
graphical Classification) | তবে এ শ্রেণীবিভাগের কোন অতিরিক্ত 
উপযোগিতা অথবা কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। ভাষাশ্রেণীবিভাগে 
উপযোগিতা ও মূল্য আছে সে শুধু বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভীগে। কিন্ত 
এখানে বিষম অন্তরায় এই যে অনেক ভাষারই বংশীশ্গক্রম জানা নাই॥ 


২. ভামাবসশ 
বর্তমানে যে-সব ভাষা প্রচলিত আছে এবং যে-দব লুপ্ত ভাষার নিদর্শন মিলিয়াছে 
সেগুলির ইতিহাঁস আলোচনা করিয়া কয়েকটি বংশে শ্রেণীভুক্ত কর! হইয়াছে । 
একই পর্যায়ের কিংবা স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দকোঁষে এবং ব্যাকরণে 
লক্ষণীয় মিল দেখা যাঁর, অথবা ছুই ভাষার পূর্বতন রূপ যদি একই প্রকারের হয়, 


তবে নেই সেই ভাষার মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক অবশ্য থাকিবে 1-_ইহা ভাষা- 


৬০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


বিজ্ঞানের একটি মূল সুত্র । এই স্থত্র অনুসারে সংস্কৃত, আবেস্তীর, প্রাচীন 
পাঁরসীক, আর্গানী, প্রাচীন স্নাবিক, প্রাচীন গ্রীক, লাটিন, প্রাচীন জার্গানিক, 
প্রাচীন কেল্টিক ইত্যাদি ভাঁষাগুলি একটি বিশেষ ভাষাবংশের শাখা । এই 
ভাঁবাবংশের নাম দেওয়া হইয়াছে ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষাবংশ, কেননা 
এগুলির বর্তমান বংশধর ভাষাসমূহ ভারতবর্ষে, ইউরোপে এবং ভারতবর্ষ ও 
ইউরোপের মধ্যবর্তী ভূভাগে__পূর্ব-এপিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে_ বরাবর প্রচলিত 
আছে। যথোপযুক্ত নিদর্শনের অভাবে, অথব| সম্পর্কিত ভাধাগুলি লুপ্ত হওয়ায় 
কোন কোন ভাষাকে নির্দিষ্ট বংশের অন্তর্ভূক্ত করা যায় নাই । এমন অধুনালুপ্ত 
ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে__মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীনতম ভাষা 
সুমেরীয় (316১০০), পশ্চিমইরানের শুশা অঞ্চলের ভাষ! এলামীয় 
(Elamite), পূর্বমেসোপোটেমিরার অঞ্চল-বিশেষের ভাষা মিটাননি (Vitanni)”, 
ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন ভাবা”, ইটালীর প্রাচীন ভাষা এট্স্কান (36-55080), 
ইত্যাদি । এমন আধুনিক ভাষার মধ্যে ফ্রান্স ও স্পেন মধ্যবর্তী গীরেনীজ 
পর্বতমালার পশ্চিমাংশে বান্ধ (38553), দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় বুশআন 
(Bushman) ও হট্টেনটট্‌ (০০০০), জাপানী, কোরিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ার 
প্রাচীন ভাবা ইত্যাদি পড়ে। এই ভাবাগুলিকে বংশবন্ধনে বীধিতে পারা যায় 
নাই। উপরি-উক্ত ভাঁবাগুলি বাদ দির! পৃথিবীর ভাষা তাবৎ বিচার ও বিশ্লেষণ 
করিয়া নিয়লিখিত বংশগুলিতে বিভক্ত হইয়াছে। 

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয়, খে) সেমীয়-হামীয়, (গ) বাট, (ঘ) ফি্লো-উগ্রীয়, 
(ঙ) তুর্ক-মোজল-মাধু, (চ) ককেশীয়, (ছ) দ্রাবিড়, (জ) অষ্টিক, (ব) ভোট- 
চীনীর, (49 উত্তরপূর্ব-ীমান্ত, (ট) এস্কিমো, এবং (ঠ_দ) আমেরিকার 
আদিম ভাবাগুলি। 

ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষাগুলির পরিচয় দিবার পূর্বে অপর ভাষাবংশ- 
গুলির কথা সংক্ষেপে বলা হইতেছে । 

সেশীর-হাশীয় (Semitico-Hamitic) বংশের দুই প্রধান শাখা 
সেমীয় (397৩) এবং হামীয় (18,16৫) অনেক ভাযাতত্ববিদ্‌ এই দুই 
শাখাকে দুই স্বতন্ত্র বংশ ধরিয়| থাকেন। সেমীয় শাখার পূরবী উপশাখার অন্তর্গত 


৯ ৪০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বা্দ হইতে নিদশন পাওয়া গিয়াছে। ২ ২০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ হইতে নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে। ৩ ১৬০ খ্ৰীষ্টপূর্বাব্দ হইতে নিদর্শন মিলিয়াছে। * ১৫০০ খৰী্টপূৰ্বাব্দ হইতে 
নিদর্শন দিলিয়াছে। * খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষ্ঠ শতাব্দ হইতে নিদর্শন পাওরা গিয়াছে । 


ভাষাবংশ ৬১ 


ছিল আসীরীয় (55১2) ও আক্াঁদীয় (৮৭০১৭) বা বাবিলোনীয় 
(Babylonian) | বাঁণমুখ (Cuneiform) লিপিতে পাথরের উপর খোদাই 
অথবা কাদার টালির উপর লেখা এই দুই ভাষার প্রত্ুলেখ ২৫০০ ্রইপূর্বা 
হইতে মিলিয়াছে। পশ্চিমী উপশাখার উত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল কনানীয় 
(Canaanite), কিনীসীয় (Phoenician) ও আরামীয় (Aramaic) | বাইবেলের 
ওল্্‌ড্‌ টেষ্টামেণ্টের মূলভাষা হিক্র (মebrew) এই উপশাখায় পড়ে । পশ্চিমী 
উপশাখার দক্ষিণ গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে প্রধানত আরবী এবং আবিসীনিয়ায় 
প্রচলিত ভাষাগুলি। সেমীয় শাখার মধ্যে আরবীকেই এখন প্রধান ভাষা 
বলা চলে। ইসলাম ধর্মের বাহক হিসাবে আফ্রিকার ও পূর্ব-এশিয়ার বহু 
ভাষাকে গ্রাদ করিয়া আরবী এখন লোকসংখ্যার দিক দিয়া বিশেষ শক্তিশালী 
হইয়াছে। ৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি প্রত্বলেখে আরবী ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শন রহিয়াছে । 

হামীয় শাখার একমাত্র ভাষা| হইতেছে প্রাচীন মিশরীয় ভাষা। ৪০০০ 
্রীষটপূরাব্দ হইতে এই ভাষার নিদর্শন মিপিতেছে। প্রাচীন মিশরের ভাষা 
হইতে কপ্টিক (0০9০) উদ্ভূত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দেতে এই ভাষার 
বিলোপ ঘটিয়াছে। তখন হইতে আরবী সমগ্র মিশরে কথ্যভাষার স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে। সেমীয়-হামীয় বংশের আরো দুইটি শাখা আছে-_বের্বের 
(039১9) এবং কুশীয় (085710)। প্রথমটিতে লিবিয়ার কয়েকটি ভাষা এবং 
খিতীয়টিতে সোমালিল্যাঁণ্ডের কয়েকটি ভাঁষা পড়ে । 

মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সব ভাষাই বাণ্ট, (Bantu) বংশের 
অন্তর্গত। যেমন, সোয়াহিলি (৪8101), কাফির (13908), জুলু (10), 
ইত্যাদি । 

ফিল্পো-উগ্রীর (॥i॥n০-U৪৮i০) বংশের অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে 
প্রধান হইতেছে ফিন্ল্যাণ্ডের ভাষা ফিনীয় (013১) ও লাঁগ্ৰীয় (Lapponic), 
এস্থোনিয়ার ভাঁষা এস্থোনীর (50০০০), এবং হাঁঙ্দেরীর ভাষা হাঁদেরীয় 
(Hungarian) নামান্তর মাঁজ্যর (৫582) | 

তুর্ক-মোজোল-মাঞ্চু (Turk-Mongol-Mancku) বংশের তিন প্রধান 
শাখাঁতূর্ব-তাঁতার, মোদোল এবং মাঞ্চু। অনেকে এই তিন শাখাকে তিন 
স্বতন্ত্র বংশ বলিয়া ধরেন । প্রথম শাখার প্রধান ভাষ| হইতেছে তুর্ক (Turkish), 
তাতার (17৮), কিরগিজ (৮৪%), উজবেগ (0১০৪) ইত্যাদি । মোদোল 


৬২ ভাষার ইতিবৃত্ত 


শাখার ভাষাগুলি শুধু মোপ্োলিয়ায় সীমাবদ্ধ নাই, এশিয়ার অন্তত্র এবং 
ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় শাখার প্রধান ভাষা 
সাইবীরিয়ায় তুহু (58486) এবং মাঞ্চরিরার মাঞ্চ (Manchu) | 

ককেশীয় (0৭৮০৭৪১৪০) বংশের ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
শুধু জঞ্জিয়ার ভাষা জর্ভীয় (Georgian) | 

দ্রাবিড় ()৮৭৮i৭i৭৷) বংশের ভাষা প্রধানত ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশেই 
প্রচলিত। তবে দ্রাবিড় ভাষা এখন উত্তরাপথেও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। 
দ্রাবিড় বংশের অন্তর্গত মুখ্য ভাষা হইতেছে__দক্ষিণ ভারতে তেলুগু (01088), 
তাঁমিল (ঘু71), কন্নড বা কানাড়ী (৭9৮০5৪০), মলয়ালম্‌ বা মলয়ালী 
(Malayalam), টুলু বা টুড়ু (10) এবং বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে কথিত 
ব্রাহুই (324৮51)। উড়িন্যায় ছোটনাগপুরে এবং মধাপ্রদেশে অঞ্চল বিশেষে 
কথিত গৌড়-খৌঁড়-ওরাঁগদের ভাষাও দ্রাবিড় বংশের অন্তর্গত । মালদহ 
'জেলায় রাঁজমহল অঞ্চলের মাল্‌তো বা মালপাহাড়ী উপভাষা কাঁনাডীর সঙ্গে 
সম্পফিত। এবিষয়ে পরে দ্রষ্টব্য । 

অষ্টিক (8৪৮৭০) বংশের ছুই শাখা-অষ্টো-এসিয়াটিক (40১৮০ 
8818010) এবং অষ্ট্রোনেসীয়ান (A॥৪৮০ne৪i৭৷)। প্রথম শাখার ছুই উপশাখা 
মোন্খমের (1০7-107779,) এবং কোল (3০)। যোন্থমের উপশাখার 
ভাঁবাগুলি বর্গা-মাঁলয়ের স্থানে স্থানে এবং নিকোঁবর দ্বীপপুঞ্জে বলা হর। 
কোল উপশাখার ভাষাগুলি ভারতবর্ষের নাঁনা স্থানে__পশ্চিমবন্গে ছোটনাগপুরে 
মধ্যপ্রদেশে ও মাদ্রাজ প্রদেশের পূর্বোত্তর অঞ্চলে__বলা হয় । আসামের খাসী 
ভাঁষাও ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয় উপশাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে__মালয় 
'019195), যবদ্ীপীয় (7%%87399০), বলিদ্বীপীয় (38117939) ইত্যাদি । মালয় দ্বীপ 
পুঞ্চের অন্যত্র, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র এবং নিউজীল্যাণ্ড সাঁমৌয়া টাহিটি 
হাওয়াই ফিজি প্রভৃতি প্রশান্তসাগরীর দ্বীপপুঞ্জে এই শাখার ভাষা গ্রচলিত। 


ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese বা! Sino-Tibetan) বংশের তিন 
শাখা__চীনীয় (07,15০০), থাই (গ1) বা তাই (4) এবং ভোঁট-বর্মী (Tibeto- 
Burmese) | চীনী পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভাঁষা। চীনীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 
পাঁওয়। যায় ২০০০ খ্ৰীষটপূৰ্বাব্দের কয়েকটি প্রত্রলেখে ৷ দ্বিতীয় শাখার প্রধান 
ভাষা হইতেছে সিয়ামের ভাষ! সিয়ামী । তৃতীয় শাখার তিন প্রধান উপশাখা, 
ভোট বা তিব্বতী (Tibetan), বর্মী (Burmese) এবং বোঁড়ো (Bodo) | 


ভাষাবংশ ৬৩ 


বাদ্বালাদেশের উত্তরপূর্ব প্রত্যন্তে, হিমালয়ের পূর্বাংশের পাদদেশে, বোঁড়ো, 
কাচিন, নাগা প্রভৃতি বোঁড়ো উপশাখার ভাষা প্রচলিত আছে। 

উত্তরপূর্বসীমান্ত (Hyperborean) বংশের ভাষা এসিয়ার উত্তরপূর্ব 
সীমান্ত অঞ্চলের নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকে বলে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে চুক্‌চী (Chulchee) | 

উত্তরমেরুর সীমান্ত দেশগুলিতে, গ্রীনলাঁও (G৮০e॥৭৷৭) হইতে আলেউ- 
শিয়ান (19882) দ্বীপপুঞ্জ অবধি ভূভাগে, এস্কিমে। (5॥১॥৷০) বংশের 
ভাষা বলা হয়। 

আমেরিকার আদিম অধিবাঁপীদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষাও 
ইংরেজী, ফরাসী অথবা স্পেনীয় ভাষার দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়াছে । আমেরিকার 
স্থানে স্থানে কিছু কিছু আদিম অধিবাসী যাহারা এখনও কোনমতে টিকিয়া 
আছে, সেই আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের (American Indian) 
ভাষাগুলি আটটি প্রধান বংশে পড়ে, (১) আল্গঙ্কীয়ান্‌ (Algonquian), 
(২) আঁথাবাস্কান্‌ (Athabascan), (৩) ইরোকোয়ীয়ান্‌ (০8012), 
(৪) মুস্‌কোজীয়ান্‌ (Muskogean), (৫) সিওউয়ান্‌ (91০87), (৬) পিমান্‌ 
(01015), (9) শোশোনীয়ান্‌ (Shboshonean) এবং (৮) নাহুয়াট্‌লান্‌ 
(Nahuatlan) | শেযোক্ত বংশের অন্তর্গত প্রাচীন আজটেক্‌ (4১৪০০) এক 
পুরাতন সংস্কৃতির বাহক ছিল ॥ 


৩. ইন -ইউল্োোগীল্স 


যে বিলুপ্ত মূলভাষা হইতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার 
কোন নিদর্শন অগ্যাপি পাওয়া যায় নাই। তবে এই বংশের প্রাচীন ভাষাগুলির 
তৌলন আলোচনা হইতে এই মূলভাষার মোটামুটি রূপ যে কেমন ছিল তাহা 
ধারণা করা হইয়াছে। অনুমান হয় ২৫০০ খ্ীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে 
মূলভাষা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া এই বংশের প্রাচীন ভীষাগুলির জন্ম হইয়াছিল 
এবং অনতিদীর্থকাঁল পরে সেগুলি ইউরোপ-এপিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার নীড় যে কৌথার ছিল দে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের 
মধ্যে বিতর্কের অবসান আজিও হয় নাই, এবং কখনো হইবে কিনা সন্দেহ। 
তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মধ্য ইউরোঁপই এই মৃলভাষার পীঠস্থান ছিল। 
পরবর্তী কালে এই ভাষা-বংশের অভিযানপথ এই অনুমানই সমর্থন করে। 


৬৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 


ইন্দো-ইউরোপীয় ([॥৭০-চ॥৮০৮e৭০) ভাঁবাবংশের প্রাচীন শাখা এই নয়টি 
(১) কেল্টিক (0০1৮০), (২) ইটালিক (6170), (৩) জার্মানিক (Germanic) 
বা টিউটনিক (Teutonic), (8) গ্রীক (Greek), (৫) বাল্টো-স্নাবিক (Balto- 
Slavic), (৬) আল্বানীয় (Albanian), (৭) আর্ানীয় (Armenian), 
(৮) তুখারীয় (Tokharian), এবং (৪) ইন্দো-ইরানীয় (00-772৭) বা আর্য 
(Ayan) । এই শাখাগুলির মধ্যে তুখারীয় অনেক দিন হইল লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । অপর শাখাগুলির ভাষা অদ্যাবধি জীবিত। 
ইন্দোইউরোপীর প্রাচীন ভাঁষাগুলির ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে যে, মূলভাষায় নিম্নলিখিত ধ্বনিগুলি ছিল। 
(ক) ব্ৰম্ব স্বর_অ (2), এ (), ও (0), ই (), উ (0); দীর্ঘস্বর_আ (5), 
এ (6), ও (9), ঈ (5), উ ()+ অত্হবিন্ব স্বর_অ (9) । 
(খ) অর্ধব্যঞ্জন_ত্রন্থ এবং দীর্ঘ খ (1), = (]) ; হন্ব এবং দীর্ঘঁন্‌. 0), 
ম্‌. (৷) । 
(গ) অর্ধস্বর--য় (১), ব্‌ (অ) । 
(ঘ) [১] সপৃষ্ট ব্যঞ্জন 
[১] পুরঃকণ্য: কৃ’, খ্‌,গৃ', ঘ্‌, উ৬ (৮, kh, g, gh, n) 
[২] কণ্ঠ্য বা পশ্চাথ্কঠ্য১__ক্‌, থও গৃ, ঘ উ. (এ, 09১ 0, 1h, 1 
(৩) কণোষ্্য২_ কও খও থু ঘ,০ 
(৪) দন্ত্য ও দন্তমূলীয়__ত৬ থও দ্‌, ধও ন্‌ (৮ th, ৭, db, 9) 
(৫) ওষ্ঠ্যৎ__প্‌ ফ্‌, ব্‌, ভূ, ম্‌ (2, ph, b, bh, m) 
[২] কম্পিত-_র (+) 
[৩] পা্বিক__ল্‌ (1)। 
[৪] উন্ম 
(১) পুরঃকণ্ঠয, পশ্চাৎকগ্ঠয, কো্য_[ক্‌. (খ.), গৃ. ঘ১) (৬ ?)] 
(২) দন্তয ও দন্তমুলীয়_স্‌ (9), [জ্‌ তু থে), দূ. (ধু) 
(প্র, 9, 6) | ]* 
২ এই ধ্বনিগুলিকে ইউরোপীয় পরিভাষায় 22101 বল! হয়। কিন্তু এগুলি ঠিক বৈদিক অথবা 
সংস্কৃত তালব্যধ্বনি নয়; এগুলি সংস্কৃতের কণা ধ্বনিরই অনুরূপ ছিল। শ্রীযুক্ত স্থনী তিকুমার চটো- 
পাধ্যায় মহাশয় Palatal ও ড০1চস্থানে 'পুরঠকষ্ঠা” ও 'পশ্চাংকণ্ঠা' শব্দের বাবহার অনুমোদন করেন । 


2 Tiabio-velar © Denial ও Alveolar I t Tabialt 


“ [ ] বন্ধনীধৃত ধ্বনিগুলির ব্যবহারক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ ছিল। 


উ (এ) qwh, gw, wh, 1) 


ইন্দো-ইউরোপীর ৬৫ 


ইন্দে-ইবানীয় (বা আর্য ) শাখায় মূলভাষায় অ, এ (হুম্ব), ও (ত্ুম্ব) এই 
তিন ধ্বনি অ-কাঁরে এবং অ, এ (দীর্ঘ) ও (দীর্ঘ) ধ্বনি আ-কারে পরিণত 
হইয়াছে। অন্য শাখায় এই শ্বরধ্বনিগুলি প্রারই অপরিবতিত আছে। নিম্নে 
উদ্বাহ্রণ দ্রষ্টব্য । মূল-ভাঁষার শব্দ পরিকলিত বলিয়া তারকাচিহ্িত। 

*8£০১৮ সং অজামি, গ্রী অগো, লা আগো। ৯0৫7, > সং মধু, গ্রী 
মেথু, লিখুয়ানীয় মেধু । ৯৪০০৮ > সং দাঁনম্‌, লা দোহুম্‌ । ৯৮৩ 
> সং ভ্রাতা, গ্রী ফ্রাতের্‌, লা ফ্রাতের, প্রাচীন আইরিশ ব্রাথির্‌, ইং ব্রাদীর্‌। 

ই, ঈ, উ, উ ধ্বনিগুলি সব শাখাতেই মোটামুটি বর্তমান আছে। যেমন, 
% i0॥i সং ইহি, গ্রী ইথি । * এম্বু্স০৩ > সং জীবস্‌, লী বীবুস্‌। * ebb 
> সং অভূঙ্ গ্রী এফু। * 2৪ > সং, গ্রী হ। 

* ০ (অর্থাৎ অত্ত্ৰিন্ব অ) কোন ভাষাতেই রক্ষিত হয় নাই, কোথাও 
ই-কাঁরে এবং কোথাও অ-কারে পরিণত হইয়াছে । যেমন, 29৮5: > সং 
পিতা, গ্রী পতের্‌, লা পতের্‌, গ ফদর্‌, ইং ফাদার্‌, প্রাচীন আইরিশ অথির্‌ । 

দীর্ঘ খু এবং দীর্ঘ = কোন ভাষাতেই রক্ষিত হয় নাই । আর্য শাখায় 
হুন্ঘ খ রক্ষিত হইয়াছে, এবং হ্ুম্ব = খ-কাঁরে পরিণত হইয়াছে । আর্ধশাখার 
বাহিরে দীর্ঘ খ ও» হ্ুম্ব খ-কার ও »-কাঁরের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে । যেমন, 
* 10d- > গ্রী কর্দিঅ, লা কোদিস্‌, ইং হার্ট । * 0] > সংক্কপ, লা 
কপুস্‌। *॥]৪০৪ > সং মৃষ্টম্‌, লা মুল্কৃতুস্‌, ইং মিল্কৃ। 

অর্থব্যঞ্জন (তুম্ব ও দীর্ঘ) “ন্‌, মৃ’ কোন শাখাতেই রক্ষিত হয় নাই। আর্য 
এবং গ্রীক শাখায় এই হুম্ব ও দীর্ঘ অর্ধব্যঞ্জন যথাক্রমে অ-কাঁর এবং আ-কার 
হইয়াছে । যেমন, ৮৫০০২ > সং ততস্‌ (তন্+ত ), গ্রী ততোষ্‌, লা তেম্তস্‌, 
ওয়েল্শ তন্ত,। ৯৫৫. > সং দশ, গ্রী দেক, লা দেকেম্‌, গ তেথুন্‌, ইং 
টেন্‌। ০/৮6 > সঃ অগা, গ্রী এবা (ডোরিক উপভাষায় )। 

অর্থৰর ‘য়, ব* অধিকাংশ শীখাতেই মোটামুটিভাবে আছে। গ্রীক ব-কাঁর 
সম্পূর্ণভাবে এবং য-কার প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। *y০০০%৷ ৯সং যুগম্‌, গ্রী 
জুগোন্‌, লা যুগ্তম্‌, গ যুক্‌, ইং ইয়োক্‌ (3০৮০)। * 0০৪ > সং বেশস্‌, গ্রী 
ওইকোন্‌, লা বীকুম (1059) | 

পুরঃকগ্য স্পষ্ট ধ্বনিগুপি গ্রীক, লাঁটন, জার্ানিক, কেল্টিক ও তুখারীয় 
শাখার পশ্চাৎকঠ্য ধ্বনিগুলির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর্য, 
বাল্টো-ম্লাবিক, আল্বাঁনীয় ও আর্ানীয় শাখায় মূলভাষার ক (0 ধ্বনি 


৫ 


৬৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


শ-কাঁরে অথবা স-কারে পরিণত হইয়াছে। মৃলভাবার পুরঃক্য ধ্বনির 
এইরূপ পরিবর্তন ধরিয়া ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাঁবাগুলিকে দুই গুচ্ছে ভাগ 
করা হইয়াছে । যে ভাঁবাগুলিতে ইহ কণ্য ধ্বনি রহিয়া গিয়াছে মেগুলিকে 
বলা হয় কেন্তুম্‌ (0516500) গুচ্ছ, এবং যেগুলিতে ইহা ‘শ’ বা ‘ন’ ধ্বনি 
হইয়াছে সেগুলিকে বলা হর সতম্‌ (56877) গুচ্ছ। মূলভাষার শত-বাঁচক 
শব্দের লাটিন এবং আবেস্তীয় প্রতিরূপ দুইটি লইয়া এই নামকরণ। মূলভাষার 
* 107000 (“শত”) শব্দ ছুই গুচ্ছে এইরূপ হইয়াছে_[ কেন্তুম্‌ ] গ্ৰী 
হে-কতোন্‌, লা কেন্তম্‌, গ খুন্দ ইং হন্ডেড্‌, ওয়েলেশ কন্ত, আইরিশ কেত১ 
তুখারীয় কত.) [ সতম্‌ ] সং শতম্‌, আবেস্তীয় সতম্‌, লিখুয়ানীয় শিম্তাস্‌, 
জাবিক স্থতো। 


মূলভাঁষার অপর পুরঃকঠ্য ধ্বনির উদাহরণ £ ৯৪০০3 > সং জনম, আ 
জনো, প্রা-পা দন, গ্রী গেনোস্‌, লা গেন্পস, ওয়েলশ গেনি, ইং কিন্‌। 
* 9৫7007) > সং অহম্‌, অ! অন্ধম্‌, প্রা-পা অদম্্‌, গ্রী এগো» লা এগো, 
গ ইক্‌, ইং আই (-আমি )। 

পশ্চাৎকঠ্য ধ্বনি সব শাখাতেই মোটামুটি বজায় আছে। কণ্ঠোষ্ঠ্য ধ্বনি 
শুধু গ্রীক লাটিন জার্মানিক প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি শাখায় স্বতন্্তা 
রাখিয়াছে, অন্যত্র পশ্চাঁৎকঠ্যধ্বনির সহিত মিশিয়| গিয়াছে । তবে ‘ই, ঈ, এ” 
_এই ভালব্য স্বরধ্বনির অব্যবহিত পূর্বে থাকিলে মূলভাষার কণ্ঠ ও 
কণ্ঠোষ্ঠ্য ধ্বনি আর্য শাখায় তালব্য ধ্বনিতে (নূতন কষ্ট চ-বর্গে ) 
পরিণত হইয়াছে । এই ধ্বনিপরিবর্তন কোলিৎসের সূত্ৰ (Collitz’ Law) 
নামে পরিচিত । যেমন, * ৫০০০৪ > সং ক্রবিস্‌, গ্রী ক্রেঅন্‌, লা ক্রুওর, প্রা- 
ইং খ» ইং র (লর্কীচা)। +*/ঘ০৪১১৮ সং গোম, গ্রী বৌউস্‌, লা বৌঁস্‌, ইং 
কাউ। * ৫৪ > সংচ, আচ, প্রা-পা চা, গ্রী তে, লা ক্লে । ৯0০11017008, 
আhermos > সং ঘর্গন্‌্‌ আ গরমো,গ্রী থের্গোম্‌, লা ফোমুস্‌, ইং ওয়ার্ম 
(৪000) 1 *wiw০s* > সং জীবস্‌, প্রা-প। জীব, গ্রী বিওস্‌, লা বীবুস্, ইং 
কুইক্‌ (৫010) । 

‘বু, ল্‌’ সব শাখাতেই পাওয়া যায়, কেবল আৰ্য শাখায় ল-কার র-কাঁরে 
পরিণত। যেমন, * +৭৮০৪ > সং রুধিরস্‌, গ্রী এরুথে ন, লা রবের্‌, 


> [০0] হৃস্ব অথব! দীৰ্ঘ । ২ [3] হৃ্ব অথবা দীৰ্ঘ । 


ইন্দো-ইউরোপীর ৬৭ 


ইং রেড_। *]e0- > সং রৌচস্‌, প্রা-পা রউচ, গ্রী লেউকৌস, লা লুকৃস্‌, 
ইং লাইট্‌। 

দন্ত্য ও ও্য ধ্বনি সব শাখাঁতেই মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে। পূর্বে উদ্ধৃত 
উদাহরণের মধ্যে এগুলির উদ্বাহ্রণ মিলিবে । 

উদ্ম ধ্বনির মধ্যে মুখ্য স-কাঁর। অন্গুলি দৈবাৎ যুক্তধ্বনিতে পাঁওয়া যায়। 
স-কার প্রায় সব শাঁখাতেই আছে। তবে স্বরমধ্যগত স-কাঁর গ্রীক শাখায় 
এবং ইরাঁনীয় উপশাখায় হ-কাঁরে পরিণত হইয়াছে । যেমন, * ০৪৮. > সং 
অস্তি, আ অস্তি, প্রা-পা অস্তী, গ্রী অস্তি, লা এন্ত, গ ইস্‌, ইং ইজ | ৯3705 
> সং সনঃ ( =সনসৃ ), গ্রী হেনোস্‌, লা সেনেস্‌, আইরিশ সেন্‌, ওয়েল্শ হেন্‌। 

মূলভাষার সব শাখারই প্রাচীন স্তরে স্বরধবনিগত একটি বিশেষত্ব অল্পবিস্তর 
রক্ষিত হইয়াছে: গ্রীকে মূলভাষার স্বরধ্বনি প্রায়ই অপরিবতিত থাকায় এই 
বিশেষত্ব সেখানে সর্বাধিক পরিস্দুট। ব্যাপারটি হইতেছে যে, মূলভাষাঁয় 
একই ধাতু বা শব্দ হইতে, অথবা একই প্রত্যয় বা! বিভক্তি যোগে, 
নিষ্পন্ন পদে ধাতু শব্দ প্রত্যয় অথবা! বিভক্তি অংশে নির্দিষ্ট ক্রম- 
অনুসারে স্বরধ্বনির রূপান্তর_অর্থাৎ এ-কার হইতে ও-কার কিংব৷ 
হ্ৰস্ব-দীৰ্ঘ-ক্ষীণত! (ও লোপ )-হয়। স্বরধ্বনির এইরূপ পরিবর্তনকে বলে 
অপশ্র্তি (১0181)। স্বরধ্বনির মাত্রা অনুসারে অপশ্রুতিতে স্বর্ধ্বনি তিনটি 
ক্রম (৫৮৪d০)। ধাতু-প্রাতিপদিকের অথবা প্রত্যয়-বিভক্তির মূল স্বরধ্বনি 
প্রথম ক্রমে অবিরুত থাকে, দ্বিতীয় ক্রমে দীর্ঘ হয়, তৃতীয় ক্রমে লুপ্ত অথবা 
অত্যন্ত ক্ষীণ হয় । এই তিন ক্রমের নাম যথাক্রমে সাধারণ বা গুণ (Normal 
বা Strong), বৃদ্ধি (Lenghthened), এবং ক্ষীণ (Weak বা Reduced) | 
সংস্কৃত বৈয়াকরণের! ধাতুস্বরের এইরকম তৃম্বদীর্ঘ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই 
প্রথম দুই ক্রমের নামকরণ করিয়াছিলেন যথাক্রমে গুণ ও বৃদ্ধি। তৃতীয় 
ক্রমের কোন সাধারণ নাম তাঁহারা দেন নাই। কেবল বিশেষ অবস্থায় 
(যেখানে শ্বরধ্বনির লোপের ফলে ‘য’ ও ‘ব’ যথাক্রমে ই’ ও ‘উ’ হইয়াছে শুধু 
সেইখানে ) ইহাকে সম্প্রসারণ বলিয়াছেন। যেমন “ঘপও ধাতু হইতে নগ্ন” 
(গুণ), স্বাপ’ (বৃদ্ধি), সুপ্তি’ ও ‘সুপ্ত’ (ক্ষীণ, সম্প্রসারিত); থজ$ ধাতু 
হইতে যজ্ঞ, (গুণ), যাগ” (বৃদ্ধি), ইষ্টি, (ক্ষীণ, সম্প্রসারিত )। 

প্রথম ছুই ক্রমে আবার ক্রম-মধ্যেও স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিত। অর্থাৎ 
সাধারণ ক্রমে স্বরধ্বনি ‘এ’ অথবা ‘ও’ এবং বর্ধিত ক্রমে দীর্ঘ এ অথবা দীর্ঘ ও, 


৬৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 
হইত। অপশ্রতির গুণ ও বৃদ্ধি ক্রমের মধ্যে এমন পরিবর্তনকে বলে 
স্বর্ূপপরিবর্তন (Qualitative Change) | 


২ 


অপশ্রাতির উদাহরণ 


গুণ ক্রম বৃদ্ধি ক্রম ক্ষীণ ক্রম 
মূলভাবা *ped- : *pod- #pid- : *pod- *pd->bd- 
গ্রীক পোঁদোসম্‌ podos পোঁস্‌ ০55 এপিবাই epibdai 
লাটিন পেদিস pedis পেস্‌ 05৪ 
সংস্কৃত পদস্‌ পাৎ উপব্দ- 


মূলভাবার ব্যাকরণ খুব জটিল ছিল। শব্দরূপে এবং ধাঁতুরূপে ছিল অজ 
বৈচিত্র্য । সে বৈচিত্র্য সংস্কৃতে এবং গ্রীকে অনেকটা বজায় আছে। নাঁমরূপে তিন 
লিজ (381), তিন বচন (ঘখm৷৷৮০৮), এবং সম্বোধন ও সদ্বন্ধ পদ সমেত আঁট 
কারক (085০)। সর্বনামের রূপেও এইরকম ছিল। ধাঁতুরপে তিন বচন, 
তিন পুরুষ (Person) ; ছুই বাঁচ্য (০1০৪): আত্মনেপদ (Middle) ও 
পরন্মৈপদর (4০6৮০) ; তিন কাল (:০7৪০)- বর্তমীন (Present) বা লট্‌ 
আসম্পন্ন 07076:190% বা লঙ্‌ সমেত ), সামান্য (80:15) বা লুঙ এবং 
সম্পন্ন (Perfect) বা লিট; পাঁচ ভাব (1৩০৫) : নির্দেশক (Indicative); 
অনুভ্। (70)9:861%০), আন্তাবক (09৮৪৮),অভিপ্রায় (90180166056) 
ও নির্বন্ধ (010০6); বাঁচ্য ও কাল অনুযায়ী শতৃ-শানচ, (7৯8০6101019) 
ইত্যাদি, এবং বিস্তর অসমাপিক! (Gerund ও Infinii৮০) | মূলভাষায় 
ক্রিয়ার কাল এখনকাঁর মতো সময়নির্দেশক ছিল না। ইহ্‌ শুধু ক্রিয়ার প্রকৃতি 
(509০0) নির্দেশ করিত। বর্তমান কাল বুঝাইত-_ক্রিয়াটি ঘটে, ঘটিয়! থাকে, 
অথবা ঘটিতেছে। অসম্পন্ন কাল বর্তমান-কালেরই রূপভেদ ছিল। সামান্য কাল 
সন্যোঘটিত কাৰ্য (ইংরেজীতে যেমন প্রেজেণ্ট পারফেক্ট ব্যবহৃত হয়) কিংবা! 
সময়নিরপেক্ষ জ্রিয়ামাত্র বুঝাইত। মুলভাষায় সম্পন্ন কালের অর্থ ছিল অনেকটা 
বর্তমান কালের মতো । ইহাতে বুঝাইত যে বর্তমান ক্রিয়া অতীত ক্রিয়ারই 
জের। যেমন, *বোইদ (০1৭৪) > গ্রীকে ওইদ (০18), সংস্কতে বেদ_“আমি 
জানি”, অর্থাৎ «পূর্ববর্তী অন্শীলনের ফলে আমার বর্তমান জ্ঞান লব্ধ ৷” 
মূলভাঁ। হইতে বিচ্ছিন্ন হইবাঁর পরে তবে বিভিন্ন ভাষায় কালের সময়নির্দেশিক 
অর্থ আসিয়! গিয়াছে । কিন্ত গ্রীকে এবং বৈদিকে সামান্য ও সম্পন্ন কালের 


ইন্দো-হিট্রী ৬৯ 


মৌলিক অর্থ কখনো লুপ্ত হয় নাই। মূলভাবার অতীত কাল বুঝাইতে হইলে, 
হয় *৪ (গ্রীক্‌ এ, প্রাচীন পারসিক অ, সংস্কৃত অ) এই অব্যয়টি উপসর্গরূপে 
ক্রিরাপদে যুক্ত হইত, নতুবা শুধু বাঁক্যার্থের উপর নিভর করিতে হইত। 
পরবর্তী কালে মূলভাষা হইতে আগত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোথাও কোথাও 
এই উপসর্গের ব্যবহার মোটেই নাই (যেমন কেল্টিক লাটিন জার্ানিক 
ইত্যাদিতে), কোথাও কোথাও সর্বদাই আছে (যেমন প্রাচীন পারসীক, 
সংস্কৃত), আঁর কোথাও কোথাও কখনো আছে কথনো৷ নাই (যেমন গ্রীক, 
আবেস্তীয়, বৈদিক )। 

দুই পদ মিলিয়া একপদ অর্থাৎ সমাস (0০707)0ঘ:1) হওয়া মূলভাষার 
একটি বড় বিশেষত্ব । পরবর্তী কালে সংস্কৃতে বহু পদ লইয়া সমান করা বিশিষ্ট 
বীতিতে পরিণত হইয়াছিল । 

মূলভাষায় স্বরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। গ্রীকে এবং 
বিশেষভাবে বৈদিকে আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় স্বর (nt০n৪i০৷) প্রায়ই 
নির্দিষ্ট অক্ষরে রহিয়। গিয়াছে । মুলভাষায় যখন ভাঙ্গন লাগিয়াছিল তখন স্বরের 
সঙ্গে সঙ্গে শ্বীসাঘাতও (51655) দেখা দিয়াছিল। ইহার ভালো উদাহরণ 
মূলভাষাঁয় *৩৪ ধাতুর বর্তমান-কালে প্রথম-পুরুষের বহুবচনে আদিম্বরলোঁপ, 
(প্ৰথমে ) *এসেন্তি, *এসোস্ডি > (পরে) *সেন্তি, *সোস্তি > সং সন্ভি, 


পরী এন্তি, লা সুন্ত্‌ ইত্যাদি ॥ 


৩. হুন্দো-হিডী 


বর্তমান খতাবের গ্রারভ্ভে এসিয়া মাইনরের কাপ্পাদোকিয়! প্রদেশে বাঁণমুখ 
অক্ষরে উৎকীর্ণ বহু প্রত্রলেখ আবিষ্কৃত হয়। যেখানে এগুলি পাওয়া যার 
সেখানে শ্ীইপূর্ব দ্বিতীয় সহশ্রান্ে হিন্টী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজ- 
দগ্রের দলিলপত্রে এই প্রত্বলেখগুলির মধ্যে এক সুপ্রাচীন নৃতন ভাষা হিট্রীর 
সন্ধান মিলিল এবং এই ভাঁষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষাগুলির 
অনেকটা মিলও দেখা গেল। প্রথমে হিষ্রী ভাষাকে ইন্দোইউরোপীয় 
বংশের মধ্যেই ধরা হইয়াছিল। বিস্তৃত আলোচনার পর এখন সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে হিট্টা ইন্দৌোইউরোপীয় বংশের যে কোন ভাষার তুলনায় 
অনেক প্রাচীন । হিট্টীর এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সব ইন্দো- 
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ইউরোপীয় ভাষাতেই বিলুপ্ত। সুতরাং এখন নিম্সনিদ্ি্ বর্গীকরণ স্বীকৃত 
হইয়াছে। ঃ 
ইন্দো-হিট্টা (03০-716666) আদি মূলভাবা 


| 
এড হিট (বা আনাতোলীয় ) প্রত্ব-ইন্দো-ইউরোগীয় 
| ] | | | 
হিট্টী লুবীয়১ লীসীর১ লীভীয়১ সতম্‌ গুচ্ছ কেন্তম্‌ গুচ্ছ 
[ আৰ্গানীয়, আল্বানীর, [ গ্রীক, তুখারীয়, 
বাঁল্টো-ক্লাবিক, জার্ানিক, ইটালিক, 
ইন্দো-ইরানীয় ] কেল্টিক ] 
ইন্দো-ইউরোপীয়ের তুলনায় ইন্দো-হিট্রীর ধ্বনিসংখ্যা কম ছিল। তিন 
ক-বর্গের স্থানে এক ক-বর্গ ছিল এবং বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ (খ, থ, ফ) ছিল না। 
অধিকন্ত ছিল তিন চাঁরিটি কণনালীয় (1:51) ধ্বনি । এগুলির কোনটিই 
ইন্দো-ইউরোপীয়ে নাই, কিন্ত হিষ্টীতে দুইটি (একটি অঘোঁষ অপরটি সঘোষ ) 
রহিয়া গিয়াছে। বর্গের প্রথম বর্ণের (ক, ত, প) অব্যবহিত পরে কণনালীয় 
ধ্বনি থাকিলে তাহা ইন্দো-ইউরোপীয়ে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছিল । 
হিষ্টীর শবরূপ ও ধাতুরূপ ইন্দোইউরোপীয়ের তুলনায় অনেক সরল । 
তবে স্থমেরীয় ও আকাদীর ভাষার শব্দ হিতে যথেষ্ট আছে ॥ 


৯ এগুলির যথেষ্ট আলোচনার মতো পর্যাপ্ত উপাদান এখনো মিলে নাই। 


সপ্তম অধ্যায় 
ইল্ো-ইউল্োশীল্প ভাবাসম্ুহেল চা 


কেল্টিক শাখার ভাষা একদা সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে বিশেষ প্রবল 
ছিল, কিন্তু পরবর্তী কাঁলে ইটালিক এবং জার্গানিক ভাষার ছারা কোণঠেসা 
হইতে হইতে এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। এখন জীবিত কেল্টিক 
ভাঁবাগুলির মধ্যে আয়র্লগ্ডের ভাষা আইরিশ প্রধান । আইরিশের প্রাচীনতম 
নিদর্শন পাওয়া যার খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাবের প্রত্বলিপিতে এবং অষ্টম শতাঁবে 
লিখিত কতিপয় গ্ৰন্থে । 

কেল্টিক শাখার সহিত ইটালিক শাখার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। সম্ভবত 
এই দুইটি শাখা মূলভাবা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বহির্গত হয় নাই, একসদে অঙ্কুরিত 
হইয়| পরে দুই ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। এই ভাবিয়া কোন কোন 
ভাষাতাত্বিক কেল্টিক ও ইটালিক ভাষাকে মূলভাষায় দুই স্বতন্ত্র শাখা না 
ধরিয়া ইটালো-কেল্টিক বলিয়া একটিমাত্র শাখা কল্পনা করেন। 

লাঁটিনের কথা ছাড়িয়া দিলে ইটালিক শাখার দুইটি লুপ্ত প্রাচীন ভাষার 
পরিচয় পাওয়। গিয়াছে, ওস্কীন (050) এবং উম্ত্রিয়ান (Gmbrian) 
উমৃত্রিয়ানের নিদর্শন যংকিঞ্চিৎ মিলিয়াছে। ওন্কানে লেখা ছোট ছোট প্রত 
লিপি (খ্ৰীষ্টপূর্ব ছুই শতাঁবে ) অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। গ্রীকের মতো 
ওম্‌কান-উন্ব্রিয়ানেও মূলভাষার কঠোষ্ঠ্য ক-বর্গ প-বর্গে পরিণত হইয়াছিল। 
যেমন, *৫5 > ওক্াঁন পিস্‌, উম্ত্রিয়ান পিসি, কিন্তু লাটিন কিস্‌ । 

লাটিন আসলে ছিল ইতালীর লাটিউম (৷৷৷) প্রদেশের ভাষা, কিন্ত 
লাটউমের প্রধান নগর রোমের উপভাষাটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া 
লাটিনকে রোমের ভাষা বলাই সঙ্ধত। লাঁটিনের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া 
যায় খীষ্টপূৰ্ব ঘট শতাবে। শ্রীইপূর্ব তৃতীয় শতাৰদ হইতে লাটিনের চর্চা চলিতে 
থাকে এবং ইহাতে বেশ বড় দরের সাহিত্য হুষ্ট হয়। আমাদের দেশে সংস্কতের 
মতো ইউরোপে লাঁটিন উনবিংশ শতাঁব্দের মধ্যভাগ অবধি পণ্ডিতধর্দাচার্ধের 
ব্যবহার্য লেখাপড়ার প্রধান ভাঁষারপে প্রচলিত ছিল। রৌমক সাম্রাজ্যের 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লাটিন ইউরোপের প্রায় সমগ্র দক্ষিণ অংশে ছড়াইয়! পড়ে 
এবং সেইসব দেশের কথ্যভাষাকে (_ প্রধানত কেল্টিক_-) দূর করিরা একচ্ছত্র 
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হইয়া উঠে। লাঁটিনের এই বিভিন্ন স্থানীয় কথ্য রূপগুলি হইতেই আধুনিক 
ইটালীক বা রোমান্স ০০৪০০) ভাষাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। এগুলির 
মধ্যে প্রধান হইতেছে_খাশ ইটালীতে ইটালীয়, ফ্রান্সে ফরানী, পতুগালে 
পোতুগীন, স্পেনে স্পেনীয় ও কাতালান, রুমানিয়ায় রুমানীয় এবং 
সুইটুজারল্যাণ্ডে রেটোরোমেক। 

জার্জানিক শাখায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার সপৃষ্ট ব্যগ্নগুলি পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের নিয়ম য়াকোব গ্রিম (৪০০১ 0:15) প্রথমে 
সুত্রাকারে প্রদর্শন করেন। সেই হইতে জার্গানিক ভাষার এই ধ্বনিপরিবর্তনের 
নিয়ম গ্রিমের সূত্ৰ (9৮009 Law) নামে পরিচিত হইয়া আনিয়াছে। 
গ্রিমের সুত্র এই।__যূলভাবার চতুর্থ তৃতীয় এবং প্রথম বর্ণের ধ্বনি 
জার্নানিক শাখার বথাক্রমে তৃতীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় (উদ্ম) বর্ণের 
ধ্বনিতে পরিণত হুইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ণের (সম্ভবত তৃতীয় বর্ণেরও ) ধ্বনি- 
গুলি স্পৃষ্ট নয়, উন্ম। যেমন, *পেকু' (900) > গ ফেথু (85০), ইং ফী । 
স্ঘে > গ ট,| (৮৮৪), ইং টু। *ভেরে! (১৯০১৪) > গ বেরা (৮৪), > ইং 
বেয়ার্‌। *দোন্ত (০০, *দেন্ত (0688) > ইং টুথ,। *ঘো'ন্সো (8:০০৪০) 
> ইং গুজ্‌। * ধে (005) > ইংড়ু। 

গ্রিমের সুত্র দ্বারা জার্গানিক শাখায় মূল ভাষায় স্পৃষ্ট ব্যগ্নধ্বনির পরিবর্তনের 
মোটামুটি ব্যাখ্যা মিলিলেও বিস্তর ব্যতিক্রম রহিয়। যায়। অনেককাল 
পরে গ্রাস্মান্‌ (Grassmann) ও বেরুনের্‌ (৮০৮০2) তাঁহার মধ্যে অনেকগুলির 
মীমাংসা করিয়া দেন । গ্রাস্যান্‌ দেখাইলেন যে সং বন্ধ =ইং বাঁইগু (১12) 
ইত্যাদিতে যে ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে তাহা বিষমীভবনের ফলে । সংস্কত 
ভাষায় প্রাপ্য ব্য্রনধ্বনির সহিত মূলভাষার ধ্বনিকে অভিন্ন মনে করাঁতেই 
এখানে গোলযোগ ঘটিয়াছে। সং বন্ধ, ধাতু মূলভাষাঁয় ছিল *ভেন্ধ, *বেন্ধ 
পর |. সুতরাং যূলভাষার *ভেন্ধ্‌ হইতে ইং বাইও (১0৫) হওয়া প্রিমের 
সূত্রেই সিদ্ধ হয়। গ্রা্মানের আবিদ্কত ধ্বনিন্থত্রের দ্বার৷ কতকগুলি আপাত- 
ব্যতিক্রমের মীমাংসা হইয়া গেল। গাস্মীনের সূত্র এই ।_-মুলভাবাঁর 
কোন পদে পাশাপাশি ছুই অক্ষরে মহাপ্রাণ (5১৮৪০০) ধনি 
থাকিলে তাহার মধ্যে একটি (প্রায়ই প্রথমটি ) গ্রীক ও আর্ধশাখার 
অল্পগ্রীণ (non-aspirate) ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন, 
*তেন্ধ, (১॥e০৭৮) > সং বনধ, গ্রী পেন্থ্‌। * ভেউধ_ (5595913) > সং 
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বোধ, গ্রী পেউথ $ *ধুঘ'তের ((৮৷৪৷০৮০৮) > নং দুহিতা, গ্রী খুগতের্, 
ইত্যাদি । 

বাকি যে সব ব্যতিক্রম রহিয়া গেল, তাঁহার অধিকাংশ ব্যাখ্যাত হইল 
বেরুনের কর্তৃক আবিষ্কৃত ধ্বনিপরিবর্তন-স্থত্রের সাহায্যে । বের্নেরের সুত্র 
এই ।-_মুলভাবায় পদটি একাক্ষর না হইলে এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিটির 
অব্যবহিত পূৰ্ববৰ্তী অক্ষরে স্বর (8০০৪৪) না থাকিলে প্রথম বর্ণধ্বনি 
ও ‘স’ (5) জার্মানিক শাখায় যথাক্রমে তৃতীর বর্ণধবনিতে এবং 
জ-কারে ও পরিণত হইয়াছে।+ যেমন, 1:০5 (গ্রী রুতোষ্‌, সং 
শ্রতম্‌ ) > প্রাচীন ইং খলুদ্‌ (॥1॥৭), ইং লাউড। *%০%৷ > গ খুন্দ, 
(58), ইং হন্ড্‌রেড,; *}5%' (সং *শস > শশ) > ইং হেয়র্‌ (৯৪ 
হইতে ) ; *৮৮০'৮০॥০- > গ বেরন্দ ইত্যাদি । 

জার্গানিক শাখার ভাষাগুলি তিনটি উপশাখার অন্তর্গত,_(১) পূর্ব জার্গীনিক, 
(২) উত্তর জার্গানিক, এবং (৩) পশ্চিম জার্মানিক। পূর্ব জার্মানিক এখন 
বিলুপ্ত। ইহার অন্যতম প্রাচীন ভাষ৷ গৌঁথিকে লেখা বাইবেলের অনুবাদের 
কিয়দংশ পাওয়! গিয়াছে। বুল্ফিলা (Wulf) বা উল্ফিলাস্‌ (01819) 
নামক ধৰ্গাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাঁবে এই অস্থবাদ করিয়াছিলেন। এই গোথিক 
বাঁইবেলই জার্সীনিক শাখার প্রাপ্ত প্রাচীনতম রচনা। নরওয়ে, সুইডেন, 
ডেনমার্ক ও আইস্লাণ্ডের ভীষা উত্তর জার্ানিক উপশাখার অন্তর্গত । 
জার্গানিক জাতির পৌরাণিক কাহিনী আইস্লাণ্ডের ভাষায় ‘এড.ডা’ (809) 
নামক সংহিতীয় সঙ্কলিত আছে। পশ্চিম জার্গানিক উপশাখাঁর ভাষার মধ্যে 
প্রধান হইতেছে ইংরেজী, জার্মান এবং ওলন্দীজ। ব্রিটেনে প্রথমে কেল্টিক 
শাখার ভাষা প্রচলিত ছিল । গ্রী্টীয় ষষ্ঠ শতাবে জার্ানিক জাতির অন্তর্ভুক্ত 
আঙ্গল, স্তাকৃসন্‌ ও যুট উপজাতিরা সেখানে গিয়া উপনিবিষ্ট হয়। ইহাদের 
ব্যবহৃত জার্ানিক শাখার ভাবা ব্রিটেনে কেল্টিক ভাষাকে স্থানচ্যুত করে । 
ইংরেজী ভাষার নিদর্শন সপ্তম শতাঁৰ হইতে মিলিতেছে। সাহিত্যগৌরবে 
শক্তিমতায় লোকসংখ্যায়,_সব বিষয়ে ইংরেজী এখন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। 

প্রাচীন কালে গ্রীক শাখা গ্রীসে, এসিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলে, 
সাইপ্রাস দ্বীপে এবং ঈজিয়ান উপসাগরের দীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন 
গ্রীকের অনেকগুলি উপভাষা ছিল। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে আঁটিক- 
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৯ গ্রিমের সুত্রে স-কারের উপর অধিকার নাই! 


৭৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 


ইওনিক (&i০-[০॥i০) ও ডোঁরিক (9০76) | হোঁমরের মহাঁকাব্যদ্বয়, 'ইলিয়দ? 
এবং ‘ওদিসি’, ইওনিক উপভাষায়, এবং পরবর্তী কালের গন্য সাহিত্য প্রধানত 
আট্রিক উপভাষায় রচিত। ডোরিক মূলভাষার দীর্ঘ ‘আ’ বজায় ছিল, 
ইওনিক-আটিকে ইহা দীর্ঘ এ-কারে পরিণত হ্ইয়াছিল। ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত 
কোন কোন প্রত্বলেখের পাঠ সম্প্রতি মাইকেল ভেন্টিস কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। ইহার আবিষ্কৃত পাঠে খ্রীষটপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দে কথিত গ্রীক ভাষার 
নিদর্শন পাইতেছি। তাহার পরেই হোমরের মহাকাব্য দুইটিতে গ্রীকের 
প্রাচীনতম রূপ রক্ষিত হইয়াছে । কাব্য দুইটির সংগ্রহ- বা রচনা-কাঁল 
আল্গমানিক খ্রষ্টপূর্ব নবম শতাব। আখথেন্সের গৌরবের যুগে আটিকে গ্রীক 
সাহিত্যের অমূল্য নাটক ও গদ্থগ্রন্থ লেখা হইয়াছিল। গ্রীক সাহিত্যের মতো! 
ধর্ষশালী প্রাচীন সাহিত্য ইউরোপে দ্বিতীয়রহিত। আধুনিক ইউরোপীয় 
সংস্কৃতির মূলে প্রাচীন গ্রীক শিল্প সাহিত্য ও দর্শনের প্রেরণ! রহিয়াছে। 
শষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে গ্রীক উপভাষাগুলির সংমিশ্রণ ঘটিয়া এক সাধু বা 
ষ্টাণ্ডার্ড ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল । ইহার নাম কোইনে (০i৷॥e)। এই ভাষাই 
গ্রীসে এবং ততপ্রভাবিত অঞ্চলে সর্বজনীন কথ্যভাষ| হইয়া উঠে এবং ইহা 
হইতেই আধুনিক গ্রীক ভাষার উৎপত্তি । ইটালিক জার্শানিক বাল্‌টো- 
স্লাবিক এবং ইন্দোইরানীয় শাখার তুলনায় আধুনিক কালে গ্রীক ভাষার 
প্রসার কিছুই হয় নাই। 


বাল্টো-ল্লাবিক শাখার ভাষাগুলি দুইটি উপশাখায় পড়ে, বাল্টিক 
(Baltic) এবং আঁবিক (318510)। বাল্টিক উপশাখার ভাষার মধ্যে 
নাম করিতে হয় লিথুয়ানিয়ার লিথুয়ানীয় এবং লাট্বিয়ার লেট্‌। ইন্দো- 
ইউরোপীয় বংশের সকল আধুনিক ভাষার মধ্যে লিথুয়ানীয় সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীনধরণের। বিদেশের ভাঁষান্রোত ও ভাবধারা অতীতে লিথুয়ানিয়ায় 
প্রবাহিত হইবার বিশেষ সুযোগ পায় নাই বলিয়া এখানে ভাষার পরিবর্তন 
কালপরিমাণের তুলনায় নগণ্য। ল্লাবিক উপশাখার অনেকগুলি ভাষা এখন 
প্রচলিত আছে। দক্ষিণ ললাবিক ভাষার মধ্যে প্রধান সাবীয় ও বুল্গারীয়। 
শেষের ভাষায় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে বাইবেল অনুদিত হইয়াছিল। ইহাই 
বাল্টো-লাবিক শাখার প্রাচীনতম রচনা । পশ্চিম জাবিক ভাষার পড়ে চেখ, 
লৌবাকীয় এবং পৌল। প্রথম দুইটি ভাষা চেখোল্পোবাকিয়ায় এবং আশেপাশে 
বলা হয়। রুশ এবং তাহার উপভাষাগুলি পূর্ব ্লীবিকের অন্তর্গত । 
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আড়িয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে আল্বানিয়ায় আধুনিক আল্বীনীর 
শাখার ভাবার প্রচলন আছে। খ্ী্রীয সপ্তদশ শতাবের পূর্বে আল্বানীয় 
ভাষার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই । ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের মধ্যে 
আল্বানীয় ভাষা সর্বাধিক বিক্ৃতিপ্রাপ্ত। লাটিন গ্রীক স্রাধিক ইতালীয় তুকী 
প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক নানা ভাষার শব এই ভাষার ভাণ্ডারে স্থান 
পাইয়াছে। 

'এপিয়া মাইনরের আর্সেনিয়া অঞ্চলে আর্সেনীর শাখার ভাষা খ্রীষ্টপুর্ব 
সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ হইতে প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ে আর্মেনীয়ার 
বাহিরেও কোন কোন অঞ্চলে ও দেশে আধুনিক আর্মেনীয় ভাষা বলা হয়। 
আর্দেনীয় ভাষায় ইন্দোহিট্রী মূল ভাষার কিছু চিহ্বাবশে আছে। কয়েকটি 
বিশিষ্ট শব্দের আদিতে ইন্দোহিট্টা কঠনালীর ধ্বনির রেশ হ-কার রূপে এখনে! 
রহিয়া গিয়াছে । যেমন, ‘হব’ (হিষ্রী 'হহৃহহম্‌', লাঁটিন “অবুস্' ) “পিতামহ- 
মাতামহ”, ‘হন্‌’ ( হিট্রী “হন্নস্‌*, লাটিন ‘অনুন’ ) “বৃদ্ধ শ্রীলৌক”। 

হিট্রীর মতো তুখারীয় শাখারও আবিফার হয় বর্তমান শতাবের প্রথমে । 
মধ্য এসিয়ায় চীনীয় তুফিস্থানের বালুকান্ভুপের মধ্য হইতে ইংরেজ ফরাসী রুশ 
ও জার্গান পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলের বহু পুথিপত্রের ও প্রত্ববস্তর আবিষ্কার 
হইয়াছিল। এই প্রত্থলেখগুলি প্রায় সবই প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠী অথবা ব্ৰাহ্মী 
লিপিতে লেখা । কয়েকটি লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া একটি সম্পূর্ণ নৃতন 
ইন্দো ইউরোপীয় শাখার নিদর্শন মিলিয়াছে, তুখার (বা তুষার) জাতির ভাবা 
ছিল, এই অনুমানে এই ভাষার নাম করণ হইয়াছে তুখারীয় (বা তোখারীয় )। 
টায় সপ্তম শতাব্দের অব্যবহিত পরেই এই ভাষা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। 
তুখারীয় লিপিগুলি প্রধানত দুইটি উপভাষায় লেখা । একটি ছিল যথার্থ 
তুখারদের ভাবা, ইহাই যথার্থ 'তুখারীয়”। দ্বিতীয়টি ছিল কুচা অঞ্চলের ভাষা, 
তাই ইহাকে প্রাচীন কুচীয়’ বলা হয়। কতক বিষয়ে তুখারীয় ভাষার সহিত 
কেল্টিক এবং ইটালিক ভাঁষার ঘনিষ্ট সঁৃগ্য ও সম্পর্ক দেখা যায়। 

ইন্দো-ইরানীয় শাখার (সেই সঙ্গে ভারতীয়-আর্য উপশাখারও ) 
অস্তিত্বের প্রমাণ মিলিতেছে খীটপূরব চতু্শে শতাব্দে। হিট প্রতিলেখগুলির 
মধ্যে একটি অশববিষ্ঠা-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। সেই গ্রন্থের কয়েকটি 
পারিভাষিক শব্দে ভারতীয় আর্য ভাষার বিশিষ্ট রূপের আভাদ মিলিতেছে। 
যেমন, “অইক-বর্তন সংস্কৃত একবর্তন। (সংস্কৃত ‘এক’ শব্দের প্রাচীন রূপ 


৬ ভাবার ইতিবৃত্ত 


ছিল “অইক” ; ইহা অন্যত্র নাই, এমন কি ইরানীয় উপশাখাঁতেও নাই ।) 
মেদোপটেমিয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত মিটান্নির রাঁজসভার ভাষা যে সম্ভবত 
ভারতীয়-আর্ধ ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, সে অনুমানের 
সমর্থনেও কিছু প্রমাণ মিলিতেছে। একটি হিট্রী মূল্যবান্‌ প্রত্রলেখ হইতেছে 
হিট্ী-রাজ স্থপিলুল্যুমস্‌ ও মিটান্নি-রাজ মতিবাঁ এই দুইজনের পুত্র-কন্তার 
মধ্যে বিবাহের চুক্তিপত্র । এই চুক্তিপত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট বৈদিক দেবতার নাম 
করা হইয়াছে। যেমন, নশত্তিয়ন’ অর্থাৎ “নাসত্যানাম্‌” ইন্দর’ অর্থাৎ ইন্দ্র, 
‘মি-ইৎ-র’ অর্থাৎ মিত্র, ‘উরুবন’ অর্থাৎ বরুণ। কয়েকটি সিটান্সি ব্যক্তিনামেও 
ভাঁরতীয় আর্য ভাষার বিশিষ্টতা আছে। যেমন, শুবন্দু (=স্ববন্ধু ), তুশরত্ত 
(-দুরথ ), মত্তিব্জ বা মভিউজ (= মতিবাঁজ ), অর্তমনিঅ (-খতমন্ ), অর্ততম 
( খতধাম বা খততম ), অৰ্তশ শুমর (= খতন্মর )। 

ইন্দো-ইরানীয় শাখা-ভাষীরা নিজেদের ‘অর্ঘ' বা “আর্য বলিয়া গৌরব বোধ 
করিত তাই এই শাখার নামান্তর আর্য শাখা । আর্ধ শাখার ধ্বনিগত প্রধান 
বিশেষত্ব হইতেছে এই দুইটি £ 

(ক) মূল ভাষার হ্রম্ব এবং দীর্ঘ ‘অ, এ, ও? যথাক্রমে ‘অ’ এবং “আ' 
হুইল এবং মূল ভাষার অতি হ্ুম্ব ‘অ’ ই-কাঁরে পরিণত হইল। উদাহরণ ষ্ঠ 
অধ্যায়ে মিলিবে । 

(খ) হৃদ্ব ও দীর্ঘ একার, ইকার এবং ঈ-কাঁরের পরবর্তী কঠ্য ও কোষ্ট্য 
বর্গের ধ্বনি চ-বগায় ধ্বনিতে পরিণত হইল । যেমন, *কে ১ সং চ, আ ৮, প্রা 
পাচা। *গ্বীবোৌস > সং জীবস্‌, প্রা-পা জীব ইত্যাদি । 

আর্ষশাখাঁর ছুই প্রধান উপশাখা,__ইরানীয় এবং ভারতীয়-আর্য। ইরানীয় 
উপশাখার অন্তর্গত দুইটি প্রাচীন ভাষার নিদর্শন মিলিরাছে। এই ছুই ভাষা 
হইতেছে আবেস্তীয় এবং প্রাচীন পাঁরসীক। জরথুশ্রীপ্-মতাঁবলম্বীদের 
বেদকল্প প্রাচীন শাস্ত্র আবেস্তার ভাষাই আবেস্তীয়। ইহার মূলে ছিল ইরানের 
উত্তর অঞ্চলের কথ্যভাষা-বিশেষ। আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হইতেছে 
কয়েকটি গাথা বা স্তব। গাথাগুলির ভাষা আবেস্তার অপর অংশের ভাষার 
তুলনায় বেশ পুরাতন। বৈদিকের সঙ্দে এই "গাথিক আবেস্তীয়” ভাষার 
ঘনিষ্ট সমন্ধ আছে। গাখাগুলি আনুমানিক খষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টন শতাবে 
স্থবিখ্যাত ধর্দাচার্ধ জরথুশ ত্র (সংস্কৃত জরদুষ্ট ) কর্তৃক রচিত হইয়াছিল । 
অর্বাচীন আবেস্তায় অধিকাংশ যে শ্ষ্টপূ্ব চতুর্থ-ভূতীয় শতাব্দের পূর্বেই রচিত 


ইন্দো-ইউরোপীর ভাষাসমূহের পরিচয় ৭৭, 


হইয়াছিল, এমন অনুমান করিতে পারা যাঁয়। কিন্ত আবেশ্তার সঙ্কলন হয় 
অনেককাল পরে, সানানীয় বংশের রাঁজ্যকাঁলে, শ্রীষ্ীয় তৃতীয় হইতে সপ্তম 
শতাব্দের মধ্যে । তাহার আগেই প্রাচীন আবেস্তা-সাহিত্যের বৃহৎ অংশ নষ্ট 
হইয়া যায়। স্থতরাং সঙ্কলিত আবেস্তায় যাহা রক্ষিত হইয়াছে তাহা এক বিস্তীর্ণ 
ধর্ম-সাহিত্যের খণ্ডিত অংশ মাত্র । 

জরথুশ ত্র-প্রবতিত নীতিমূলক ধর্ম অবলম্বন করিবার আগে ইরানীয় আর্ষের। 
ভারতীয় আর্যদের মতই যজ্ঞপরায়ণ এবং দেবোপাসক ছিল। আবেস্তার মধ্যে 
এই প্রাচীনতর ধর্ণের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। জরথুশত্রীয় ধর্ম গ্রহণের 
ফলে ইরানীরা দেববিদ্েষী হইয়া পড়িল, এবং ‘দেব’ ( আবেস্তীয় ‘এব’ ) 
শব্দের অর্থ দাড়াইল “অপদেবতা” প্রাচীন দেবতারা (যেমন নাসত্য, ইন্দৰ ) 
অপদেবত!| হইয়া গেলেন। তেমনি আবার দুই একটি দেবতা ( যেমন মিত্ৰ, 
অর্ধমা, অগ্নি এবং সোম) তাহাদের আঁদন জক্গুপ্ রাখিতে পারিয়াছিলেন। 
আবেস্তার ‘দেব’ শব্দের যেমন অর্থাবনতি ঘটিয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যেও 
তেমনি অস্থর শব্দের অর্থবিপর্যয় হইয়াছে। খখেদের প্রাচীন অংশে ‘অস্থর’ 
শব্দ বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতার বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত (তুলনীয় “মহদ্দেবানাম্‌ 
অন্রত্বমেকম্”)। আবেস্তারও পরমেশ্বরের নাম “অহুর-মজদী' (অর্থাৎ 
অন্ুরমেধাঃ) “দিব্যজ্ঞানময়”)। কিন্ত অর্বাচীন বৈদিক এবং সংস্কৃতে “অনুর” 
শব্দের অর্থ “দেববিরোধী, ত্রাঙ্মণ্যদ্েষী”। 

আবেন্তা যখন সঙ্কলিত এবং লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তখন প্রাচীন ইরানীয় ভাষা 
দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাকৃত স্তরে পৌছিয়াছে। এইজন্য বানানে যথেষ্ট অসঙ্গতি রহিয়। 
গিয়াঁছে। নৃতন স্বরধ্বনির উদ্ভব, হনব ও দীর্ঘ স্বরের বিপর্যয়, অপিনিহিতির 
আতিশয্য এবং কৌন কোন ব্যঞ্জনধ্বনির উন্মীভবন,_এইগুলি অর্বাচীন আবেস্তার 
ধ্বনিবৈশিষ্ট্য । গাঁথিক আবেস্তার বানানে ও উচ্চারণে এমন অরাদকতা নাই। 


আবেস্তার সন্দে বেদের মৌলিক গভীর সম্বন্ধ বেশ স্পষ্ট করিয়। বোঝা যায় 
ভাষায় ও ছন্দে । নিগ্নোদ্বত আবেস্তীয় শ্লোকটির ভাষা বৈদ্দিকের মতে! এবং 
ছন্দ পুরাপুরি গায়ত্রী । 
তম্‌ অমবন্তম্‌ বজতম্‌ 
সুরম্‌ দামোহু সবিশতম্‌। 
মিথুম্‌ যজই জওথ্যাব্যো ॥১ 


১ সংস্কৃতে আক্ষরিক অনুবাদ, 
তম্‌ অনবন্তম্‌ বজতম্‌ 
সথরমূ ধামন্গ শবিঠম্‌ 
মিত্রং যজৈ *হোত্রাভ্যঃ ! 


৭৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 


প্রাচীন পারনীক ছিল ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অর্থাৎ পার্স 
(পারস্য) প্রদেশের ভাষা। এই প্রদেশের অধিবাসী হখামনীয়ীয় 
(Achaemenian) বংশের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মাতৃভাষা 
প্রাচীন পারসীক সমগ্র ইরানের রাজভাষা হইয়া দাড়ায়। এই বংশের সম্রাটদের 
(খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষ্ঠ হইতে চতুৰ্থ শতান্দের মধ্যে ) বিশেষ করিয়া দারয়বহুশ, ( অর্থাৎ 
ধারয়বস্ুঃ বা ধাররদন্থঃ, Der০i০৪, 708:103  শরষটপূর্ব ৫২১-৪৮৫) এবং 
তৎপুত্র খশয়াৰ্শ। (অর্থাৎ ক্ষরার্ধা, 9০৪ )__এই দুইজনের শিলালিপি ও 
ধাতুলিপি হইতে প্রাচীন পারসীকের প্রায় যাবতীয় নিদর্শন মিলিয়াছে। 
প্রাচীন কালে মেসোপোটেমিয়| ও এসিয়া মাইনর অঞ্চলে যে বাণনুখ লিপির 
প্রচলন ছিল, তাহারই এক সরলতর ছাদে প্রাচীন পারসীক অনুশাসনগুলি 
লেখ!|। 
প্রাচীন পাঁরসীকের সহিত সংস্কৃতের মিল কতটা গভীর ছিল তাহা এই 
উদ্ধৃতি হইতে বোঝা যাইবে | 
তুবম্‌ কা হা অপর যদি মনিয়াহঈ শিয়াত অহনী জীব উত| মৃতা খতবা অহনী অবনা 
দাতা পরীদী ত্য অহুরমজ্র দা নিয়শতায়। অহুরমজদান্‌ য়দইশ! ধতাটা ত্র মনী 1১ 
অর্থাং_'যদি তুমি--কোন অপর লোক-_ভাব, জীবৎকালে সুখী হইব এবং মৃত হইলে পুণ্যবান্‌ 
হইব তবে সেই বিধান পালন কর যাহা অঙ্গরদেধ স্থাপন করিয়াছেন। অস্ুরমেধাকে ভজনা কর এবং 
খত ব্ৰহ্মকে ৷’ 


প্রাচীন ভারতীয়-আর্ধ ভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) যেমন কালক্রমে পরিবততিত 
হইয়া মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় অর্থাৎ পালি-প্রাকতে পরিণত হইয়াছিল, 
নেইরূপ প্রাচীন পারসীকের পরিবর্তনের ফলে ইহার প্রাঁরুতন্থানীয় পহলবী 
উৎপন্ন হইয়াছিল (আনুমানিক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুৰ্থ শতাব্দ)। পহলবী ছাড়া আরো দুই 
একটি মধ্য-ইরানীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শক ভাষা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ভাবায় অনেক বোঁদ্ধ গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল । 

পহ্নবী বা মধ্য-পাঁরসীক হইতেছে ফারসীর অর্থাৎ নব্য-পাঁরসীকের জননী । 
আন্মানিক শ্রী্ী় অষ্টম শতাব্দে ফারসীর উৎপত্তি হয়। ইহাই এখন ইরান 
দেশের এবং ইরানের বাহিরে অনেক লোকের মাতৃভাষা । ইংরেজীর মতো 
ফারসী ও ব্যাকরণের বন্ধন অনেকটাই কাটাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ফাঁরসীতে 
আরবী শব্দের প্রাচুর্য এত বেশি যে, সহজে ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের 


রর ৯ সংস্কৃত ছায়া ত্বদ্‌ কঃ স্তঃ অপরঃ যদি সন্তানে সন্যাতঃ অনানি জীবঃ উত মৃতঃ খতবা 
£অনানি অনেন হিত! পরীহি ত্যৎ অঙ্গরমেধাঃ স্থস্থাপয়ৎ | অহ্রমেধাম্‌ যজেঃ ধতা-চ ব্রঙ্গাণি। 


ইন্দৌ-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের পরিচয় ৭৯ 


ভাষা বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক ইরানী ভাষার মধ্যে ফাঁরসীর পর 
নাম করিতে হয়__আফগানিস্থানের ভাষা আফ্ঘান বা পশংতো (বা পখ তো, 
পখতু “অর্থাৎ পাঠানদের ভাষা”), এবং বেলুচিস্থানে কথিত বেলুচী। 
কাম্পিয়ান সাগরতীরেও ইরানীয় উপশাখার ছুই চারিটি ভাষা বলা হ্ইরা 
থাকে । 

প্রবীণ ভাবাতন্ববিদেরা আর্য শাখায় ইরানীয় এবং ভারতীয় উপশাখার 
মধ্যবর্তা দরদীর (D9৮০) নামে তৃতীয় একটি উপশাখা কল্পনা করেন। এই 
কল্পিত উপশাখার ভাষাগুলির মধ্যে ইরানীয় ও ভারতীয় দুইয়েরই বিশেষত্ব কিছু 
কিছু দৃষ্ট হয়। তথাকথিত দরদীয় ভাষাগুলি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
হিন্দুকুশে এবং পামীর উপত্যকায় প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান 
হইতেছে কাশ্মীরী। এই ভাষাগুলির খুটিনাটি আলোচনা করিয়া এখন 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তথা-কখিত দরদীয় উপশাখার ভাষাগুলির কতক মূলত 
ভারতীয়। তবে তাঁহাদের উপর ভারতীয়-আধ সাহিত্যের ভাষা সংস্কতের 
প্রভাব এক কাশ্মীরী ছাড়া অন্থগুলিতে অধিক পরিমাণে পড়ে নাই, এবং 
ইরানীয় ভাষার ছাপ কিছু বেশিই পড়িয়াছে ॥ 


অষ্টম অধ্যায় 


জীন ভাল্ৰভীহ্ন-জাৰ্শ অৰ্শ্মাৎ শৈদ্ছিক ও সংস্কত 


ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন হয় আঙ্গমানিক ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্য হইতে । 
একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ দলে বিভক্ত আ্যের৷ প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে 
এবং পশ্চিম পঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হ্য়। পরে ক্রমশ পূর্বদিকে ঠেলিয়া পূর্ব পঞ্জাবে 
ও মধ্যদেশে, এবং আরে! পরে কাশী-কোঁশল, মগধ-বিদেহ-অ্গ, রাঢ়-বারেন্দর- 
কামরূপ প্রভৃতি উত্তরাঁপথের পূর্ব অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি 
আত্মসাৎ করিয়া আর্য ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। দক্ষিণ দেশেও 
আর্যদের ভাষারও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছিল। কিন্তু দ্রাবিড় ও কর্ণাট প্রভৃতি 
দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে আর্য ভাষা স্থানীয় কথ্যভাষাকে কখনই 
দূরীভূত করিতে পারে নাই ।”.পশ্চিমে সিদ্ুসৌবীর প্রদেশে আর্পূর্ব সংস্কৃতি 


বিশেষ প্রবল ছিল বলিয়া এই অঞ্চলে আর্ধ ভাষার ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিতে 
কিছু বিলম্ব হইরাছিল। 


আর্ধের যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া ভারতবর্ষে আগিয়াছিল তাহাদের 
কথ্যভাবার মধ্যে অল্পদ্বল্প স্বাতন্ত্য থাকিলেও মোটামুটি এক্য ছিল। খুব উন্নত 
সংস্কৃতি বলিতে যাহা বোঝায় এমন কিছু নবাগত আর্ধদের বেশিরকম ছিল না। 
তাহারা ছিল প্রধানত পশুপালক যাযাবর জাতি। কিছু কিছু চাষবাঁসও 
শিথিয়াছিল। ভারতবর্ষে আনিয়া তাহারা যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে 
কষিজীবী হইয়া যায়। কিন্তু;আর্যদের অনন্যসাধারণ সম্বল-ছিল তাঁহাদের অশ্ব- 
সাধন, শক্তিশালী ভাষা এবং উচ্চশ্রেণীর দেবগীতিমূলক সাহিত্য। ভারতীয় 
আর্ঘদের নিকট-সম্পকিত উপভাষাগুলির একটি সাহিত্যিক রূপ অর্থাৎ “সাধুভাষা’ 
ছিল। ইহাতেই তাহারা দেবতাদের উদ্দেশে এবং বহিং:প্ৰক্ৃতিতে দেবমহিমাঁর 
আবেশে স্তবস্তুতি রচনা করিত। বৈদিক (অর্থাৎ খগবেদের) ভাষাই হইতেছে 
পর্ন ভারতীয়-আর্ধ ভাষার সাহিত্যিক রূপ অর্থাৎ সাধুভাযা। খথ্েদের মধ্যে 
আর্ধদের প্রাচীনতম সাহিত্যরচনা সঙ্কলিত হইয়াছিল। খথেদের প্রাচীনতম 
কবিতাঁগুলির রচনাকাল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৫০ অবের খুব পরে ন্য়। এইগুলিই ইন্দো- 


প্রাচীন ভারতীয়-আর্য বা বৈদিক-সংস্কত ৮১ 
ইউরোপীয় ভাঁষাঁবংশের সর্বাপেক্ষা পুরানো সাহিত্যিক রচনা ।১ ঝখেদের 
কবিতাগুলি যত.পুরানো, খখেদ-নংহিতার অর্থাৎ সঙ্কলনের কাল তত প্রাচীন . 
নয়। সম্ভবত ১০০০ শ্রীষটপূর্বান্ধের কাছাকাছি সময়ে বৈদিক স্ক্তগুলি 
বেদরপে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 

বৈদিক সাহিত্য (প্রষটপূর্ব ১২৫০-৬০০ ) কালানুক্রমিকভাবে তিন স্তরে বা! 
পর্যীয়ে বিভক্ত_(১) বেদু বা সংহিতা, (২) ব্ৰাহ্মণ, এবং (৩) উপনিষদ । বেদ 
বলিতে বোঝায় ‘ত্রয়ী’ অর্থাৎ তিন যজ্ঞীয় বেদ, এবং অযজ্ঞীয় অথর্ববেদ | ব্রাহ্মণ 
গ্রন্থগুলিতে আছে বিবিধ যজ্ঞকার্যের বিবরণ ও ব্যাখ্যা আর কিছু কিছু প্রাচীন 
উপাখ্যানের ও উপাখ্যানের টুকরা । ব্রাঙ্গণেরই পরিশিষ্ট উপনিষদ্‌। ইহাতে 
সে-যুগের কবি-মনীষীদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-অন্ভূতির অপূর্ব সরল এবং 
অনন্করণীয় সহজ কবিত্ময় প্রকাশ আছে। খক্‌ ও সাম বেদ পছ্যে, অন্য বেদ 
পদ্যে ও গদ্যে, আর ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ প্রধানত গন্যে লেখা । 
প্রত্যেক বেদের একাধিক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ আছে। থক্সংহিতার বা 
খথেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হইতেছে এঁতরেয়-ব্রাহ্ম।। ইহাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে 
সর্বপ্রাচীন (রচনাকাল আনুমানিক শ্রীষ্টপূর্ব ৮০০)। সামসংহিতায় অর্থাৎ সাম 
বেদে খণ্ধেদের কবিতাগুলিই এমনিভাবে সাজানো হইয়াছে যাহাতে যজ্ঞে গান 
করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। অল্প কয়েকটি শ্লোক মাত্র. নৃতন। সামবেদের 
ব্রাঙ্গণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে তাণ্ (বা পঞ্চবিংশ ) ব্রাহ্মণ । 
সথবিখ্যাত ছান্দোগ্য-উপনিষদ্‌ সামবেদের অন্তর্ভুক্ত । যভুর্বেদের দুইটি প্রধান 
শাখা,__শুরু-ও কৃষ্ণ । শুরু-বজুর্বেদে পদ্য ও গদ্য অংশ পৃথক্ভাবে বিন্যস্ত বলিয়া 
ইহার শুরু অর্থাৎ পরিষ্কৃত। আর কৃষণ-যজুর্বেদে গন্য ও পদ্য মিশানো 
আছে বলির! ইহার নীম কুষঃ অর্থাৎ মিশ্রিত। শুর যজর্বেদের ‘বেদ’ অর্থাৎ 
পদ্যাংশ হইতেছে বাঁজসনেরি-সংহিতা, এবং ব্রাহ্মণ’ হইতেছে শতপথ-ব্রাহ্ষণ। 
স্থবিখ্যাত বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্‌ শতপথ-্রান্ষণেরই পরিশিষ্ট । কুষ-যভূর্বেদের 
‘বেদ’ পাওয়া যার একাধিক সংহিতাঁয়। যেমন তৈত্তিরীয়-সংহিতা, মৈত্রায়ণি- 
ংহিতা, কাঠক-সংহিতা। যদিও কৃষ-যজু্বেদের পৃথক্‌ ব্রাহ্মণ আছে, তৈত্তিরীয়- 
ব্ৰাহ্মণ ইত্যাদি, কিন্তু আসলে কষ-যভূর্বেদ-সংহিতাগুলি ব্রাহ্মণ ছাড়া কিছু নয়। 


» খুব সম্প্রতি ত্রীটদ্বীপে প্রাপ্ত ত্থলেখ কিছু কিছু গড়া পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে গ্রীক- 
ভাষার নিদর্শন ১৪** খরীষ্ট পুর্দা্দ হইতে মিলিতেছে। ইহাই ইন্দো'ইউরোগীয় ভাষার অসন্দিগ্ 


প্রাচীনতম নিদর্শন । 
৬ 


৮২ ভাঁষার ইতিবৃত্ত 


বজুর্বেদের পদ্যাঁশে খথেদের মন্ত্রই বেশির ভাগ উদ্ধত । তবে তাহার সঙ্গে নৃতন 
শ্লোক অল্পন্থল্প এবং যজ্ঞীয় মন্ত্র ( ণনিবিদ্‌") কতকগুলি আছে। 

যন্তকার্ধে অথর্ববেদের প্রয়োগ ছিল না। ইহাতে সে যুগের তুক-তাঁক 
ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি তান্ত্রিক মন্ত্র ও স্তব অনেকগুলি সঙ্গলিত আছে। অথব- 
বেদের প্রাচীন অংশ খগ্যেদের অনেক স্ুক্তের সমকালীন রচনা (কয়েকটি 
‘স্বক্ত’ বা কবিতা উভয় গ্রন্থেই উদ্ধত আছে), সাধারণ লোকের বা জন- 
গণের সম্পত্তি এবং পরে সঙ্কলিত বলিরা ইহার ভাষ! খগেদের ভাষার 
তুলনায় অর্বাচীন। অথর্ববেদকে বৈদিক যুগে বেদই বলিত না, বলিত 
‘অথর্বান্বিরসঃ’ অর্থাৎ অথবন্-অধিরস্দের গুহ্বিষ্ঠা।। ইহাকে ‘বেদ’ মর্ষীদ। 
দিবার পর অন্যান্য বেদের অনুকরণে ইহারও ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্‌ রচিত 
হইয়াছিল। কিন্ত এগুলি অত্যন্ত অর্বাচীন। এমন কি, অথর্ববেদের নবীনতম 
পরিশিষ্ট, আল্লোপনিষদ্‌, যাহাতে আরবী আল্লাহ্‌-এর সহিত ত্রন্মের অভেদ 
প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দের শেষার্ঘ। 

প্রত্ব ভারতীর-আর্ধ ভাষার সাহিত্যিক বা সাধু ছাদ ছিল দুইটি । একটি_ 
যেটিতে ধর্মসাহিত্য রচিত হইয়াছিল-_ধণেদের এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের 
ভাষা, আর অপরটি সেকালের শিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের এবং 
অবৈদিক ও লোঁকিরু আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষা । এই শেষোক্ত ছাদ লেখা 
কোন প্রাচীন রচনা এ-যুগ অবধি পৌছায় নাই, তবে পরবর্তী কালের 
রামারণ-মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণের ভাষার এই ছাদ আভাসে রহিয়া 
গিয়াছে। পাণিনি বৈয়াকরণ এই শেষোক্ত ভাষারই ‘সংস্কৃত! অর্থাৎ শিষ্ট- 
ব্যবহার্য রূপটি নির্ধারণ করিয়াছিলেন । 
_ আন্গমানিক পঞ্চম শতাব্দে বা তাহার অল্প কিছুকাল পরে অদ্বিতীর 


%-বৈয়াকরণ পাণিনি তৃক্ষশিলার নিকটে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
মাতার নাম াক্ষী। কৈশোরেই পাঁণিনি মেধার পরিচয় দিয়াছিলেন।১ 
ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে রতিহাসিক তথ্য আর কিছু পাওয়া যায় নাই। পাণিশির 
ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া ইহা ‘অষ্টাধ্যায়ী’ নামে পরিচিত । উদীচী 
বা উত্তরপশ্চিমা তখন শিষ্টসম্মত মুখ্য ভাষা ছিল, আর পাঁণিনি এই অঞ্চলেরই 


অধিবাসী । কুতরাং তাহার ব্যাকরণে এই অঞ্চলের ভাষাই আদর্শরূপে গৃহীত 


> পতগ্রলি মহাভাত্বে লিখিয়াছেন, “আকুমারং বশঃ পাণিনেঃ | 


প্রাচীন ভারতীয়-আর্য বা বৈদিক-সংস্কৃত দত 
হুইয়াছিল। কিন্তু তাই বলির পাঁণিনি অন্যান্য অঞ্চলের শিষ্ট প্রয়োগ উপেক্ষা 
করেন নাই। প্প্রাচাম্‌* ‘উদীচাম্‌’ ইত্যাদি বলিয়া অঞ্চল-বিশেষে সীমাবদ্ধ. 
ব্যাকরণরীতির এবং আপিশলি, কাশকুতৎন্, শাকল্য প্রভৃতি পূর্ববর্তী বৈরাকরণের 
উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন মতকেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 


পাঁণিনির ব্যাকরণ মাঁনব-মনীযার একটি শেষ্ট নিদর্শন। ইহাতে সংস্কৃতির 

মতো বিরাট ভাষার জটিল ব্যাকরণের যে নিপুণ বিবরণ ও দক্ষ বিশ্লেষণ আছে 
তাহা অতুলনীয় । অল্পকাল মধ্যেই পাঁণিনির ব্যাকরণ পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক 
ব্যাকরণগুলিকে অনাদরে ও বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের 
অধিকাংশের বিলোপসাঁধন করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অবৈদিক শিষ্টভাষার 
রূপও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। স্থতরাং শ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দ 
হুইতে সে-দিন অবধি রচিত অপার সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল লেখাই 
মোটামুটি পাঁণিনির ব্যাকরণসম্মত। তবে অন্নশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত 
জনসাধারণ পাঁণিনির ব্যাকরণের ধার ধারে নাই। তাহারা অপাঁণিনীয় 
কথ্যভাষায় পুরাণকথা কবিতা! ধর্সতত্ব ইত্যাদি শুনিত। এইরূপ অবৈদিক 
অ-সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় পুরাঁণকাহিনীগুলি ' প্রথমে লেখা 
হইয়াছিল। প্রাচীন পুরাণগুলির যে অপেক্ষাকত শুদ্ধ রূপ এখন প্রচলিত আছে 
তাঁহার মধ্যে এই অ-সংস্কৃত ভাষার চিহ্ন অবলুপ্ত নয়। ভারতীয়-আর্ধ যখন 
মধ্য স্তরে পৌছাইয়াছে তখনো কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অ-সংস্কৃত 
লৌকিক প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার ব্যবহার ছিল। উত্তরাপথের বৌদ্ধের! 
তাহাদের শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন এই-ধরণের সংস্কত-প্রাকৃত মিশ্রভাষায়। 
সাধারণত তাহাদের ব্যবহৃত এই ভাষা এখন গাথা ভাষা", “বৌদ্ধ-সংস্কত" অথব! 
“বৌদ্ধ মিশ্র-সংস্কৃত, নামে পরিচিত। বৌদ্ধ সংস্কতের একটু নিদর্শন দিই |; 

অপ্রিয় যে ছুখি তেহি নিবাসো! 

যে পি প্রিয়া দুখু তেহি বিয়োগো। 

অন্ত উভে অপি তেহি জহিত্ব! 

তে সুখিতা নর যে রত ধর্মে ॥ 


অর্থাৎ যাহা দুঃখযুক্ত তাহার সংসর্গ অগ্রীতিকর। যাহা! প্রিয় তাহাদের বিয়োগ বেদনা- 
দায়ক। প্রিয়াপ্রিয় দুই প্রান্ত পরিত্য।গ করিয়! সেই নর সুখপ্রাপ্ত বাহীরা ধর্মে রত। 


প্রাচীন ইরানীয় ভাষার সহিত তুলনা করিলে প্রাচীন-ভারতীয়-আর্য ভাষায় 
যে অভিনবত্ব দেখা যায় তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছি । ইন্দো-ইরাঁনীয় ‘অই’, 


১৫, ভাষার প্রধান বিশেষত্ব । 


৮৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 
“অউ” এই ছুই দ্বিস্বরধ্বনি যথাক্রমে একাঁরে এবং ও-কাঁরে পরিণত হইল ; উদ্ম দ, 
5১, এ', গর; ধ্বনিগুলি লুপ্ত হইল অথবা র-কারে কিংবা বিসর্গে পরিণত হইল $ 
টু, $, ছু, ঢ৬ ৭৬ ব্ঁএই কয়টি ধ্বনির (অর্থাৎ, মূরধন্য-বর্গের ) স্থষ্টি হইল ১ 
র-কার কখনো কখনো! (বিশেষ করিয়া পূর্ব অঞ্চলে ) ল-কারে পরিবতিত 
হইল 3 “র- এবং “স্ত- বিকরণ১ যোগ করিরা যথাক্রমে ভাঁবকর্ম-বাঁচ্যের ও 
ভবিষ্যং-কালের রূপ নির্দিষ্ট হইল। মোটামুটি এইগুলি প্রাচীন ভারতীর-আর্ষ 
৫৬ প্রাচীন ভারতীর-আর্ধ ভাষা বলিতে বোঝায় সেই কাঁব্য-ভাঁষা যাহার সাধু 
রূপ বৈদিক ও সংস্কত। বৈদিক ও সংস্কৃত মোটামুটি অভিন্ন দুইটির হইলেও 
মধ্যে কিছু মৌলিক এবং প্রচুর কালপরিণামগত পার্থক্য আছে। সতের 
মধ্যে ভাঁরতীয়-আর্ধ ভাষার পরবর্তী (অর্থাৎ মধ্য বা “প্রাকৃত” ) স্তরের 
অনেক শব্দ ও রীতি প্রবেশ করিয়াছে; এগুলিকে প্রাচীন ভারতীয়-আধ 
ভাবার নিজন্ব বলির! গ্রহণ করা চলে না। স্থতরাং সংস্কৃত এবং প্রাচীন 
ভারতীয় আর্য ভাষা সর্বদা সমার্থক নয় ।৬তেমনি প্রাচীন ভারতীয়-আর্ধ ভাষ 
বলিতে শুধু বৈদিকই বোঝার না! কেন না এমন অনেক পুরানো পদ ও প্রয়োগ 
সংস্কৃতে আছে যাহার মূল বৈদিক ভাষায় লভ্য নয় (যেমন সং নট- > * নৃতঃ 
সং খেলতি > * ক্রেড়তি)। আর, বৈদিক এবং সংস্কৃত _উভর ভাষাতেই 
অন্‌ আৰবি ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের অপ্রতুলতা নাই । স্তর বৈদিক-সংস্থতে 
আৰ্য ভাষায় যে ছাদুটি রক্ষিত হইয়াছে প্রাচীর ভারুতীয় আর্ম বলিতে তাহাই 
বোবা । তৃবে্ঘবোটামুটিভাবে প্রাচীন ভারতীয়-আর্ধ বলিতে বৈদিক এবং 
সংস্কৃত ভাষা দুইই বুঝি । 
বৈদিক বলিতে প্রধানত বোঝায় খপ্বেদের ভাষা [অন্যান্য বেদের এবং 
বৈদিক গণ্যগ্রনথ ব্রদ্ষণ-উপনিবদ্গুলির ভাষা কাঁল-বিচারে অর্ধাচীন এবং ব্যাকরণ- 
রীতিতে সরলতর । এমন কি খণ্েদের মধ্যে যে অংশ অর্বাচীন (যেমন দশম 
মণ্ডল, এবং প্রথম মণ্ডলের কতক অংশ) তাঁহাতেও দেখা যাঁয় যে, ভাঁষা 
খানিকটা সরল হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের শেষ সময়ে প্রাচীন উপনিষদ্গুলি 
লেখা হইয়াছিল । এগুলির ভাষা বৈদিকত্ব অনেকটাপরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃতের 


» সমাপিকা ক্রিয়াপদে ধাতু ও বিভক্তির মাঝখানে যে প্রত্যয় আসে সেগুলিকে বিকরণ 
(557.৮1) বল! হয়। যেমন, “আপ নতি, “আপ-নু-তে', 'দা-স্ত-তি!, 'দা-স্ত-তে'। “যুবত 
য-তি’, ‘যুধ_য-তে’ ।--এইনব উদীহরণে নো, -নু'-,-স্ত-, হব বিকরণ। 
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খুব কাছাকাছি আসিয়া, পৌছিয়াছে। একহিসাবে (নিষদের ভাষাকে 
সংস্কৃতের জননী বলা যাঁয়। 
খথ্েদের পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থগুলি যে-সময়ে রচিত অথবা সঙ্কলিত হয় সে- 
সময়ে আর্যেরা ব্রহ্মাবর্তে, এমন কি প্রাচ্যে কাশী-কোশল-বিদেহ অবধি, আসিয়া 
পৌঁছিয়াছে, এবং আর্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র তখন পঞ্চনদের তীর ছাঁড়িয়া আসিয়া 
যমুনার অন্তর্বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণে খথ্েদের ভাষা সর্বাংশে 
ঝথেদেতর বৈদিকের পূর্বরূপ নয় । অর্বাচীন বৈদিকের মূলে ছিল অন্য একটি 
উপভাষা, যে উপভাষা ধণ্খেদের ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠসম্পরকযুক্ত কিন্তু যাহার মধ্যে 
আর্যেতর প্রভাব বেশি প্রকট । ধ্বনিতত্বে প্রাচীন বৈদিকের প্রধান বিশেষত্ব 
রকাঁরবাহুল্য। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিকে র-কার স্থলে ল-কার দেখা দিতেছে । 
যেমন প্রা বৈ__রঙতে, কৃপ্ত, শরীর, রোচনঃ অ বৈ- লম্বতে, ক্ষ, শ্রীল, 
লোচন-। বূপতত্বের বিচারেও প্রাচীন ও অর্বাচীন বৈদিকের স্ব তন্ত্রতা ধরা পড়ে । 
একটি উদাহরণ দিই । অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে ঝথেদে প্রধানত 
পাই -ভিম্‌’ বিভক্তি ( যেমন “দেবেভিঃ?) আঁর অথর্ববেদে পাই প্রধানত এস্‌ 
বিভক্তি ( যেমন ‘দেবৈঃ’)। তেমনি প্রা বৈ ক্ুণোতি” অ বৈ 'করোতি' | 
বৈদিকের ও সংস্কতের মধ্যে মোটামুটি ধবনিগত এঁক্য আছে। কিন্তু ব্যাঁকরণে 
অনেক ব্যবধান। সংস্কৃতে স্বরের কোনই স্থান নাই । কিন্ত বৈদিকে, খেদে 
বিশেষ করিয়া, স্বর (8০০০৫) একটি প্রধান বিশেষস্থ। স্বরের স্থানপরিবর্তনে অর্থের 
পরিবর্তন হইত। বৈদিক শব- ও ধাতু-রূপ বিপুল এবং বিচিত্র । শব্দরূপে 
বদিকে কতকগুলি অতিরিক্ত পদ আছে ( যেমন, ‘নর’ শবের প্রথমা-দ্বিতীয়ার 
দ্বিবচনে রা” প্রথমার বহুবচনে 'নরাসঃ”, তৃতীয়ার একবচনে “নরা» তৃতীয়া 
বহুবচনে ‘নরেভিঃ’ )। নতুবা উভয়ত্র শব্দরূপ মোটামুটি একই । ধাতুরূপে 
বাহুল্য ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি। সংস্কতে পাই নির্দেশক ছাড়া দুইটিমাত্র 
। ভাব’ বা মুড (V০০৭)-অনুজ্ঞা (লোট্‌), এবং সম্ভাবক বা বিধি (লিউ )। 
বৈদিক দুইটি অতিরিক্ত ভাব ছিল-_অভিপ্রার (লেট), এবং নির্বন্ধ 
(09157৩6%০) ৮ অভিপ্রায় ভাবের প্রয়োগ সংস্কৃতে একেবারেই নাই, কেবল 
উত্তম-পুরুষের পদগুলি অনুজ্ঞার উত্তম-পুরুষের রূপ লইয়া আত্মগোপন করিয়া 
আছে। (বৈদিকে এবং মূলভাষার অনুজ্ঞার উত্তম-পুরুষ ছিল না, কেন না 
যথার্ঘত উত্তম-পুরুষের অনুজ্ঞা হইতে পারে না নব ভাবের প্রয়োগ সংস্কাত 


» কাল ও ভাবের সংজ্ঞা পরে দ্রষ্টব্য | 


৮ 


৮৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 
শুধু ‘মা’ এই নিষেধার্থক অব্যয়ের যোগেই সীমাবদ্ধ (“মাডি লুউ৮)। বৈদিকে 
অসম্পন্ন” (লঙ়) “সামান্য? (লু) এবং ‘সম্পন্ন’ (লিট্‌)_এই তিন 
অতীতকালের প্রয়োগ স্থনিদিষ্ট ছিল। সংস্কতে যেমন শুধু বর্তমান-কালের এবং 
চিৎ সামান্য অতীত-কাঁলেরই ভাবান্তর হয় (বর্তমাঁন-কালের অন্থভ্ঞ।_ লো, 
বর্তমান-কালের বিধি-বিধিলিউ, এবং সামান্য অতীত-কালের বিধি 
আবীলিও), বৈদিক তেমন নর। বৈদিক বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন 
অতীত এবং ভবিষ্যং_এই চারি কালেই বিভিন্ন ভাবের রূপ হইত নিয়ে 
বিভিন্ন কালগত ভাবের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 

‘কৃ’, মুচ্‌' ও ‘গম্‌’ ধাতুর বিভিন্ন কালে বিধি বা সম্তাবক ( লিউ.) এবং 
অনুভ্ঞ। (লোটু) ভাবে পরস্মৈপদ মধ্যম-পুরুষের একবচনে নিম্নলিখিত রূপ হয়,_ 
[১] লটের লিঙ__কৃণুয়াঃ (কুর্য্যাঃ ), মুঞ্চেঃ, গচ্ছেঃ। লটের লোট্‌_কৃগু, 
(বা কুরু ), মুঞ্চ, গচ্ছ। [২] লুঙের লিও ক্রিপ্াঃ, *মুচ্যা:,১ গম্যাঃ। লুঙের 
লোট্__ক্ধি, মুচ, গহি। [৩] লিটের লিও চক্রিয়াঃ, *মুমুচ্যাঃ, জগম্যাঃ। 
লিটের লোট্‌_*চকর্ণি, সুমুগ্ধি, *জগন্ধি। [৪] লুটের লেট্ব_করিক্যাঃ। 
[৫] ল্‌টের লিঙ্ব দ্রক্ষ্যেত (রামায়ণ) [৬] ল্‌টের লোট্_বৈদিকে ইহার 
প্রয়োগ মিলে না বটে, তবে রামারণে (যেমন দ্রক্ষ্যন্ত, অপনেয্ন্ত, গমিয্যধ্বম্‌ )* 
ও মধ্য এনিয়ার ‘নিয়’ প্রাক্ৃতে আছে (যেমন করিষ্যতু, অগছিশতু < 
*আগচ্ছিন্ততু )। 

সংস্কৃতে শুধু লটেরই লিঙ ( -বিধিলিউ) এবং লোট্‌ আছে, আর আছে 


_আমীপিও নামে কয়েকটি লুঙের বিশিষ্ট লিঙ পদ । 


বৈদিকে শতৃ-শানচত ক্ষহু-কানচন শ্তত-স্তমান প্রভৃতি ক্রিয়াজাত বিশেষণের 

এবং ক্বীচংল্যপ্‌, তুম্তবৈ ইত্যাদি অসমাঁপিকা পদের প্রাচুর্য ছিল। সংস্কতে 

তাহা হান পাইয়| অল্প কয়েকটিতে দীড়াইল্‌। «প্র, পরা, অপ’ ইত্যাদি 

উপনসর্গগুলি বৈদিকে প্রায়ই সাধারণ ক্রিয়াবিশেষণের মত ্বতণ্্র পদরূপে ব্যবহৃত 

হইত। সংস্কৃতে এগুলি ক্রিয়াপদের আগে সংযুক্ত হইল। কেবল “আঁ প্রতি, 

পরি, অনু,’ প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয়ত হইলে তবে স্বতন্ত্র রহিল বৈদিকে সমাসের 
“ 


১ তারকা চিহ্নিত পদগুলির প্রয়োগ নাই । 

* রামায়ণের উদাহরণগুলি শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেন, এম্‌-এ, ডি-লিটু সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন 
মহাভারতেও ভবিম্বংকালের অনুজ্ঞ| পদ পাওয়া যায়। 

যে উপসর্গ কোন কারকের অর্থ প্রকাশ করে তাহাকে উপসর্গ বলে। 


সা 
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ব্যবহার সংস্কতের তুলনায় অতি অল্পই হইত। আর দুইটির বেশি পদের সুমাঁস 
একেবারেই ছিল না। সংস্কতে সমান বহুলতা ক্রমশ বাড়িয়া শেষে বাঁণভট্রের 
মতো কবির লেখায় চরম দৈর্ঘ্য পাইল । এমন ব্যাপার আর কোন সাহিত্যের 
ভাষায় দেখা যায় নাই টি 
+ সংস্কৃত ব্যাকরণে নৃতনত্ের মধ্যে দেখা গেল-_-অতীত-কাঁলে সমাপিকা 

ক্রিয়ার অর্থে তব প্রত্যয়ের প্রয়োগ এবং ধাঁতুপাঠের মধ্যে বহু অর্বাচীন 
ধাতুর প্রবেশ। 

তখনকার কথ্যভাযাঁয় দ্বিবচনের এবং লিটের প্রয়োগ লোপ পাইয়াছিল, 
কিন্তু সংস্কতে ব্যাকরণের ব্যবস্থায় এই দুইটির স্থপ্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় > 

ভারতীয়-আর্ধ ভাষার ইতিহাসে তিনটি স্তর বা অবস্থা লক্ষিত হয়। 

(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ( বৈদিক-সংস্কৃত ), রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ হইতে যষ্ঠ 
শতাব পর্যন্ত। এ 

(খ) মধ্য ভারতীয়-আর্য (অশোক ও অন্যান্য প্রত্বুলিপির ভাষা, পালি, 
প্রাকৃত এবং অপত্রংশ ),শরীষ্পূর্ব বষ্ঠ শতাব্দ হইতে খ্রীষ্ীয় দশম শতাব্দ পর্যস্ত। 

(গ) নব্য ভারতীয়-আর্ধ (বাঙ্গালা, হিন্দী, সিন্ধী, মারাঠী ইত্যাদি) খ্ৰীষ্টীয় 
দশম শতাব হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত। 

ভাঁরতীয়-আর্ধ ভাষায় তিন স্তরের মূল লক্ষণগুলি সংক্ষেপে দেওয়া গেল। 

৮) প্রাচীন ভারতীর-আর্য 
09 ৭ (৯), পঞ্চ এ, এ, সমেত স্বরবর্ণ এবং তিন স-কার সমেত ব্যঞ্জনবর্ণ- 

গুলির পুরামাত্রায় ব্যবহার । স্বরবর্ণের গুণ-বৃদ্ধি-সন্প্রসারণ। সন্ধি বৈদিক, 
স্বর ।- 


৫5 বিবিধ যুক্ত ব্যঞ্চনের ব্যবহার । যেমন 'কর, ক তব, স্ম, দ্ধ, স্থায, ই, বর্ণ 32 


ইত্যাদি। 

(© শব্দরূপে বৈচিত্র্য। তিন বচন, সম্বোধন ছাড়া সাত কারক, তিন 
জিদ 

ধাতুরূপে বৈচিত্র্য। তিন পুরুষ, ছুই পদ (পরণ্রৈপদ, আত্মনেপন) 
ছুই বাচ্য ( কৰ্তা, কর্ম-ভাব ), পাঁচ কাল, পাচ ভাব, বহু অসমাপিক|। 

0 উপসর্গের স্বাধীন ব্যবহীর | 

(৩) সমানের বিচিত্র ও বহুল প্রয়োগ । 

€) বাক্যে পদবিন্যাসের স্থনির্দিষ্ট নিয়মের অনাবশ্তকতা। 


৬৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 

ধাতুতে ও শবে বিবিধ “কৃ ও ‘তদ্ধিত’ প্রত্যয়ের যোগে যথেচ্ছ 
নূতন শব্দগঠন 

(6) অক্ষরমূলক ছন্দঃপদ্ধতি। 

(2) মধ্য ভারতীর-আর্য 

9 শ্বরধ্বনির সংখ্যাহাস £ খ্র (=), থব’ স্বরধ্বনিতে পরিবর্তন, ও, ও? 
ধ্বনির ‘এ, ও’ ধ্বনিতে পরিণতি, যুগ ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী ‘এ, ও" ধ্বনির হ্ুম্বতা ; 
. সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘন্বরের হ্স্বতা। 

€২) পদান্তে (প্রধানত ম-কাঁর কচিৎ ন-কাঁর জাত) অন্ুম্বার ছাড়া ব্যগ্ধন- 
ধ্বনির লোপ। 

ও যুক্ত ব্যঞ্চনধ্বনির সরলতা (পদের আঁদিতে ), অথবা বিশ্লেষ (স্বর- 
ভক্তির সাহায্যে ), অথবা যুগ্াধ্বনিতা (সমীভবনের ফলে )। 


তিন স-কারের স্থানে একটি-_“স' অথবা “শ'__ ধ্বনির ব্যবহার | 

(©) শ্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্ধনের লোপপ্রবণতা (অল্পপ্রাণ হইলে) অথবা 
হ-কারে পরিণতি (মহাপ্রাণ হইলে )। এ লক্ষণ প্রথমে ছিল না। 

(৬) শব্দরূপের সরলতা; ব্যঞ্নান্ত শব্দের স্বরান্ততা দ্বিবচনের লোপ, খ- 
কারান্ত শব্বরূপের লোপ। নামরূপে সর্বনাম বিভক্তির ব্যবহার । ই-কারান্ত 
ও উ-কারান্ত পুংনিঙ্গ-ক্ীবলিগ পদে অ-কারান্ত শব্ধরূপের প্রভাব । বহুবচনে 
প্রায়ই প্রথমা-ছ্বিতীয়ার ভেদলোপ। চতুর্থী বিভক্তির লোপ। পঞ্চমীর অর্থে 
তৃতীয়ার ব্যবহার ৷ 

ধাতুরূপে আত্মনেপদের ও দ্বিবচনের লোপ ; অভিপ্রায় ও নির্বন্ 
ভাবের লোপ ; লিট কালের লোপ, লঙ্-লুঙ্‌ কালের সমাহার ও ক্রমশ লোপ। 
অসমাপিকার বৈচিত্র্হীন | নিষ্ঠা -ত, -তবৎ, প্রত্যয়ান্ত শব্দের অতীতকালের 
অর্থে ব্যবহার । 

(&) বিভক্তিলোপের ফলে বাক্যে পদমংস্থানের সার্থকতা । কর্তা-কর্ম- 
ব্যতিরিক্ত কারকে বিভক্তির অর্থে বিশিষ্ট শব্দের অথবা প্রত্যয়ের ব্যবহার । 

১ ছন্দঃপদ্ধতি মাত্রামূলক এবং বিষমমাত্রিক। 


() নব্য ভারতীয়-আর্য 


৯১ যুগ্নধ্বনির সমতাপ্রাপ্তি প্রবণতা এবং তাহার ফলে পূর্ববর্তী হম্ব্রের 
দীর্ঘতা। 


নব্য ভারতীয়-আর্ষের লক্ষণ ৮৯ 


৩) পদমধ্যে সন্নিকষ্ট হ্বরধ্বনির সন্ধিপ্রবণতা। 

ভে) লুপ্ত প্রাচীন বিভক্তির স্থানে নৃতন বিভক্তির প্রচলন এবং বিভক্তিস্থানীয় 
বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার। নূতন করিয়া স্ত্রীলিত্বের স্থষ্টি। ক্লীবলিদ্গের ব্যবহার 
হাস। 

ক্রিয়াপদে নিষ্া-প্রত্যয় ও শতৃ-পরত্যয-জাত অতীত ও ভবিস্তা কালের 
স্থষ্ট। যৌগিক কালের ব্যবহার। প্রাচীন কাল-ভাবের মধ্যে শুধু বর্তমান : 
( দৈবাৎ ভবিষ্যৎ ) এবং অনুজ্ঞা রহিল । 

(৪) বাক্যরীতি সিদ্ধপ্রয়োগ-অন্থযায়ী। 

১ ছন্দের পদ্ধতি সমমাত্রিক ও মাত্রামূলক এবং পরে কোথাও কোথাও 
অক্ষরমূলক। 

সংস্কৃত ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ণের একমাত্র বাহক ছিল। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মমত 

জনসাঁধারণের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিত, সুতরাং সেগুলির বাহক 
হইয়াছিল মধ্য ভারতীয়-আর্ধ ভাঁষা। অশোকের অনুশাসন আদলে ধর্মান্ুশাঁসন,। 
দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ হীন্যান-মতাঁবলম্বীরা পালি ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
উত্তর ভারতের বৌদ্ধ মহাঁধাঁন-মতাঁবলম্বীরা আশ্রয় করিয়াছিলেন সংস্কৃত-প্রা্কত- 
মিশ্র “বৌদ্ধ সংস্কৃত' বা গাথা’ ভাষা। জৈনেরা অবলম্বন করিলেন প্রথমে 
অর্ধমাঁগধী পরে অপভ্রংশ ॥ 


নবম অধ্যায় 
ব্য াব্পভীল্র-জ্াার্থ অর্থাৎ, পাল্দি-শ্রাক্তভ-অপজ্ৰহশ 


// ১. সাধারণ লক্ষণ 
< বৈদিক ভাষ৷| ক্ৰমশঃ সরল হইয়া সংস্কৃতে পরিবর্তিত হইল, কিন্ত প্রাচীন ভারতীয় 
আৰ্য কাঠামো ঠিক রহিল। তাহার পরে, অর্থাৎ খ্ৰীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে, 
ভারতীয়-আর্য ভাষায় যে পরিবর্তন দেখা দিল তাহাতে সে কাঠামো কতকটা 
বদদলাইয়া গেল, ভারতীয়-আর্য প্রাচীন অবস্থা বা সংস্কৃত রূপ ছাঁড়িয়া মধ্য অবস্থায় 
বা গ্রাকতে পরিণত হইল । প্রাকৃত’ বা প্রাকৃত ভাষা’ কথাটির আসল তাৎপর্য 
হইতেছে 'প্রকুতি'র অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা। যেমন, শিষ্ট সমাজের 
“শুদ্ধ” ভাষা পভ? কালিদাসের কাব্যে ইহার উদ্দেশ পাঁইতেছি।১ 
সংস্কৃত প্রাকতে২ পরিণত হইলে প্রধানত তিন বিষয়ে পরিবর্তন দেখা 
গেল_(১) ধ্বনিতে, (২) শব্দ- ও ধাতু-রূপে, এবং (৩) পদ-ব্যবহারে। প্রথমে 
ধ্বনিগত পরিবর্তন বিচার করা যাক। প্রথমেই দেখি যে, খ-কারের উচ্চারণ 
লোপ পাইয়াছে। (আর ৯-কারের তো কথাই নাই, কেন না এই ধ্বনি সংস্কতেও 
ছিল না, এক কৃষ্গ্‌ ধাতুর ছুইতিনটি পদ ছাড়া।) মধ্য স্তরে খ-কারের স্থলে 
পাই শুদ্ধ ্বরধ্বনি (অ-কার, ই-কাঁর, উ-কার, কচিৎ এ-কাঁর ) অথবা 'র, রি, 
রু’ ইত্যাদি র-কারধুক্ত স্বরধ্বনি। যেমন মৃগ- > (কে) মগ, মিগ, মুগ, আগ, 
শ্রিগ, থে) মঅ, মিঅ ; বুদ্ধ > বুড্‌ঢ ; বৃক্ষ- > (ক) রুকৃথ, লুকৃখ, রুচ্ছ, ব্রচ্ছ, 
ক্রচ্ছ। এ-কাঁর, -কার স্থলে এ-কাঁর ও-কার। যেমন ধৰ্মান্ুশস্ড্যে > (ক) 
ধর্মাহসখিয়ে ; ওষধানি > (ক) ওসধানি। দ্ব্যক্ষর ‘অয়, অব’ স্থলে একাক্ষর 
‘ও, গ' দেখা দিল । যেমন ভবতি > (ক) ভোতি, হোতি, খে) হোদি, ভোদি, 
হোই? পূজয়তি > (ক) পৃজেতি, খে) পৃজেদি, পূজেই, গে) পৃজই। ( দক্ষিণ- 
পশ্চিমা উপভাযায় এইরূপ একাক্ষরীভবন কিছু বিলগ্বিত হইয়াছিল ; কেননা 
অশোকের গির্নার অঙ্ুশাসনে দেখি যে, অন্থাত্র 'ভোতি (হোতি), পুজেতি? 
হইলেও এখানে ‘ভবতি, পূজয়তি’ রহিয়! গিয়াছে) যুক্ত ব্যঞ্তনধ্বনির এবং 


৯. তুলনীয় কুমারসম্ভব ৭-৯০ | ২ অতঃপর প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ও মধ্য 
ভারতীয়-আর্য যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত নামে উল্লিখিত হইতেছে। 
* কে), খে) ও গে) যথাক্ৰমে প্রাকৃতের আদি, মধ্য ও অন্ত্য স্বর নির্দেশ করিতেছে । 


মধ্য ভারতীর-আর্ অর্থাৎ পালি-প্রারুত-অপত্রংশ ৯১. 


পদাস্ত অনুম্থারের পূর্বে সংস্কৃতের দীর্ঘনবর হন্ব হইতেছে। যেমন কাল্তাম্‌ 
> কন্তং ১ দীর্ঘ- > দিগ্ঘ- (অথবা দীঘ-)। ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিবর্তন বেশি- 
হুইয়াছিল। প্রথমেই দেখি যে, অন্থম্বার ছাঁড়া সমস্ত পদান্ত ব্যঞ্জনর্বনির লোপ 
হইয়াছে। যেমন তৎ, কল্পাৎ, তশ্মিন্‌ > ত, কপ্পা, তম্হি । পদান্তে অ-কারের 
পর বিসর্গ থাকিলে উভয়ে মিলিয়৷ ও-কার বা একার হইয়াছে অথবা লুপ্ত 
হইয়াছে ; অন্য স্বরবর্ণের পর সর্বদা বিসর্গের লোপ হইয়াছে । যেমন জনঃ 
> জনে, জনে, জন ; পুত্রাঃ > পুত্তা। ব-কারের লোপ হইল। ( কেবল 
উত্তরপশ্চিম| উপভাষার এবং কচি২ প্রাচ্যমধ্য৷ উপভাষায় ধ্বনিটি কিছুকাল রহিয়া 
গেল)। যেমন শুশ্রাবা > স্ুজ্রদা, সুস্থস। ( = ম্থস্স্থস! ), সুশ্ৰয। ঝি, রঃ 
শ, য’ ধ্বনির কোনটির যোগে (অথবা স্বতই ) অনেক সময় দন্ত্য ব্যঞ্তনধ্বনি 
মু্ধন্ত হইয়া গেল। যেমন কৃত- > (ক) কত, কট-, (খ) কদ-, কঅ-, কট- ; 
ব্যাপৃত- > (ক) ব্যাপত-, বিয়াপত-, বপট-, বপুট- ; দ্বাদশ > (ক) দ্বাদস, 
দুবাদস, ছুবাঁডন। পদের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকিলে তাহার একটি 
(সাধারণত “র, ব, স') লুপ্ত হইয়া গেল অথবা স্বরভক্তি আসিয়া ব্যঞ্জন দুইটিকে 
বিশ্লিষ্ট করিয়া দিল। যেমন ত্রী, ত্রীণি > তী, তিন্নি; দ্বাদশ (ক) দুদাদস » 
স্বামিকেন > (ক) স্থবামিকেন। ( উত্তরপশ্চিমা উপভাবায় এবং কচি২ দক্ষিণ- ' 
পশ্চিমা উপভাষায় পদের আদিতে যুক্তব্যঞ্রন কিছুকাল রহিয়া গিয়াছিল। 
যেমন প্রিয়ন্ত > (ক) প্রিয়স্স, স্বামিকেন > (ক) স্পামিকেন, স্বামিকেন ; 
স্ত্রী > (ক) স্বিয়ক- ; কিন্তু প্রাচ্যা উপভাষায় ‘ইখী’। ) পদমধ্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জন 
হয় সমীভূত নয় স্বরভক্তির যোগে বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল । সমীভূত যেমন অস্তি > 
অথি ; সর্বত্র > সববত্ত ; কল্যাণম্‌ > কল্পাণং; নিষক্ৰমন্ত > নিকৃখমন্ত ; 
অগ্য > অজ্জ ; চিকিৎসা > চিকিস্সা, চিকিচ্ছা ; ব্রাহ্মণ > ব্ৰম্মণ, বস্তন ; 
কদ্র- > খুদ্দ, ছন্দ । পদাদি- অথব! পদমধ্য-স্থিত ‘ক্ষ’ ‘চ্ছ’ (‘ছ’) কিংবা ‘কৃখ’ 
(খ’) হইয়াছে। যেমন ক্ষণতি > ছনতি, বৃক্ষ > ব্ৰচ্ছ-, লুকুখ-॥ ( উত্তর 
পশ্চিমা ও দক্ষিণপশ্চিমা উপভাষায় পদমধ্যগত অসমীভূত যুক্তব্যঞ্ন কিছু কিছু 
রহিয়া গিয়াছিল আদি স্তরে । যেমন তন্মিন্‌ > তম্হি ; তিষটস্তঃ > তিস্টন্তো) 
ক্রমি; *বিনীতস্মিন > বিনিতস্পি ; দশয়িত্ব! > দস্সয়িৎপা। ) য-ফল! 
থাঁকিলে উত্তরপশ্চিমাঁর সর্বদা এবং দক্ষিণপশ্চিমীর প্রায়ই সমীভবন হইয়াছে, 
আর প্রাচ্যমধ্যায় ও প্রাচ্যার সম্প্রসারণ হইয়াছে। যেমন কর্তব্য- > কট্রবব-, 


কট্টুবিয়। 


৯২ ভাষার ইতিবৃত্ত 

শব্দরূপে দেখি যে, পদীস্ত ব্যপ্তনের লৌপের ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্তে 
পরিণত হইয়াছে। তবে কদাচিৎ পুরাতন ব্যঞ্চনান্ত শব্দের পদ দুই-একটি রহিয়! 
গিয়াছে । যেমন রাজা (প্রথমাঁর একবচন) > রয় (-্রায়া), লাজা) 
রাজ্ঞঃ (যষ্ঠীর একবচন ) > রঞ্‌ঞো, রাজিনে, লাজিনে ১ রাজানঃ ( প্রথমার 
বহুবচন ) > রাজানো, লাজানে । অধিকাংশ ব্যগুনান্ত শব্দের রূপ অ-কাঁরান্তের 
মতো হইত । যেমন ‘কৰ্ণে’ স্থলে *কর্ণীর > (ক) কন্মায় ; “অশ্নতঃ” স্থলে 
*অশ্নতস্ত > (ক) অশতদ (-অশশতস্স)। আ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও 
উ-কীরান্ত শব্দের রূপ বজায় ছিল। যেমন মহিলাঃ > (ক) মহিভায়ো! ; অদ্বকজন্তঃ 
> (ক) অন্ককজনিয়ো ; গণনায়াম্‌ > গণনায়ং ; বৃদ্ধরে, বৃদ্ধ্যে > (ক) বড্‌টিরে, 
বড্‌টিয়া। দ্বিবচনের স্থান বহুবচন অধিকার করিল। যেমন ‘দ্বৌ মন্থর” > 
(ক) দে মৌরা/ছুবে মজুল1 ; ছে চিকিৎ সে’ > (ক) দে চিকীছ (= চিকিচ্ছা ), 
দুবে চিকিস (-চিকিস্না)। পঞ্চমীর একবচনে “-তম্্‌’ প্রত্যয় যোগ হইতে 
লাগিল । যেমন উজ্জর্িনীতঃ > (ক) উজেনিতে । সপ্তমীর একবচনে সর্বত্র 
সর্বনামের “শ্মিন্‌* বিভক্তির ব্যবহার হইত, তবে কোন কোন উপভাষায় 
প্রাচীন “ই’ বিভক্তিও ছিল। যেমন বিজিতে, *বিজিতস্মিন্‌ > (ক) বিজিতে, 
বিজিতম্হি। অন্ত্য ব্যগ্তনধবনি লৌপের ফলে বহুবচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়া 
বিভক্তিতে পুংলিঙ্জ-কীবলিলের প্রভেদ লুপ্ত হইল বলিয়া ( অর্থাৎ, নরাঃ > নরা, 
নরান্‌ > নরা, এবং ফলা = ফলানি ) পুংলিদ্দে দ্বিতীয়ার বহুবচনে প্রায়ই 
ক্লীবলিঙ্দের প্রথমা-দ্বিতীরার বহুবচন অথবা পুংলিদের প্রথমাঁর বহুবচন ব্যবহৃত 
হইত । যেমন প্রাণাঃ > (ক) পাণানি, প্রণনি ( ্প্রাণানি) বা প্রাণাঃ ; 
বৃক্ষাঃ > লুখানি (-লুকখানি) বা ব্রছা ( _ক্রচ্ছা); রাজানঃ > রজনি 
€ =রাজানি ), রাজানো, লাজানে | সর্বনামের প্রথমার বহু বচনে “এ বিভক্তি 
(যেমন ‘যে’, ‘তে’, ‘কে’ ) দ্বিতীয়ার বহুবচনে ব্যবহৃত হইত | যেমন, 'জীবান্‌' 
স্থলে “জীবে? ।১ ভিন্‌’ হইতে উৎপন্ন “হি” বিভক্তি তৃতীয়া ছাড়া চতুর্ী- 
পঞ্চমীতেও চলিত। যেমন (ক) আজীবিকেহি < আজীবিকেভ্যঃ 


প্রারুতের ধাতুরূপে সংস্কতের বৈচিত্র্য একেবারেই নাই। ধাতুর সব্দে বিকরণ 
মিশিয়া গিয়াছে । যেমন যুধ4য়-১ জুজব-, জি+না-১ জিণ-| এইভাবে 
কখনো কখনো এক মূল ধাতু হইতে একাধিক নৃতন ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে। 


৯. সর্বনাম বিভক্তির এইরকম প্রয়োগ গ্রীকে এবং প্রাচীন পারসীকেও দেখা যায় । 


প্রথম মধ্য ভারতীয়-আর্ষ ৯৩ 


যেমন বাএই-< বাদয়তি, বাঁজই < বাছতে। সকল ধাতুরই রূপ ভাঁদিগণীয়ের 
মতো । তবে দৈবাৎ অন্যান্য গণের চিহ্াবশেষযুক্ত পদ ছুই চারিটি আছে । যেমম, 
অস্তি > অথি ; ঞপ্রাপ্ণাতি > কে) পাঁপুণাতি ; করোতি > (ক) করোতি, 
কলেতি, (খ) করোদি, কলেদি, (গ) করোই ; কণোতি > (গ) কুণই ; মন্যতে 
> (ক) মঞ্ঞতে, মঞ্ঞতি, মন্নতি। সংস্কৃতে শুধু একাক্ষর আ-কারাস্ত 
ধাতুর ণিজন্ত রূপে “পয়’ বিকরণ যুক্ত হইত ( যেমন দীপয়তি, মাঁপয়তি )৯ 
প্রাক্কৃতে কিন্তু সব ধাঁতুরই (এমন কি ণিজন্তেরও ) ণিজন্তে এই বিকরণ দেখা 
যাঁর। যেমন * লেখরিস্তামি > (ক) লেখাঁপেশামি (_লেখাপেশশীমি ), 
হাঁরিতানি > (ক) হাঁরাপিতানি, হারয়তি = (খ) হারাবেদি, হারাবেই। 
অতীতকালের ক্রিয়ার রূপে লিটু লুপ্ত হইল, লঙ আর লুঙ্‌ মিলিয়া গেল ॥ 
অসমাপিকায় সর্বত্র (উপসর্গ থাকা সত্বেও) ধাতুতে 'ভ্বাচ্‌’ প্রত্যয় হইল। 
যেমন, *আলোচয়িত্বা > (ক) অ()লোচেৎপা। 

পদপ্রয়োগে দেখা মায় যে, দ্বিবচন সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। চতুর্থীর ও পঞ্চমীর 
একবচনও লুপ্তপ্রীয় ৷ কেবল তীদর্ধ্-চতূর্থীর, এবং দক্ষিণপশ্চিমীয় দৈবাৎ 
পঞ্চমীর, একবচন কিছুকাল ধরিয়া টিকিয়া ছিল। দ্বিতীয়া ও হী বিভক্তির দ্বার) 
চতুর্থীর, এবং তৃতীরার ও সপ্তমীর দ্বারা পঞ্চমীর অর্থ গ্োোতিত হইত । যেমন 
নাস্তি হি কর্মতরং সর্বলোকহিতত্বাৎ > (ক) নাস্তি হি কম্মতরং সর্বলৌক- 
হিতৎপা, নথি (-নথি) হি কণ্মতলা সব- ( =সব্ৰ ) লোঁকহিতেন ; তেভ্যঃ 
বক্তব্যম্‌ > তেষং বতবো (-বত্বব্বো), তেহি বতবিরে ( বত্তবিবয়ে )। 
ক্রিয়াপদেও দ্বিবচন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে, এবং দৃক্ষিণপশ্চিমা উপভাঘা 
ছাঁড়া অন্যত্র আত্মনেপদও বিলুপ্ত। বিধিলিউ, এবং লোট্‌ ভিন্ন অপর ভাব 
(অর্থাৎ লেট) লোপ পাইয়াছে ॥ 


২['প্রথম মধ্য ভারতীয়-আার্য | 
প্রাকৃত অর্থাৎ মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা তিনটি সুস্পষ্ট স্তরের ভিতর দিয়! 
পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই তিন স্তর হইতেছে_ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। 
এগুলির আনুখাঁনিক স্থিতিকাল হইতেছে যথাক্রমে শ্ীটপূর্ব ষষ্ঠ হইতে খ্ী্টায় 
প্রথম শতাৰ্দ, খ্ৰীষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাঁব, এবং খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ট হইতে দশম 


১ প্রাক্ৃতের দ্বিতীয় স্তরে প্রায়ই সংস্কৃতের পঞ্চমান্ত (বা HUE ) পদে আবার “ না প্রতায় 
যোগ হইত। “ঘরাদে ঘরাও' আসিয়াছে "গৃহীত (বা গৃহ )+ -তঃ' হইতে। 


৪৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 


শতাব্দ। প্রথম স্তরের প্রধান নিদর্শন পাইতেছি অশোকের অন্শাসনে, 
খ্ৰীষ্টপূর্ব শতান্দের অন্যান্য প্রত্রলিপিতে এবং হীনযান-মতাঁবল্বী বৌছদিগের 
পালি শাস্তের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে। দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন মিলে শ্রীষ্টপর 
প্রথম তিন শতাব্দের প্রত্ুলিপিতে, সাহিত্যিক প্রারতে ( মুহারাষ্ট্রা-শৌরসেনী- 
অর্ধঘাঁগধী-মাগনী-পৈশাঁচীতে ) এবং বৌদ্ধদংস্কতে। তৃতীয় স্তরের নিদর্শন 
|| পাই অপন্রশে । 
অশোক-অন্ুশাসনের মধ্যে (শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতান্দে) সেকালের প্রধান 
উপভাষ| চারিটির পরিচয় পাইতেছি--(১) উত্তরপশ্চিমা (শাহ্বাঁজগটী এবং 
মান্সেহ্রা অনুশাসন ), (২) দক্ষিণপশ্চিমা ( গির্নার অনুশাসন ), (৩) প্রাচ্য- 
মধ্যা (কালসী ও ছোট অন্থশাপনগুলি ), এবং (৪) প্রাচ্য ( ধোঁলী ও জৌগড় 
অন্গশাসন)। প্রথম দুই অনুশাসন খরোঠী লিপিতে উৎকীর্ণ। এই বিদেশী 
লিপি লেখা হইত ডান দিক হইতে ঝ। দিকে । অপর অনুশাসনগুলি আধুনিক 
ভারতীয় সমুদয় লিপির আকর ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ। 
উত্তরপশ্চিমার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে এইগুলি,_র-কার- এবং 
স-কার-যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির স্থিতি (যেমন প্রির-, স্রিয়ক-, অস্তি ) ; ব-ফলাযুক্ত 
ব্যঞ্জনধবনির সমীভবন (যেমন কর্তব্যঃ > কটবো৷ = কট্টব্বো, কল্যাণম্‌ > 
কলণং = কলাণং)) 'স্ম, স্ব’ স্থলে ‘সপ’ (যেমন, *বিনীতস্মিন্‌ > বিনিতস্পি, 
স্বামিকেন > স্পামিকেন ); শ-কারের এবং ক্ষচিৎ য-কারের স্থিতি ; “ত্বা” 
প্রত্যয়ের অর্থের *--ত্বা’ প্রত্যয়ের ব্যবহার (যেমন, দ্রশেতি, তিস্তিতি) ইত্যাঁদি। 
শাভৃবাঁজগট্রী লিপির নবম অন্থশাসনের প্রথম অংশ উত্তরপশ্চিমার 
নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করিতেছি । লিপি খরোঠী, তাই দীর্ঘস্বরের চিহ্ন নাই। 
প্রাকৃত প্রত্বলিপিতে, প্রায়ই যুক্ত বা যুগ ব্যগ্জন একক রূপে লেখা হইত। 
দেবনং প্রিয়ে। প্রিয়দশি রয় এবং অহতি জনে| উচবুচং মংগলং করোতি অবধে অবহে 
বিবহে পজুপদনে প্রবসে । এতয়ে অঞয়ে চ এদিশিয়ে জনে! বহু মংগলং করোতি। অত্র 
তু স্তিয়ক বহু চ বহুবিধং চ পুতিকং চ নিরক্গিয়ং চ মংগলং করোতি | সে-কটবে| চ ব খো 
মংগল। অপফলং তু খো এতং। ইমং তু খো৷ মহফল যে! খ্রমমংগলং 1৯ 
দক্ষিণপ(শ্চন। বৈদিক-সংস্কৃতের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি । এখানে শ, ষ’ 
হইয়াছে ‘স’। ব-কাঁর ও স-কারযুক্ত ব্যঞ্জন কচিৎ রহির1 গিয়াছে (যেমন 
অস্তি, সর্বত্র ) ; য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হইয়াছে; ‘ত্র, অব” স্থলে হইয়াছে 
তপ’, এবং অন্তঃস্থ ব-ফলা অনেক সময় ব্গীয় ব-ফলায় পরিণত হইয়াছে (যেমন 


5 অনুবাদ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
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আত্ম-> আতপ-, চত্বারঃ > চৎ্পারো, দ্বাদশ > দ্বাদস ) ; 'দৃ’ হইয়াছে ‘রি? 
(যেমন এতাদৃশ- > এতারিশ, যাদৃশ- > যারিস ) ; ‘অয়, অব’ অনেক সময় 
‘এ, ও’ হয় নাই (যেমন, পূজয়তি, ভবতি ) ; আত্মনেপদ কচিৎ রহিয়! গিয়াছে 
(যেমন, মঞতে, আরভরে, অঙ্ছবতরে ), ‘অম্‌’ ধাতুর অ-কারের অলোপ 
(যেমন অস-অস্সা > ঈঅস্তাৎ্) অস্থ= অমৃন্থ > *অস্থাঃ)। সপ্তমী -স্মিন্‌’ 
বিভক্তি অন্য উপভাষার “সি (-স্সি)১ অথবা “স্পি’ হইয়াছে, কিন্তু 
দক্ষিণপশ্চিমায় হইয়াছে “মৃহি’ (যেমন তশ্মিন্‌ > তম্হি, *ধৰ্মস্মিন্‌ > 
ধম্মম্হি)। 
দক্ষিণপশ্চিমার নিদর্শনরূপে গির্নার লিপির নবম অঙ্গশাঁসনের প্রথম অংশ 
উদ্ধত করা গেল। 
দেবানং পিয়ে! প্রিয়দসি রাজা এবং আহ অস্তি জান! উচাবচং মংগলং করোতে আবাধেন্ছ 
বা আবাহবিবাহেনু বা পুত্রলাভেম্থ বা প্রবাসমূহি বা। এতমূহি অঞ্মৃহি চ জনে উচাবচং 
মংগলং করেতে । এত তু মহিডায়ো। বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং 
করোতে । ত কতবামেব তু মংগলং। অপফলং তু খে! এতারিসং মংগলং | অয়ং তু 
মহ।ফলে মংগলে য ধংমমংগলে । 
অর্থাৎ দেবদেব, পিয়দশাঁ রাজা এই কথা বলিতেছেন £ লোকে নানাবিধ মঙ্গল-অনুষ্ঠান 
করে--আগদে, পুত্রবিবাহে, কন্যাবিবাহে, সন্তানলাভে, প্রবাসগমনে | এইসব এবং 
এইরকম অন্য; উপলক্ষ্যে লোকে অনেক মঙ্গল-অনুষ্ঠান করে। এইভাবে মহিলারা 
অনেক এবং নানারকম ছোটখাট নিরর্থক মঙ্গল-আচার করে। অতএব মন্গল-অনুষ্ঠান 
করিতে হয়ই । তবে এইসব মঙ্গল-অনুষ্ঠান অল্পফলপ্রদ ; ধর্মম্গল-অনুষ্ঠানই মহাফলপ্রদ 
মঙ্গল-আচার। 
প্রাচ্যমধ্যার বিশিষ্ট লক্ষণ এইগুলি,_র > ল; কষচিৎ ‘শ, য'-এর স্থিতি 
পদাত্তে বিসর্গযুক্ত অ-কারের এ-কারে পরিণতি ; কদাচিৎ পদমধ্যবর্তা -৩- > 
"এ- (যেমন করোতি > কলেতি)) পদাস্ত অ-কারের আ-কার প্রবণতা) 
র-কাঁর ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্চনধ্বনির সমীভবন (যেমন অস্তি > অথি, সর্বত্র > 
সব্বত্ত ), -ত্য > -তিয়-, -ব্য- > -বিয়-, -- > -জ্জ- (বা -স্য-), -ল্য- > 
য্য ( যেমন অপত্য- > অপতিয়- কর্তব্য- > কট্টবিয়-) অদ্য > অজ্ঞ, উদ্ভান- 
> উষ্যান-, কল্যাণ- > কয্যাণ-); -ত্য- > -চ- ( সত্য- > সচ্চ )১ তত্ব, 
ছাড়া সর্বত্র ব-ফলার সম্প্রসারণ ( দ্বাদশ > ছুবাঁদশ, শ্বঃ শ্বঃ > স্থবে স্থবে, কিন্তু 
চত্বারি > চত্তালি )। -স্ম- -স্ম- > পৃফ- (তক্মাঁৎ > তপৃফা, *্তুদ্মে= যুগ্সে 


> 'মননি, বেধসি' ইত্যাদি পদ হইতে -'নি' বিভক্তি নি্ধাশিত হইতে পারে। 


৯৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


> তুপ্‌ফে ) ; -ক্ষ- > -কৃখ-$ ভূ- > হু- (ভবতি > হোঁতি)১ আত্মনেপদ 
(শানচ) প্রত্যয়ের অ-লোপ। 
প্রাচ্যমধ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া দিলী-তোৌপ্রা, স্তস্তলিপির সপ্তম 
অনুশাঁদনের মধ্য হইতে একটু অংশ তুলিয়া দিতেছি। 
দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাভা হেবং আহা মগেস্স পি মে নিগোহানি লোগাগিতানি 
ছায়োপগানি হোসংতি প্ুমুনিসানং অংবাবডিকা। লোগ।পিতা অঢকোসিক্যানি পি মে 
উদুপানাসি খানাপিতানি নিংসিধিয়া চ কালাপিত। আপানামি মে বহুকানি তত তত 
কালাপিতানি পটাভোগায়ে পহ্থমুনিসানং | 
অর্থাৎ, দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দশী রাজ! এই কথ! বলিতেছেন, পশুর ও মানুষের 
ছায়াপ্রদ হইবে বলিয়া আমি পথে ন্যগ্রোধ রোপন করিয়াছি, আমবাগান বসাইয়াছি, 
আধক্রোশ অন্তরে আমি ইঁদারা কাটাইয়াছি, সিঁড়ি বাধাইয়াছি__যেখানে দেখানে 
আমি জলছত্র বদাইয়।ছি পশুর ও মানুষের বাবহারের জন্য । 
প্রাচ্যার লক্ষণ মোটামুটি প্রাচযমধ্যার অনুযায়ী । বিশেষ লক্ষণ এইগুলি,_ 
পদান্ত অ-কারযুক্ত বিসর্গের এ-কাঁরে পরিণতি; পদমধ্যে -ও- > 'এ-$ শ,ষ > 
স; র > ল; উত্তমপুরুষ সর্বনামে প্রথমার একবচনে ‘হৃকং’। 
ধোঁলী লিপির অতিরিক্ত প্রথম অনুশাঁদন হইতে প্রাচ্যার নিদর্শন দিতেছি। 
সবে মুনিনে পজা মমা | অথ| পজায়ে ইছামি হকং কিংতি সবেন হিতস্থখেন হিদলোকিক- 
পাললোকিকেন যুজেবু তি। তথা! সবমুনিনেক্ণ পি ইছামি হকং। 
অর্থাৎ, সব মানুষ আমীর নন্তান। যেমন আমি সন্তানের বিষয়ে চাই তাঁহারা! ঘেন 


ইহলোঁকিক এবং পারলৌকিক সকল হিতন্থখ পায়, তেমনি সব মানুষের বিষয়েও Ar 
ইচ্ছা করি। 


মধ্য ভাঁরতীয়-আর্ধ ভাষার এবং ভাঁরতীয় লিপিমালার সর্বপ্রাচীন নিদৰ্শন 
পাই অশোক-অন্মুগাঁসনে। বিষয়বস্তুর হিসাবে অশোক-অনুশাসনগুলিকে 
ডিন SG ভাগ করা HEN () গিরি-অনশীলন) ২) শুর প্রিরি- 
অঙন্থশাসন এবং (৩) স্তম্ভ-লিপি ও নিতান্ত ক্ষুদ্র উৎসর্গ-লিপি।. ছয়টি গিরি- 
অন্থশাপনের মধ্যে দুইটি আছে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ । তাহার মধ্যে এক 
আছে আটিক-পেশাওরের মধ্যবর্তী মর্দীন ষ্টেশন হইতে প্রায় সাত মাইল উত্তর" 
পশ্চিমে শাহুবাজগটী গ্রামে গিরিগাত্রে। এবটাবাঁদ হইতে যে কাঁশ্মীরগাঁমী পয 
বাহির হইয়াছে তাঁহার উপর অবস্থিত মান্সেহ্রা শহরের এক মাইল পশ্চিমে 
একটি পাহাড়ের গাঁয়ে অপর অন্ুশীসনটি খোদাই রহিয়াছে। গুজরাটে জুনাগ? 
শহরের আঁধ মাঁইল পূর্বে প্রাচীন স্থদর্শন হ্রদের তীরে পৌরাণিক রৈবতর্ক 
আধুনিক গির্নার, পাহাড়ের গায়ে তৃতীয় অনুশাঁসনটি আছে। মন্ত্রী হইতে 
চক্রাতাঁর পথে যোল মাইল দূরে কাল্সী গ্রাম, সেই গ্রাম হইতে দক্ষিণদিকে প্রা 
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দেড় মাইল দূরে যমুনা ও তমসা নদীর সঙ্বলস্থলের নিকটে এক সুবৃহৎ শ্বেত 
স্ফটিক শৈলখণ্ডের গায়ে চতুর্থ অন্গশাসনটি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । বাকি দুইটি 
অঙ্গশাসন আছে সেকালের কলিগ প্রদেশে, আধুনিক উড়িয্যায়। একটি আছে 
ভুবনেশ্বর হইতে চারি মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ধোঁলী গ্রামে, দ্বিতীয়টি আছে গঞ্জাম 
হইতে উত্তরপশ্চিম দিকে আঠার মাইল দূরে জৌগড়ে। গুজরাটে আর একটি 
গিরি-অনুশাসনের সামান্য কিছু অংশ পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র গিরি-অনুশাসন- 
গুলির মধ্যে একটি আছে জব্বলপুর জেলায় প্রাচীন রূপনাথ তীর্থ, দ্বিতীয়টি 
বিহারে শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাঁসারামে, তৃতীয়টি জয়পুর রাজ্যে বৈরাট 
সহরে, চতুর্থটিও বৈরাটে ছিল, এখন রহিয়াছে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি 
ভবনে । তিনটি আছে মহীশূর রাজ্যে- পিদ্ধপুর, ব্রহ্গগিরি এবং ভটিঙ্গা 
রামেশ্বরে। একটি আছে নিজাম রাজ্যে, মস্কি গ্রামে, এবং আর একটি 
আছে মাদ্রাজে কুন্গুলি জেলায় ।১ স্তস্ত-লিপিগুলির মধ্যে দুইটি রহিয়াছে 
এখন দিলীতে। আসলে এ-ছুটির মধ্যে একটি ছিল আম্বালা জেলায় তোপ্রা 
গ্রামে, আর অপরটি ছিল মীরাঁটে। তৃতীয় স্তশ্তটি প্রথমে প্রাচীন কালের 
কৌঁশাহ্বীতে ছিল, এখন আছে এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে । তিনটি স্তম্ভ আছে 
বিহারে চম্পারন জেলায়__লৌড়িরা গ্রামের কাছে দুইটি এবং রামপুরওর়া গ্রামে 
একটি। কাশীর অদূরে সারনাথের এবং ভোপাল রাজ্যের অন্তর্গত স্লাচীতে 
দুইটি স্তস্ত-লিপির অংশ পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের জম্মভূমিতে, নেপাল রাজ্যের 
অন্তর্গত কুশ্সিনদেঈ নামক স্থানে, প্রাপ্ত একটি স্তম্ভে সামান্য কিছু লিপি 
আছে। ইহার কিছু দূরে নিগ্লীব নামক স্থানে আর একটি স্তম্ভের অংশ 
পাওয়া গিয়াছে । ইহা ছাড়া বরাবর পাহাড়ের গুহার দ্বারদেশে ছুই চারি ছত্র 
লিপি দেখা যায়। 

অশোক-অ্ুশীননের সমসাময়িক একটি লিপি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ভাষার 
ইতিহাসে সবিশেষ মূল্যবান্‌। রামগড় পাহাড়ের মাঝামাঝি যোগীমার! গুহায় 
খোদিত তিন-ছত্র প্রত্রলিপিটি প্রথম শব্দ শুতনুকা’ হইতে সুতনুক] প্রত্বলিপি 
নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে । এই অঙুশাসনের ভাষা প্রাচ্যা, কিন্তু ইহার এমন 
একটি বিশেষত্ব আছে ( অর্থাৎ স, য > শ) যাহা অশোক অনুশাসনের প্রাচ্যায় 
পাই না। পরবর্তী কালের সাহিত্যিক “মাগধী” প্রারকতের প্রধান লক্ষণ-তিনটিই 


১ কিছুকাল আগে মধ্যভারতে দুইটি এবং সম্প্রতি মীর্জাপুরের কাছে একটি নুতন ক্ষুদ্র গিরি- 
অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
৭ 


৯৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 
এখানে পাওয়া যাইতেছে__স, য > শ; র > লঃ এবং পুংলিহ্গ প্রথমীর 
একবচন এ" বিভক্তি । প্রত্বলিপিটি এই 
শুতনুক নম দেবদশিক্যি 
তং কময়িথ বলন শেয়ে 
দেবদিনে নম লুপদথে | 
অর্থাৎ, ৃতনুকা। নামে দেবদানী। তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণনীবাদী 6) দেবদিন্ন 
(আধুনিক দেওদীন ) নামে রূপদক্ষ। 
উড়িষ্ায় ভূবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পাহাড়ে হাঁখিপ্রল্ফার ছারদেশে 
কলিঙ্বরাঁজ খারবেলের যে অনুশাসন [গরীষ্টপূ্ব প্রথম শতাঁব) উৎকীর্ণ আছে তাহা 
এক হিসাবে বিশে মূল্যবান্‌ । ইহার ভাষা প্রাচ্যা নয়, কতকটা দক্ষিণপশ্চিমীর 
মতো । অশোকের গির্নার অন্ুশীসনের, এবং বিশেষ করিয়া পালি ভাবার, 
সহিত খারবেল-অনুশাঁসনের ভাষার খুব মিল আঁছে। তবে অশোঁক- 
অনুশাঁসনের মতো ইহা কথ্যভাষাখ্রিত নর, সাধুভাষা । গুরুগস্ভীর সংস্কৃত গন্ধ 
রীতি ইহাতে অঙগরুত হইয়াছে। প্রারুতের উপর সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের 
পুরানো এবং ভালো নিদর্শন এখানে পাই । খারবেল-অন্ুশাসনের আরম্ভ এই 
নমে! অরহন্তানং নমো সবপিধানং | অইরেন মহারাজেন মহামেঘবাহনেন চেতিরাজবংসবধনেন 
গদথনুভলখণেন চতুরন্তলুঠনগুণউপিতেন কলিঙ্গাধিপতিনা দিরিখরবেলেন পন্দরন বনানি 
নিরিকড়ারনরীরবত! কীড়িতা কুমারকীড়িকা' ততো লেখরূপগণনাববহারবিধিবিনারদেন 
সববিজাবদাতেন নব বসাণি যোবরজং পদামিতং | 
অর্থাৎ, অর্ছংদিগকে নমস্কার, সর্বসিদ্ধকে নমস্কার। এর, মহারাজ, গজপতি। চেদিরাজ- 
বংশবর্ধন, প্রশস্তশুভলক্ষণস্পন্ন, চতুর্দিগাহতগুণসমুহযুন্ত, কলিঙ্গ।বিপতি শ্রীখারবেল পনের 


বংসর যাবৎ গ্রীকড়ার (কিশোর কৃষ্ণ ?) শরীর ধারণ করিয়! বালক্রীড়া করিলেন। তাহার 


পর লেখ-ূপ-গণনাব্যবহারবিধি-বিশারদ এবং সর্ববিগ্ঠাভুষিত হইয়া নয় বংসর ধরিয়া 


যৌবরাজ্য শাসন করিলেন । 

্রষ্পূর্বাবের প্রত্বলিপি কোনটিই সংস্কৃতে নয়, সবই মধ্য ভারতীয়-আর্ধ 
ভাষায় লেখা। তাঁহার কাঁরণ হইতেছে যে, সাধারণ ব্যবহারে, অর্থাৎ শিষ্ট- 
আঁলোচিত শান্বিষ্ভার বাহিরে, তখন কথ্যভাঁষাই চলিত, এবং তখনো কথ্য 
ভাষার প্রাদেশিক রূপে এতটা পার্থক্য দেখা দের নাই যাহাতে এক অঞ্চলের 
লোকের কথ! অপর অঞ্চলের লোকের অবোঁধ্য হইতে পারে । কিন্ত কালক্রমে 
যখন মধ্য ভারতীয়-আর্ব ভাবার প্রাদেশিক রূপান্তর পরিস্ফুটতর হইতে লাগিল 
তখন সর্বসাধারণের বোধগম্য রাখিবার জন্য সংস্কতের দ্বারস্থ হওয়া ছাঁড়া উপার 
রহিল না। তাহার কারণ সংস্কৃত আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষে আর্ধভূমির 


সা 


প্রথম মধ্য ভারতীয়-আর্ধ ৯৯ 


একমাত্র সাধুভাষা রূপে ব্যবহৃত ছিল। সেই জন্যই শ্রষ্টার দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে 
যতগুলি প্রত্বলিপি পাওয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে ছুই চাঁরিটি ছাড়া সবই সংস্কৃতে 
লেখা, এবং এই ছুই চারিটি প্রাকৃত প্রত্বলিপিতেও সংস্কতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব 
পড়িয়াছে। খ্রীষ্টপর যুগে দক্ষিণ-ভাঁরতে অন্ধ ও পল্লব রাজাদের অনুশাসন এবং 
কয়েকটি বৌদ্ধ গুহাঁলিপি এবং উত্তরাঁপথে কুষাঁণ-রাঁজাদের সময়ে কয়েকটি ছোট 
ছোট লিপি ছাড়া খাঁশ ভারতবর্ষে প্রাক্ৃতে লেখা আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রত্ব- 
লিপির সন্ধান মিলিতেছে না। 

খ্ৰীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দের একটি বিশিষ্ট প্রারুত অনুশাসন হইতেছে 
বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশায় ) গ্রীক-রাঁজ অন্তলিখিতের (Antialkidas) দূত 
তক্ষশিলাবাসী যবন ( অর্থাৎ গ্রীক ) দিওনের পুত্র হেলিওদোর (Heliodor০s)- 
প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তস্ত-লিপি। লিপিটি এই 


দেবদেবন বাহদেবদ গরুডধ্বজে অয়ং কারিতে ইঅ হেলিওদোরেণ ভ।গবতেন দিয়ন পুত্রেণ 
তখশিলাকেন যোন-দূতেন আগতেন মহারাজস অংতলিকিতন উপংতা সকাসং রঞে 
কোনীপুত্রস ভাগভদ্রন ত্রাতারন বসেন চতুদসেন রাজেন বধমানস। 


ত্রিনি অমুত-পদানি ইঅ-সু-অনুঠিতানি নেয়ংতি স্বগং দম চাগ অপ্রমাদ ॥ 


অর্থাৎ, দেবদেব বান্ছদেবের এই গরুড়স্তস্ত নিমিত হইল দিয়নের পুত্র তক্ষশিলাবানী যবনদূত 
বৈষ্ণব হেলিওদোর যিনি মহারাজ অন্তলিখিতের কাছ হইতে আগিয়াছিলেন কৌংসীপুত্র 
রাজা ভাগভদ্রের কাছে, মহারাজের বর্ধমান রাজাশাসনের চতুর্দশ বংসরে। 


তিনটি অমৃতপদ এখানে স্থ-অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গে লইয়| যায়__দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ। 

['দক্ষিণপশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিশ্রণে (সম্ভবত উজ্জয়িনী অঞ্চলে ) উদ্ভূত 
(প্রোলি ঠরাপুরি ধর্ম-সাহিত্যের ভাষা|] প্রাচ্যমধ্যার মৌলিক প্রভাব দেখি 
রকারের লকারে পরিণতিতে এবং বিসর্গধুক্ত অকারাস্ত পদের একারাস্ত 
হওয়ায় । অশোকের অঙন্ুশাসনের দক্ষিণপশ্চিমার মতো পালিতেও আত্মনেপদ 
পদ কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। এই পদগুলির কোন কোনটি প্রাচীন ভারতীয়- 
আর্ধে নাই । অর্থাৎ এগুলির মূলে সংস্কৃতের অপেক্ষা পুরানো ভাষার চিহ্কাবশেষ 

রহিয়াছে। যেমন দিস্সরে < *দৃশ্যরে=সংস্কৃত দৃশ্যতে। 

পালি ভাষার নিদর্শন 
ন তাব হুপিতুং হোতিতরত্তি নক্খত্তমালিনী | 
পটিজগ গিতুমেবেদা রত্তি হোতি বিজানতা ॥ 


অর্থাৎ, নক্ষত্রমালিনী রাত্রি কিছুতেই ঘুমাইয়| কাটাইবার নহে । যিনি জ্ঞানবান, তীহার 
জাগিয়! থাকিবার রাত্রি ইহা। 


১০০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


পালি ভাষা দক্ষিণভাঁরতেই আলোচিত হইতে থাঁকে। এই অঞ্চলে পালির 
চর্চাকীরী হীনযানী বোদ্ধসম্্রদায় বান করিতেন। এখান হইতে পালির চর্চা 
সিংহলে চলিয়া যাঁয়। 

(উত্তর ভারতের বোঁদ্ধসম্্রদারগুলি পাঁলির চর্চা করিতেন না। ইহারা গ্রন্থ 
রচনা করিতেন সংস্কত-প্রারুত মিএ ভাষায়। এ ভাষার উৎপত্তি কথ্য সংস্কৃত 
ভাষ! হইতে। এ ভাষাকে এখন বল! হয় (বৌদ্ধ (মিশু) সংস্কৃত } এই 
মিশ্র ভাষার ব্যবহার বৌদ্ধ শাস্্েই সীমাবদ্ধ ছিল না। কুষাণ সম্নাটেরা 
তাহাদের অনুশাসনেও কখনো কখনো এই ভাঁষা চালাইয়াছিলেন। 

বোদ্ধ (মিশ্র ) সংস্কৃতের নিদর্শন 
সর্বাভিন্ু সর্ববিদু হমন্মি 
সর্বেধু ধর্মেযু অনোপলিপ্তঃ। 
সৰ্বং জহে তৃষক্ষয়া বিমুক্তে| 
ন মাদৃশে! সংগ্রজনেতি বেদনা ॥ 


অর্থাৎ, আমি সর্বদমন, সর্ববিদ্‌, সকল ধর্মে অনুপলিপ্ত। তৃষক্ষয়ের ফলে বিমুক্ত আমি সব 
ত্যাগ করিয়াছি। আমার মতো! সত্ব (ভালো মন্দ, সুখদুঃখ ) বেদন! অনুভব করে না। 


৩. দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয়-আর্য 

এক গুরুতর ধ্বনিপরিবর্তন প্রীকৃতকে মধ্যস্তরে পৌছাইয় দিল। তাহা এই £ 
স্বরমধ্যস্থিত স্পৃ্ট ব্যগ্রন অল্পপ্রাণ হইলে লুপ্ত হইল এবং মহাঁপ্রাণ হইলে হ-কারে 
পরিণত হইল। মহাপ্রাণ ধ্বনির ই-কারপ্রবণতা৷ প্রাচীন ভারতীয়-আর্েই 
দেখা দিয়াছিল। যেমন -ধিত- > হিত- ( ধা" ধাতু+ত্ত), * ইধি (তুলনীয় 
“শাবি? ) > ইহি (‘ই’ ধাতু লোট্‌ হি)। অশোকের অন্গশাসনে 
-ধ- > -হ- তো পাইই উপরন্ত -ভ- > -হ- পাই এবং ক্কচিৎ -ক- > -গ- এবং 
-ট-১৮ -প- > -ব- ও পাই। যেমন বিদহামি < বিদধাঁমি, তেহি < 
তেভিঃ) পললোগ- < পরলোক-, অংবাঁবডিকা > আত্রবাঁটিকাঃ, থুবে £ 
ভূপঃ। প্রাক়তের আদি স্তরের শেষের দিকে -ত- > -দ- এবং -থ- > -ধ- 
এই পরিবর্তনের উদাহরণ মোটেই অস্থলভ নয়। যেমন অশ্বঘোষের নাটকে 
স্থরদ- > স্ুরত-; খারবেল অন্থশীলনে পধম < প্রথম, রধ- < রথ-। 

. দ্বিতীয় মধ্য ভাঁরতীয়-আর্ষের যে তিন উপস্তরভেদ কল্পিত হয় তাহা এই 
ধরনি-পরিবর্তনেরই তিন ধাপ ধরিয়া। আদি উপস্তরে স্বরমধ্যগত অঘোষ 'পৃষ্ট 
ব্যঞ্তন ঘোষবৎ হইল । যেমন ভোঁদি, হোদি < ভবতি ; যথা, জধা, < যথা; 
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রূব- < রূপ-) পিভা < শিফা। মধ্য উপস্তরে স্বরমধ্যগত ঘোঁষবৎ ব্যঞ্জন 
উদ্মীভূত হইল। যেমন খরোগ্ঠী প্রত্ুলিপিতে নগ.রগ.ন < নগরকস্ত, ভগ.বতো 
< ভগবতঃ, প্রতিঠবিদ. < প্রতিস্থাপিত- নিয়া প্রাকৃতে অনেগ. < অনেক-, 
পাহুড. < প্রাক্ৃত-। অন্ত্য উপস্তরে স্বরমধ্যগত উদ্মীভূত ব্যঞ্জন অল্পপ্রাঁণ হইলে 
লুপ্ত হইল, মহাপ্রাণ হইলে হ-কারে পরিণত হইল । যেমন মঅ- < মগ. 
এ মগ- মুগ কঅ- < * কদ. < কদ- < কৃত-, রঅ- < বব < রুৰ- 
এ রূপ-, সঅল- < * সগ.ল- < * সগল- < সকল-, লহু < লঘু. < লঘু, 
< জহা < জধ.1 < জধা € যথা। 

দ্বিতীয় উপস্তরে শব্দ- ও ধাতু- রূপ আরে! সরল হইল । কর্মভাববাচ্যে “ত’- 
প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে সমাপিকা ক্রিয়ার স্থান গ্রহণ 
রুরিল। কর্তা ছাড়া বিভিন্ন কারকের অর্থে বিবিধ পদ অন্সর্গরূপে যুক্ত হইতে 
লাগিল। 

প্রথম উপস্তরের স্থিতিকাল মোটামুটি ১০০ খরীষ্পূর্বান্ঘ হইতে ১০০ শ্রী্রাব্দ। 
ইহার অ-সাহিত্যিক নিদর্শন প্রত্বলিপিতে, সাহিত্যিক নিদর্শন অশ্বঘোঁষের নাটকে» 
ও খরোঠী (গান্ধারী ) ধম্মপদে । অশ্বঘোষের নাটকের প্রাকৃত অংশে তিন প্রধান 
উপভাঁষার নমুনা আছে। এগুলির মধ্যে পরবর্তী কালের মাঁগধী-শোৌরসেনী- 
অর্ধমাগধীর পূর্বতন রূপটি পাই। গান্ধারী ধন্মপদ উত্তরপশ্চিমীয় লেখা,২ তবে 
ভারতবর্ষের বাহিরে, মধ্য এসিয়ার খোটানে। গান্ধারী ধন্মপদের রচনাঁনিদর্শন 


নিজ ভিখু ইম নম নিত দি লহু ভেষিদি। 
ছেত্ব রক জি দেষ জি তদে! নিবন এষিদি ।* 
অর্থাৎ, হে ভিক্ষু এই (দেহ-) নৌকায় জল সেঁচ। পেঁচা হইলে তোমার ভার লঘু হইবে। 
তখন রাগদ্ধেষ ত্যাগ করিয়া নির্বাণ পাইতে পারিবে । 
মধ্য উপস্তরের স্থিতিকাল আহ্ুমানিক ১০০-৩০০ খ্রীষ্টাব্দ । শক-কুষাণদের 
খরোটী প্রত্বলিপিতে এবং চীনীয় তুর্বীস্থানে প্রাপ্ত নিয়া প্রক্ৃতে ইহার নিদর্শন 
রহিয়াছে । এগুলি সবই উত্তরপশ্চিমা উপভাষায় লেখা ।৩ 


> তালপাতার পুখির বিচ্ছিন্ন টুকর! হইতে লু[ডর্ন (ম. Lueder৪) কর্তৃক আবিষ্কৃত ও 
সম্পাদিত। নাটকটির নাম 'শারীপুত্র-প্রকরণ'। 
২ অধ্যাপক বেলি (নু. ". Bley) এই প্রাকৃতের সার্থক নাম দিয়াছেন 'গান্ধারী”। 
৩ সংস্কৃত অনুবাদ 
সিঞ্চ ভিক্ষো ইমাং নাবং সিক্তা তে লঘুঃ ভবিষ্যৃতি । 
ছিত্ব। রাগং চিৎ দ্বেষং চিৎ ততো নির্ববাণম্‌ এস্তি ॥ 


১০২ ভাষার ইতিবৃত্ত 


চীনীয় তুকিস্থানের অন্তর্গত প্রাচীন শান্শান্‌ রাজ্যের সীমান্তে নিয়া নামক 
স্থানের বালুকান্তূপ হইতে প্রধান খরোগ্নীতে এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মীতে লেখা 
্রত্বলিপিগুলির ভাষা এখন নিয়! (5) প্রাকৃত নামে পরিচিত। এগুলি 
শাসনকাৰ্য বিচার ও ব্যবসায়বাঁণিজ্য সম্পর্কীয় পত্রাবলী অথবা রিপোর্ট। 
নিয়! প্রাকৃতে স্বরমধ্যগত ব্যপ্রনধ্বনির উ্নীভবন ব্যাপকভাবে হইয়াছে। 
যেমন অবগ.জ. এ অবকাশ-, দঝ < দাস-, গোঁয়রি < গোঁচরে। তি 
পরত্যয়ান্ত অসমাপিকাঁর উত্তম ও মধ্যম পুরুষে "অস্, ধাতুর বর্তমানের পদ 
অনুপ্রয়ৌগ করিয়া, এবং প্রথম পুরুষের বহুবচনে ‘-অসপ্তি’ বিভক্তি দিয়া অতীত- 
কাল স্ষ্ট হইয়াছে । যেমন শ্রতেমি < শ্রতোহন্মি “আমি শুনিলীম, শুনিয়াছি” 
দিতেসি < দতোহসি “তুমি দিলে, দিয়াছ”, গতংতি “তাহারা গেল, গিয়াছে” । 
প্রথম পুরুষের একবচনে কিছুই যোগ হইত না। যেমন গত “সে গেল, 
গিয়াছে” । 
প্রাদেশিক শাসনকর্তীর কাছে লেখা একটি রাঁজানুজ্ঞাপত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত 
নিয়া প্রারতের নিদর্শনরূপে হইল। 
লিপেয় বি্লবেতি যখ অত্র খখোনি প্রি ৩ নিখলিতত্তি তহ সুধ এদস স্তি মরিতন্তি অবশিঠি 
ব্তিয় বমুতন্তি। এদ প্রচে তু অপগেয়দে অনদি গিড়েসি ল্িপেয়স প্রি পতেন স্তবিদব 
হোঅতি॥ যহি এদ কিলমুদ্র অত্র এশতি প্রঠ অত্র অনদ প্রোছিদবো। 
অর্থাৎ, লিপেয় জানাইতেছে যে ওখানে ডাইনীতে তিনজন দ্রীলোককে লইয়া গিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে শুদ্ধ তাহার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিয়াছে, অবশিষ্ট স্ত্রীলোকদের ছাড়িয়া দিয়াছে। 
এই সম্বন্ধে তুমি অপগেয়ের কাছে উপদেশ পাইয়াছ__ল্যিপেয়কে স্ত্রীর বদলে ক্ষতিপূরণ 
দিতে হইবে। যখন এই কীলমুদ্রা ওখানে পৌছিবে তখন তংণাৎ ভালো করিয়া অনুসন্ধান 
করিবে। 


৪. [সাহিত্যিক প্রাকৃত 
ব্যাপক অর্থে প্রারুত" দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি বুঝাইতে অনেক 
সময় ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু আসলে নামটি কেবল সাহিত্যে অন্গশীলিত মধ্য 
উপস্তরের দ্বিতীয় ভারতীয়-আর্য সহ্বদ্ধেই প্রযোজ্য (সংস্কৃত নাটকে নারীর ও 
নিয়শ্রেণী পুরুষের ভূমিকার ভাষা, গাখাসপ্তশভী-সেতুবদ্ধগৌড়বধধ প্রভৃতি 
কাব্যের ভাষা এবং জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্যের ভাষা__এইগুলিকে আমাদের প্রাচীন 
বৈয়াকরণেরা প্রাকৃত নাম দিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা সংস্কৃত 
ব্যাকরণের আদর্শে এই সাহিত্যিক প্রীরুতেরই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন ॥ 
আসলে কিন্তু এই সাহিত্যিক প্রাকৃত কখনই ঠিক কথ্যভাষা ছিল না ) এগুলি 


সাহিত্যিক প্রাকৃত ১ 


ছিল প্রধানত অন্ত্য উপস্তরের মধ্য আর্যকে আশ্রয় করিয়া সংস্কতের আদর্শে গড়া 
“সাঁধু-ভাষা” যাহা মোটামুটি খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দ হইতে আরন্ত করিয়া যোড়শ 
শতাব্ৰ পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক-রচয়িতারা অপরিবতিত ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। 
অথচ এই প্রায় বারো শত বৎসরের মধ্যে ভারতীয়-আর্ষ ভাষার পরিবর্তনের 
প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছে, ভাষা মধ্য স্তর হইতে নব্য স্তরে নামিয়া অনেকখানি 
আগাঁইয়া গিয়াছে । k 
৫প্রারুত-বৈয়াকরণেরা যে প্রধান প্রাক্ৃতভাষাগুলির লক্ষণ নির্দেশ করিয়া 
গিনীছেন ভাহা হইতেছে মাহা বা, শৌরসেনী, অর্থমীগদী। মাগী, 
পৈশাচী, এবং অপভ্রংশ+ ৷ মাহারাষ্্রী-শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী ও 
পৈশাচীর মূলে একদা ছিল বর্থাক্রমে দক্ষিণপশ্চিমা, মধ্যপ্রীচ্যা, প্রাচ্যা ও উত্তর- 
পশ্চিমা । কিন্তু সমসাময়িক কথ্যভাষার সর্ষে এগুলির বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। 
অপভ্রংশও সাহিত্যের ভাষা, তবে যথাসম্ভব সংস্কতের গ্রভীববজিত। অন্ত্য 
উপস্তরের প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষা অপভ্রংশ। 
প্রাকৃত-বৈয়াকরণেরা! মাঁহারাষ্ট্রীকে মূল প্রাকৃত ধরিয়া তাহার তুলনায় 
অন্য প্রাক্ৃতের লক্ষণ বিচার করিয়াছেন । মাহারাষ্্ীতে স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনধবনি- 
পরিবর্তন পূরাপুরিই হইয়াছে, এবং শব্দ- ও ধাতু রূপে প্রাচীনত্বের চিহ্ন কিছু 
আছে। সংস্কৃত নাটকে যে প্ৰাকৃত কবিতা আছে ত প্রায় সবই মাহারাষ্ট্রীতে 
লেখা । গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ (নামান্তর রাবণবধ ), গোৌঁড়বধ প্রভৃতি প্রাকৃত 
কাব্যের ভাষাও মাহা রাষ্তরী। 
মাহীরা্রীর নিদর্শন 
কইঅব-রহিঅং পেশ্ম ণহি হোই মামি মাগুনে লোএ। 
জই হোই ণ তস্ন বিরহো৷ বিরহে হোন্তন্মি কে জীঅই । 
অর্থাৎ, ছলনাহীন প্রেম, সখি, মানুষের সংসারে হয় না। যদি হয় তবে তাহাতে বিরহ নাই । 
তবুও যদি বিরহ ঘটে তবে কে বাচে? 
সংস্কৃত নাটকে [শৌরসেনী )নারীর এবং অশিক্ষিত পুরুষের ভাষা। 
“শৌরসেনী” নাম হইতে পণ্ডিতের! অনুমান করিয়াছেন যে এই প্রান্তের মূলে 
আছে শূরসেন (অর্থাৎ মথুরা ) অঞ্চলের কথ্যভাষা। কিন্তু মাহীরাষ্্ীর সঙ্গে 
শৌরসেনীর একটি ছাঁড়া মূলগত কোন পার্থক্য নাই, সেটি হইল-_স্বরমধ্যগত 
দ-কাঁর ও ধ-কারের স্থিতি ( যেমন শেন গচ্ছদি, মা গচ্ছই < গচ্ছতি ; শৌ 


১. সর্বাপেক্ষা পুরানো প্রাকৃতব্যাকরণের রচয়িতা বররুচি ( পঞ্চম শতাব্দ?) অপত্রংশ নামে 
কোন ভাষা বিবেচনা করেন নাই। a 


১৪৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 


কধেদি, মা কহেই < কথয়তি ); শো মধু, মা মু < মধু ; শৌ রধ-, মা রহ- 
এ রথ-। শোঁরসেনীর এই লক্ষণটি হইতেছে দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয় আর্ষের আদি 
(অথবা মধ্য, -দ-কারের ও -ধ-কারের উচ্চারণ উদ্ম হইলে_-) উপস্তরের 
জের এবং এ বিষরে মাহারাষ্রা শৌরসেনীর কাছে অর্বাচীন | 
শোৌরসেনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল সংস্কৃত ভাষার অত্যন্ত অনুকরণ 
ইহার ইদ্দিত নাঁমটিতেই পাঁই। শূরসেন উত্তর ভাঁরতের কেন্দ্রীয় অঞ্চল। 
এই অঞ্চলের সংলগ্ন মধ্যদেশ সংস্কত-সংস্কতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থৃতরাং 
এই অঞ্চলেই দক্ষিণপশ্চিমা উপভাষা সংস্কৃত লেখকদের হাতে গদ্যে 
“শোরসেনী” প্রাকৃত রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল । শোৌরসেনীর আর একটি বিশিষ্ট 
লক্ষণ সপ্তমীর একবচনে -'স্মিন্‌’ > *ম্হি” বিভক্তি (মাহারাস্রীতে -'স্মি’, 
অর্ধমাগধীতে -পি' )। 
শোরসেনীর নমুনা 
পোরব জুত্তং নাম তুহ পুরা অস্সমপদে সভাবুত্তাণহিদঅং ইমং জণং তধা! সমঅপুব্বং 
সংভাবিঅ সংপদং ইদিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাচক্খিছুং | 
অর্থাৎ, পৌরব, একদা! আশ্রমপদে স্বভাবনরলহাদয় এই ব্যক্তির কাছে সেইভাবে প্রতিজ্ঞ! 
করিয়া ও আশ্বাস দিয়া এখন এই রকম ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা তোমার উপযুক্ত বটে । 


বৈয়াকরণেরা মাহারাষ্্ী-শৌরসেনীর মাঝামাঝি “বিভাষা” আবন্তী 
প্রাক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আবস্তীতে আংশিকভাবে দুইটি প্রাুতেরই 
লক্ষণ বিদ্যমান । 
ংস্কৃত নাটকে [নাগৰী )নিতাস্ত অশিক্ষিত ইতরলোকের ভাষ! । “মাগধী, 
নামের মধ্যে মগধের (অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের ) কথ্যভাষার স্মৃতি রহির়। 
গিয়াছে। প্রাচ্যের এই বিভাঁষার খাটি এবং সবচেয়ে পুরানো নমুনা রহিয়াছে 
কুতনুকা প্রত্বলিপিতে। কিন্ত মাগবীকে প্রাচ্যের প্রতিনিধি ভাষা মনে করিলে 
ভুল হইবে । মাগধী প্রাকৃত একেবারে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা, যাহার ব্যবহার 
ংস্কত নাটকে ছিল শুধু হাম্তকৌতুকের জন্যই ।১ মাগবীর কয়েকটি বিভাষাও 
প্রারুত-বৈয়াকরণেরা ধরিয়াছেন। যেমন শাঁকারী, চাণ্ডালী, শাবরী 
ইত্যাদি। 
মুচ্ছকটিক নাটকে রাজশ্যালক শকাঁরের ভাবা শাকারী | এই বিভাঁষার প্রধান 
বিশেষত্ব হইতেছে ষগীর একবচনে “(আঁ)হ’ বিভক্তি (যেমন পুলিশাহ= 
পুরুষয্য )। এই বিশেষত্ব অপভ্রংশেও আছে। 


> যেমন উনবিংশ শতান্দের বাঙ্গালা নাটকে বি-চাকর-বামুনের মুখে বঙ্গালীর অথবা ঝাড়খণ্ডীর 
বিকৃত রূপ দেওয়া হইত। 


রানি 


সাহিত্যিক প্রারুত ১০৫" 


মাঁগবীর প্রধান লক্ষণ এইগুলি £ র > ল; স, য় > শ ; বিসগঁযুক্ত পদান্ত 
-অ>-এ; ক্ষ>স্ক (শক) চ্ছ > শ্চ; ল্য > য্য ; স্বরমধ্যগত ‘দর’ 
‘ধ’-এর ( কচিৎ ‘গ'-এরও ) স্থিতি । 
মাগধীর নিদর্শন 
অধ এক্ষণ শিং দিঅশে মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ পিদে। যাব তশশ উদলবভন্তলে 
এদং মহালদণভাশুলং অংগুলীঅঅং.পেশকামি। পশ্চ| ইধ বিক্অস্তং ণং দশঅন্তে যোব 
গদীদে ভাবমিশ শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ শ আগমে । অধুনা, মালেধ কুটেধ বা॥ 
অর্থাৎ, এখন একদিন রুই মাছ খণ্ডখথণ্ড করিয়! কুটিতেছিলাম। তাহার উদরাভ্যন্তরে এই 
মহারত্রোজ্বল অঙ্ুরীয়কটি দেখি। পরে এখানে বিক্রয়ের জন্য দেখাইবার সময়ে আপনারা 
|) আমাকে ধরিয়াছেন। এইটুকুই ইহার ব্যাপার। এখন আপনারা মারুন বা কাটুন। 


| অর্ধমাগধীর ব্যবহার শুধু জৈনদের রচনায় দেখা যায়। ইহারা মাহারাষ্্র 
| এবং শৌরসেনীও ব্যবহার করিতেন। অর্ধমাগধীর স্পষ্ট মিশ্রণ থাকায় 
জৈনদের লেখা মাহারাষ্্রা ও শৌরসেনীকে যথাক্রমে জৈন মাহারাষ্টরী ও জৈন 
| শৌরসেনী বলা হ্য়। অশ্বঘোষের নাটকে প্রাচীন অর্ধমাঁগধীর ব্যবহার 
| আছে, কিন্তু পরবর্তী কালের সংস্কৃত নাটকে একেবারেই নাই । জৈনমতাঁবলঙ্বী 
প্রারুত-বৈয়াঁকরণেরা অর্ধমাগধীকে তাহাদের শাস্তকারের ( ঝষির ) ভাষা বলিয়া 
আর্ধ প্রাকৃত নাম দিয়াছেন। অর্ধমাগধীতে শৌরসেনী ও মাগধী দুইয়েরই 
লক্ষণ কিছুকিছু আছে অর্থাৎ ‘র’, ‘ল’ দুইই আছে এবং বিসগযুক্ত পদান্ত 
অ-কাঁর ‘এ’, ‘ও’ দুইই হইয়াছে । 'ঘ, শ' নাই। স্বরমধ্যগত লুপ্ত ব্যঞ্নের স্থানে 
প্রায়ই য়-শ্রতির ব্যবহার অর্ধমাগধীর একটি বিশেষত্ব ( যেমন, শত- > সয়-)। 
স্বরমধ্যগত ‘-গ’ কষচিৎ রহিয়া গিয়াছে। শানচ্‌-প্রত্যয়ও অব্যবহৃত শয়। 
অর্ধমাগধীর নিদর্শন 


তেন কালেণং তেণং সমএণং শিন্ধুমোবীরেন্থ জনপএহ বীয়ভএ নামং নয়রে হোখা উদায়ণে 

নামং রায়! পভাবঈ দেবী । তীনে জেট ঠে পুত্তে অভি নামং জুব্বারায়| হোথা। নিয়এ 

ভাইণেচ্জে কেসী নামং হোথা। 

অর্থাৎ, সেইকালে সেই সময়ে সিদ্ু-দৌবীর জনপদে বীতভয় নামক নগর ছিল, সেখানে 

উদয়ন নামে রাজা, প্রভাবতী রানী । তাহার (অর্থাৎ রানীর গর্ভভাত ) জো পুত্র, নাম 

অভিজিৎ, যুবরাজ ছিলেন। নিজ ভাগিনেয় ছিল, নাম কেশী। 

| প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা যাহাকে পৈশাচী বলিয়াছেন সাহিত্যে সে প্রারুতের 
স্থান হয় না, কিন্তু লৌক-সাহিত্যে ইহার সমাদর ছিল।১ বিবিধ ও রোমান্টিক 


কাঁহিনীকে জড়ো করিয়া গুণাঢ্য পৈশাচীতে বৃহত্-কথা (বড্ডকহা” ) রচনা 


» নান! কারণে অনুমান হয় পৈশাচী প্রাকৃত পালিরই রূপান্তর ৷ 


১০৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


করিয়াছিলেন । পৈশাচীতে লেখা মূল বইটি লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু একাধিক সংস্কৃত 
অন্বাদের মধ্য দিয়া কাহিনীগুলি রহিয়া গিয়াছে । পৈশাচীর আলোচনায় 
প্রাকৃত বৈয়াকরণদের উক্তি এবং ইতস্তত উদ্ধত ছুই-একটি শ্লোকই একমাত্র 
অবলম্বন। পৈশাচীর সঙ্গে প্রত্বলিপিপ্রাঞ্ধ উত্তরপশ্চিমার ব! গাদ্ধারীর বেশ 
মিল আছে। একদা গান্ধারী হইতে উদ্ভুত হইলেও পৈশাচী অ-সংস্কৃত 
সাহিত্যের সর্বভূমিক রূপটি লইয়াই দেখা দিয়াছিল। এই হিসাবে ইহাকে 
অপত্রংশের পূর্বতন রূপের মধ্যে ধরা যাঁয়। পৈশাচীর বিশিষ্টতম লক্ষণ হইতেছে 
স্বরমধ্যগত ঘোষবৎ ব্যঞ্চনের ঘোষহীনতা এবং স্বরমধ্যগত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের 
অলোপ। যেমন নকর- < নগর-, রাচা < রাঁজা। প্রারুত-ব্যাকরণে 
পৈশাচীর কতিপয় বিভাবারও উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে একটিতে 
মাগধীর কোন কোন লক্ষণ মিলে । পৈশাচীর নিদর্শন 


পত্তন কিং ফটচনো! নিচতেহতান! 

অগ্থাসনং ফচতি চম্ফনিশ্তনস্ন । 

ভোভুন খোরতরতুক্খ-সতাই পাপা 

মোহাদ্ধকারগহনং লপ কিং লফস্তি ॥১ 
অর্থাৎ, যোদ্ধা ব্যক্তি নিজদেহ দানের ফলে কি জন্ত নিষুদনের ( অর্থাৎ ইন্দ্রের ) অধ।সন-ভাগী 
হয় না? পাগীরা কি শত শত ঘোর দুঃখ সহ করিয়া] (নরকের ) ঘোর মোহান্ধকারে 
পতিত হয় না?-__বল। 


৫ অিপভ্ংশ 


বি নামটি অধুনা একাধিক মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অর্থে প্রচলিত 
হইয়াছে। কিন্ত অধিকাংশ প্রারুত-বৈর়াকরণ এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রারুত ভাষা 
অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রীয়র্সন-প্রমুখ ভাবাতত্ববিদ্‌ মধ্য-প্রারুতের শেষ 
উপস্তরকে ‘অপভ্রংশ’ নাম দিয়াছেন 7 অর্থাৎ কোন কোন প্রাক্ৃত-বৈয়াকরণ 
যাহাকে লৌকিক বলিয়াছেন এবং যাহার সাধারণ ব্যবহারে সাহিত্যিক 
রপাস্তর অবহট্ঠ ( < অপভরষ্ট ) বলিতে পারি তাহাকেই গ্রীয়র্গন “অপভ্রংশ” 
বলিয়াছেন, এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রাকৃত ও আধুনিক কথ্যভাষার মধ্যবর্তী 
একটি করিয়া! “অপভ্রংশ” ধাপ কল্পনা করিয়াছেন। যেমন শোৌরসেনী প্রাকৃত > 
শৌরসেনী অপভ্রংশ > ব্রভাখা ইত্যাদি, অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী 
> _সংস্কৃতে অনুবাদ 


সপ্রাপ্তণান ( = প্রাপা ) কিং ভটজনে| নিজদেহদানাদ্‌ অধণসনং ভজতি জন্তনিয [দনসয। 
*ভোক্তন ( = ভুক্ত।) ঘোরতরছুঃখশতানি পাপ! মোহান্ধকারগহনং লপ কিং লভন্তে ॥ 


৬ 


অপভ্ৰংশ 252 
অপভংশ ( কল্পিত) > অবধী ইত্যাদি, মাগধী গ্রাকৃত > মাগধী অপতভ্ৰং 
(কল্পিত) > বাঙ্গালা ইত্যাদি । অপভ্ৰংশ নামটি কিন্তু সর্বপ্রথম মধ্য 
ভারতীয়-আর্য সাধারণ কথ্যভাষার অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন 
বৈয়াকরণ পতঞ্চলি (খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দ )। পতঞ্জলির মহীভাস্তে সংস্কৃত 
হইল শাত্তবানের সাধু-ভাষা, অপত্রংশ হইল শাস্তহীনের চলিত-ভাষা। তাই 
পতঞ্জলির কাছে ‘দেবদত্ত’ শুদ্ধ_-দেবদিন্ন” অশুদ্ধ, ‘বর্ধতে’ ব্যবহার্য_'বড্‌্ঢতি? 
অপাঙ ক্তেয়। প্রারুত-বৈয়াকরণদের ‘অপভ্রংশ’ও পতঞ্জলির সংজ্ঞা অনুসরণ 
করে। মধ্যপ্ভারতীয়-আর্ধের যে সর্বজনীন রূপটি অ-শিষ্ট লোকনাহিত্যের 
বাহক হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই প্রাচীন অপভ্রংশ, এবং প্রাচীন অপভ্রংশের যে 
অর্বাচীন রূপটি আধুনিক ভারতীয়-আর্ের (॥e৮॥9০৷!৪%) অব্যবহিত পূর্ব অবস্থা 
তাহাই অর্বাচীন অপত্রংশ বা লৌকিক 1 প্রারুতব্যাকরণের অপন্রংশ 
কতক অংশে প্রাচীন এবং কতক অংশে অর্বাচীন অপভ্রংশ। কালিদাসের 
বিক্রমোর্বশী নাটকে কয়েকটি অপভ্রংশ গান আছে। এগুলি প্রক্ষিপ্ত বলা 
চলে না। স্থতরাং ধরিতে হইবে যে বৈয়াকরণদের অপভ্রংশ চতুর্থ শতাব্দের 
আগেই লোকসাহিত্যে অন্্শীলিত হইয়াছিল। বোঁদ্ধ-সংস্কৃতের ও নিয়া 
প্রাক্ৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্তও অপভ্রংশের আপেক্ষিক প্রাচীনতার সমর্থক। 

“প্রাচীন বৈয়াকরণেরা নাগরক অপত্রংশকে মুখ্য ধরিয়া অপভ্রংশের 
আলোচনা করিয়াছেন। এবং অপত্রংশের আঞ্চলিক “বিভাষা”গুলির২ শুধু নাম 
করিয়াছেন। যেমন ত্রাচড়ক, উপনাগরক, বৈদর্ভী, লাটা, গৌড়ী, 
পাঞ্চালী, ঢন্কী, সিংহলী ইত্যাদি || fk 

আর্বাচীন অপভ্রংশের প্রধান বিশেষত্ব, প্রথমার একবচনে বিভক্তিহীনতা 
অথবা ‘-উ’ ( < প্রারুত ও" ) বিভক্তি ; শব্দ- ও ধাতু-রূপে নিতান্ত সরলতা ; 
ক্ষুদ্রার্থক ‘-ইক’ প্রত্যয় হইতে নৃতন করিয়া স্ত্রীলিঙ্দের উৎপত্তি; শতৃ-প্রত্যয়াস্ত 
পদের বিভিন্ন কালের অর্থে ব্যবহার ; যষ্ঠীর একবচনে “হ’ বিভক্তি; স্বাথিক 
প্রত্যয়ের প্রাচুর্য ; সংস্কৃতের প্রভাবহীনতা ; পূর্বে অপ্রাপ্ত শব্দের ও ধাতুর 
প্রচলন ; এবং ছন্দে সমমাত্রিকতা ও অন্ত্যান্প্রাস। 

অষ্টম শতাব্দ হইতে চতুশি-পঞ্চদশ শতাব পর্যন্ত অর্বাচীন অপভ্রংশ সমগ্র 


১ আধুনিক কথ্যভাষাগুলির প্রতিষ্ঠার পরেও সাহিত্যের বাহকরপে লৌকিক বা অবহট্ঠ চলিত 
ছিল। নেই কারণে তাহাতে আধুনিক কথাভাষার প্রভাবচিহ অহুলভ নয়। অবহট্ঠের আলোচনা) 


পরে দ্রষ্টব্য । 
২ “বিভাষা'’ মানে বিশ্রিত ভাষা, দুইভাষার লক্ষণযুক্ত। 


১০৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 
উত্তরাপথে__গুজরাট হইতে আসাম-উড়িস্তা পর্যন্ত ভূখগ্ডে__সংস্কতের গ্রতিদ্ন্দী 
সাধুভাষা রূপে লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল।১ এ সাধু-ভাষার পোষক 
ছিলেন প্রধানত জৈন-বোদ্ধ-যোগপন্থী (অর্থাৎ অব্রাঙ্গণ্যমতাঁবলম্বী ) সাঁধকেরা 
এবং সংস্কত-বাহ জনগণ ।২ অপভ্রংশে গাঁন-কবিতা-ছড়াময় যে লোকসাহিত্য 
গড়িয়া উঠিতেছিল নব্য ভারতীয়-আর্ধ সাহিত্যের শুভারস্ত তাহারই পরিণতি 
স্চনা! করিল। 
অপভ্রংশের নিদর্শন 
রদিঅহ কেণ উচ্চাডণ কিজ্জই 
জুবইহ মাণন্গ কেণ উবিজ্ঞই ৷ 
তিসিঅ লোউ খনি কেণ সুহিজ্জই 
এহ পণ মহ ভুবনে গিজ্জই ॥ 
অর্থাৎ, রসিকের কিসে উচাটন হয়? যুবতীর মন কিনে ভারি হয়? তৃষিত লোক 
ক্ষণমধ্যে তৃপ্ত হয়? আমার এই প্রশ্ন ভুবনে গাওয়া হইল। 


৬. পালি-প্রাকৃত-অপত্রংশে শব্দ ও ধাতু রূপের আদর্শ 


পালি-প্রাক্ৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের শব্দ ও ধাতু রূপের তোলন উদাহরণ নিয়ে 
রষ্টব্য। ইহা হইতে মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার ক্রমবিকাঁশের ধারা পরিস্ছুট 
হইবে এবং নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার পদের পূর্ব-ইতিহাস জানা যাইবে । 


কে) -্কালাভু পুলিলহ্ছ শন্দেত্র ব্ূপ 


একবচন 
কারক সংস্কৃত মূল পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপভ্রংশ 
কর্তা জনঃ জনে| জণো জণে (মাগ) জণো, জগু, জণ 
কর্ম জনম্‌ জনং জণং — জণং, জণু, জন 
ক 1278 জনা -_- = be 
জনেন জনেন জণেণ(ং) = জণেণ', জণিণ, 
জণে' 
অন্প্রদান জনায় জনায় -_ জণাএ (অর্ধ) = 


৯. অবহট্ঠের শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা মৈখিল কবি বিদ্যাপতির ‘কীঙিলতা' । 
২ ত্ৰয়োদশ শতাব্দের দিকে পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমান অধিবানী আবদ্রর রহমান অপত্রংশে 
একটি বড় “দূত” কাব্য লিখিয়াছিলেন ‘সংনেহয়রাসয়’ নামে। 


পালি-প্রারুত-অপ্রংশে শব্ব-রূপের আদর্শ ১০৯ 


কারক নত পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপভ্ৰংশ 

অপাদান | ঈনা জনা জণাও জণাদো (শৌ)  জণাউ, 

দা (জনম্হা, জণাএ (অর্ধ) জনহু, জণহে 
জনস্মা ) 

বধ .. অন্তত অনন্য LEE 

ণাহ (মাগ ) জণহ, জণহো। 


জনে জনে জণে = জণি, জণে 
টি জনস্মিন্‌ জনম্্‌হি জণমহি ভণংসি (অর্ধ) জণস্মি 
জনস্মিং জণন্মি জণমি 
FR ==; = জণাহিং (মাগ) জণহিং 
জণহি 
বহুবচন 
কর্তা জনাঃ জন৷ জণা — জণা, জণ 
কর্ { জনান্‌ =? জণা! — জণা, জণ 
*্জনে জনে জণে = 2১1 
করণ লৈ: ee a নর ই. 
জনেভিঃ জনেহি জণেহি(ং) জণেহি", জণহি 
5 = = জ ৰ 
স্জনোভিঃ — — চে জণ 
SAME! J ca Ee sl ন ই 
নেভি _. ২ জহি 
+-তস্‌ _ জনেহিংতো = = 
সন জনানাম্‌ জনানং জণাণ() =_ জণাণ 
*্জনেযাম্‌ = — — জণই 
জে জনে জণেস্থ€ং পক 
অধিকরণ যজি 85৮ ন) জহি 


খে) কীীবলিন্ছ অ-কাব্রান্ত শব্দে জপ 


একবচন 
কার বম ফলং ফলং = ফল, ফলু, ফলউ 
বহুবচন 

ফলা ফলা ফলা ফল 
2 নি ফলানি ফলানি ফলাইং ফলানি (অর্ধ) ফলই 


৪ _ ভাষার ইতিবৃত্ত 


একবচন 
কারক সংস্কৃত মূল পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপভ্রংশ 
কর্তা দেবী দেবী দেঈ — দেঈ 
কর্ম দেবীম্‌ দ্রেবিং  দেইং = দেঈ 
করণ দেব্যা দেবিয়া  দেইআ, — দেইঅ, দেঈ 
দেইএ = দেঈই 
অপাদান দেব্যাঃ দেবিয়া দেঈএ = দেই 
দেবীতঃ = = দেঈউ (অর্ধ) 
সম্বন্ধ দেব্যাঃ দেবিয়া দেইআ, — দেঈই 
দেঈএ১ 
2১৪ ১ ৪: ০ দেঈহে২ 
অধিকরণ দেব্যাম্‌ দেবিয়ং, দেঈই = দেঈই 
দেবিয়() দেঈএ — — 
বহুবচন 
কর্তা LS: | দেবিয়া দেঈও — দেঈউ 
কর্ম দেবীঃ 
করণ দেবীভিঃ দেবীহি দেঈহি(ং) =: দেঈই 
অপাদান দেবীভ্যঃ 
সম্বন্ধ দেবীনাম্‌  দেবীনং দেঈগ(ং) 4৮৮05 
দেঈণ 
অধিকরণ দেবী দেবী দেঈস্থং) = ক 
রস রি বি রে দেঈহি 
(ঘ) ভত্তস পুত্ৰ স্ব্মনানেন্ৰ ব্দপ 
একবচন ] 
কর্তা. অহ. অহং | অহং, হকে, হগে হট 
হং (মাগ) 
অহকম্‌ অহকং অহঅং অহ্ং (অর্ধ), -_- 
অহকে (মাগ ) 
অস্মি* —_ __ অম্হি,হস্মি, = অমৃহি, মৃহি 
৯. সম্প্রদান ‘দেব্যৈ' হইতে উৎপন্ন । ২ অপাদানেও বাবহৃত। 


৩ অস্‌ ধাতুর বর্তমানকালে উত্তনপুরুষের একবচনের পদ | 


পাঁলি-প্রারুত-অপভ্রংশে শব্ব-রূপের আদর্শ ১১১ 


কারক সংস্কৃত মূল পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপজংশ 
কর্ম মাম্‌ মং মং — = 
*মমম্‌ মমং  মমং,।মমিং =_ মই 
*মভ্যমূ  মহং মহং সু = 
করণ ময়া ময় মঞ, মই(ং) = মই, মই 
মে’ মে মে =’ ক্রি 
অপাদান মৎ+-তস্‌ _ মতো এ টি 
*ম্মাৎ 
+-তস্‌ — মমাও = = 
*মমাভিম্‌ 
+-তস্‌ = — মমাহিন্তো (অর্ধ )__ 
মভ্যম্‌ ০ = মহ 
সম্বন্ধ মম মম মম(ং) = == 
মে মে মে নৰ চি 
মহম্‌* — মজঝং মজঞ্জু 
*মভ্যম ১০৯ ম্‌হ(ং) — মহু', মই 
অধিকরণ ময়ি ময়ি  মঞ, মই — মই 
*মমন্মিন  =_ মমন্মি নম চা" 
বহুবচন 
কর্তা বয়ম্‌ ময়ং বঅং কু 
অস্মে* অম্হে অম্হে অস্মে (মাগ) অম্হে 
কর্ম অল্মান্‌ চি দি FE মা 
অন্মে* অম্্‌হে অম্হে অস্মে (মাগ) অম্হই 
অন্মাকম্‌ং অম্হাকং _ = 
ন্‌ঃ নো ণো৷ থে(মাগ) = 
করণ অপ্মাভিঃ  অমৃহেহি অম্হেহি() অন্মেহিং অম্হেহি 
(মাগ) 
ন্‌ঃং নো থে (অর্ধ) = 
১ চতুর্থী মীর পদ । ২ চতুর্থীর পদ। ৩ বৈদিকে চতুর্থী-দপ্তমীর বহুবচনের পদ৷ 


* যঠীর বহুবচনের পদ । 


* চতুর্ঘী-ষ্ঠীর বহুবচনের পদ । 


১১২ ভাষার ইতিবৃত্ত 

কারক সংস্কৃত মূল পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপভংশ 

অপাদান অস্মৎ = এ এ অম্হ 
*অস্মাভিম্‌ 
+-তস্‌ - অম্হাহিত্তো = - 
*অন্মেভিম্‌ 
+-তস্‌ অম্হেহিন্তো = = 

সম্বন্ধ অস্মাকম্‌ অম্হাকং _- — = 
অস্মে =; = অম্্‌হে (অর্ধ) -- 
অস্মৎ সমূহত অহ) = অম্হ 
*অস্মানাম্‌ _- অম্হাণ(ং) — - 
1771117 — = = অমহই 
দিয় রি ত অম্হহু 
ন্‌ঃ নো ণো ণে(মাগ) = 

অধিকরণ অপ্মাস্থ - = অম্হান্ 
*অস্মেবু অম্হেস্থ অম্হেস্থং) = — 


মধ্যম সুজ সৰ্বনানমেন্র জঙ্স 


একবচন 
কর্তা ত্বমূ ত্বং তং - = 
তুব্ম্* তুবং তুং, তুবং তু 
তুভ্যম্‌* = তুহং = তু, তুহু 
কর্ম ত্বাম্‌ ত্বং, তুবং তং, তুং তই, পই 
তে, ঈতুচ্মেঃ — তে, তুম্্‌হে টি. তুম্‌হে, তুমে 
করণ ত্য়া তয়, তঞ, তুএ টি তই, তুই 
তয়া — = তই, পই 
তে তে তে = 5 
ঈতুচ্মেও তুমএ = তুমই 
অপাদান ত্বৎ — - — — 
ত্ৎ+-তস্‌ তত্তো তই, তুইত্তে = = 
তুম — তুমাও, তুমাহি = = 
> পঞ্চমী বহুবচনের পদ । ২ বৈদিকে বিকল্প রূপ । ৩ চতুর্থী একবচন। 


* চতুর্থী-নপ্তশীর বহবচনের পদ ('বুদ্ে' স্থানে )। 


কারক সংস্কত মূল পালি হিট বিশেষ প্রাকৃত 


সম্বন্ধ 


অধিকরণ 


বহুবচন 
কতা 


কর্ম 


করণ 


পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশে শব্দ-র্ূপের আদর্শ 


তব 
তে 


ক্তুম্মে 
স*তু্মাকম্‌ 


*তুহা7 


ুন্মাভিঃ 
ঈতুচ্মেভিঃ | 
ঈতুম্মেভিম্‌ 
ঈ্যুহ্ভিঃ 
ঈ*তুভ্যেভিম্‌ 


যুয়াকম্‌ 


তব(ং) 
তে 


তুষ্ত্ং 


তুম্হং 
তয়ি, 
ত্বরি 


পত্রংশ 
= তউ, তো! 
তে Er = 
তুহু = তুহ, তুব্ভ 
তুজ্‌ঝ(ং) চর তুজবা, 
তুল 
তুম্হ(ং) = তুম্হ 
তই, তএ, — তই, পই 
তুএ 7 
তুবস্মি তুমংসি (অর্ধ) _ 
তুমএ, তুমাই 
তুম্‌হি টকা, 
তুম্হে দি তুম্হে, তুম্হ 
= উযহে (মাগ ) 
তুব্ভ এ নি 
বো = — 
তুম্‌হে > মুহ 
তুদ্ধো = তুজ্ব 
তুমহেহিং) = তুম্হহি 
তুম্হহি' 
= উষহেহি ( মাগ )= 
তুজবঝেহিং = — 
তুব্ভেহিং) = = 


১১৪ 


কারক সংস্কৃত মূল 


বঃ 
ঈতুমাকম্‌ 
কুন 
*তুনগাণাম্‌ 
শসা 
স*ত্বানাম্‌ 
EI 


অধিকরণ যুগ্নাস্থ 


*তুযেযু 
*ত্্যু 
হ্ত্বন্থ 
হতুভ্য + 
*তুহ + 


ভাবার ইতিবৃত্ত 
পালি প্রাকৃত বিশেব প্রাকৃত অপজ্ঞংশ 


বে! বো 


তুম্হাকং _ == 
তুম্‌হং তুম্হত) =~ তুম্হ 
=. তুম্হাণ() = = 
— তুবাঁণ(২), তুমাঁণ(২) — 
_ তুব্ভ(ং) রর 
তুম্হেস্থ তুম্হেহ্ং) তে নদ 


তুবেক্স, তুমেন্থ, = — 
তুস্থ 

- তুবভেম্থ - — 

= তুজ্বেস্থ(ং) =_ = 


(চ) ভর গুলু সর্বনানেন ক্ল 


পুংলিন্দ 
একবচন 
কর্তা সঃ) সো,স সো,স শে (মাগ) সো, সস 
কর্ম মূ তং তং = তং, সো, স্থঃস 
করণ তেন তেন তেণ(২) লু তিণ', তে 
অপাদান তস্মাৎ তম্হা, তত্মা = তম্হা (অর্থ) = 
তাস = তা(মাহা) = তা 
তাৎ+-তম্‌ _- ৮২ তাও (অর্থ) = 
তিতঃ২ ততো তও তদো (শো), তও, তউ 
সদ্ন্ধ তন্ত তস্স তস্স তশশ মোগ), তস্ম, তা 
*তাস — = 2৩ তাঁহো» তাহ 
*সে সে সে শে (মাগ) 
> বৈদিক | _ ২ অব্যয়। 


? 


পালি-প্রাকৃত-অপত্রংশে শব্দ-রূপের -আদর্শ ১১৫ 
কারক সংস্কতমুল পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপজ্রংশ 


অধিকরণ তসম্মিন্‌ তম্হি, তস্মিং তমৃহি তসশ্মি(মাহা) _ 
তস্সিং (শো) 
তংসি (অর্ধ) 
ত+ — 2 eS তহি 
বহুবচন 
কর্তা তে তে তে = তে 
কর্ম তান্‌ = Pe 2৯ ক 
তে+ তে তে = তে 
করণ তৈঃ = ২ ৪. as 
তেভিঃ তেহি তেহি = তেহি 
*তেভিম্‌ - _ তেহিং .-- তেহি" 
অপাদান তেভ্যঃ ~~ = তেব্ভো (অর্ধ) = 
তেভিঃ২ তেহি তেহি =: তেহি 
*তেভিম্‌ = তেহিং __ তেহি 
*তেভিম্‌ + -তস্‌ = = তেহিংতো (অর্ধ) = 
সম্বন্ধ তেষাম্‌ তেসং — তেসিং (অর্ধ) = 
*তানাম্‌ দি তাণ(২) -_- *তাণ 
তাসাম্‌ত ই দা - তাস (অর্ধ) 
*তেষাণাম্‌ তেসানং -_- — 8 
*তাসানাম্‌ লে ৰ = তাই 
অধিকরণ তেষু তেন তেন্() = ১১ 
ক্লীবলিঙ্গ 
একবচন 
ক্তা-কর্ম তৎ তং তং ২» তং 
সঃ, স = - সে (অর্ধ) সে, সো, স 
শে(মাগধী) স্থ 


* পুংলিঙ্গ কী। * করণের বহুবচন। * স্ত্রীলি্ের পদ। * পুংলিঙ্গঃকর্তা। 


১১৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


বহুবচন 
কারক সংস্কৃত মূল পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপজ্রংশ 
কর্তাকর্ম তা তা - = তা 
তানি তানি = তানি (অর্ধ) = 
তা+ইমং = তাইং = তাই 
স্ত্রীলিঙ্গ 
একবচন 
কর্তা সা সা সা == ছি 
কর্ম তাম্‌ তং তং — তং তা 
করণ তয়া = — — তই 
ক্বতায়াঃ" তায় — — = 
*তাঁয়ৈঃ =_ তাঁএ = — 
*তীয়ৈঃ — তীএ, ২৭ 
তীঅ 
অপাদান তন্তাঃ = — = = 
*তাঁয়াঃ” তায় তাএ - তাএ 
*তাঁতঃং _- তাঁও তাঁও (অর্ধ) তাউ 
সম্বন্ধ তস্তাঃ তস্সা = — তান্ঃ 
তাহে 
*তিয্যাঃ তিস্স৷ তিস্সা = 87 
*তাঁয়াঃ তায় — = 45 
*তিহ্ায়ৈৎ তিস্সার = — — 
*তাঁয়ৈ E — তাঁএ ৮ ১৪ 
তীয় ভীত তীই (অর্ধ) = 
*তীয়াঃ = ১ তীআ (অর্থ) = 
UE = = তীসে (অর্থ) = 


১. বৈদিক ব্লীবলিঙ্গ । ২ “ঈন' বৈদিকে সর্বনাম অব্যয় পদ । ৩ যগীর পদ। 
*  চতুর্থীর পদ। < অথবা তাং+ -তস্‌। 


পাঁলি-প্রাুত-অপভ্রংশে শব্ব-রূপের আদশ ১১৭ 
কারক সংস্কৃত মূল পালি প্রাকৃত se অপভ্রংশ 


অধিকরণ তন্যাম্‌ তস্সং, তাসং = 
*তায়াং তায় == = = 
তায়াম্‌ তারং == — = 
*তীয্যাম্‌ তিস্সং = = = 
*্তান্যৈ — — তাসে (অর্ধ), _ 
(অর্ধ) 
*তায়ৈ — তাএ = = 
তীয়ৈ — তীএ 8 < 
তীয়াঃ - তীআ = = 
*তাভিম্‌ = তাহিং - — 
বহুবচন 
কর্তা, কর্ম তাং তা = = = 
*তাঁয় তায়ো তাও = তাউ 
করণ তৈঃ — — = — 
তাভিঃ তাঁহি তাহি - == = 
*তাভিম্‌ = তাহির তাহি', তাহি 
সন্ধা তাসাম্‌ তাসং - তাঁসিং (অর্ধ) = 
*তানাম্‌ - তাণং) = — 
*তাসানাম্‌ তাদাণং -- = == 
অধিকরণ তাস্থ তান্ত তাস = 
ছে) সংস্যা-শন্দেত্র ব্দলপী 
কর্তা, কর্ম দ্বৌ? = দো।দ _ = 
দ্বে দ্ধ বে বি 
দুবেৎ . ছুবে SEN দুবি 
*দ্বৌনি — EL = = 
| দোগ্রি 
১ পুংলিঙ্গ। ২ ক্লীব ও ্ত্রীলি্গ। ৩ বৈদিক উচ্চারণ । 


১১৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 
কারক সংস্কৃত মূল পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপতভ্রংশ 


*দ্বেনি = বেণি, = বেণি, 
বে বিপ্লি, 
*ীনি Ey বিগ্লি = বেণ 
করণ দ্বাভ্যাম্‌ — = ra 
*দ্বী ভিঃ দ্বীহি = ৯ শা 
*দ্েভিম্‌ te Bs দুবেহিং (শে) বেছি" 
*দ্বেভিঃ দুবেহি, — নল ক 
বেহি 
*ঘোভিঃ ও দোহি(ং) = কী 
*দ্বিভিম্‌ ১ ও = বিহি" 
সম্বন্ধ ঘ্য়োঃ "4 = ২ = = 
*দ্বীনাম্‌ দিননং, — দুবেণং (শো) বেঞ্ 
দুবিশনং — বেগ 
*দেযাম্‌ = বেন্থং১ - == 
*দৌনাম্‌ = দোগং = ডা 
*দ্ৌযাম্‌ __ দোস্থং ২ দো 
*দ্বিযাম্‌ =: == = বিহু" 
অধিকরণ দ্বয়োঃ = = = = 
*্বীযু দ্বীস্স — = — 
যু = বেস) দুবেস্ব(শৌ) = 
*দ্বেভিম্‌ — == = বেহি" 
পতিন? 
কর্তা ত্রয়ঃ২ ত্রয়ো তও নি EE 
তিঅঃ১ তিস্সো১. _- ৮ উন 
ত্রী২ তি চি ই 


পালি-প্রীকুত-অপভ্রংশে শব্দ-রূপের আদর্শ ১১৯ 


কারক সংস্কৃত মূল পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপজ্রংশ 
কর্ম (পালি-প্রীরুত-অপতভ্রংশে কর্তার মতো ) 


করণ ত্রিভিঃ তীহি — জজ: 
*ত্রিভিম্‌ ২. তীহিতিহিং -_. তীহি 
সম্বন্ধ  ঈতরীণাম্‌ তিননং তিগ্নং = = 
তিস;ণাম্‌*  তিন্সন্নং২ তিন্থ(ং) — = 
অধিকরণ ত্রিষু তীস্থ তিস্থ(২) = ৪ 


জে) বর্তমান কাল ক্র বাচে ব্রাত্লল 
একবচন 
পুকুব সংস্কত পালি প্রাকৃত বিশেব প্রাকৃত জঅপজংশ 
উত্তম গচ্ছামি গচ্ছামি গচ্ছামি গশ্চামি (মাগ) গচ্ছমি 
*গচ্ছম্‌  গছং = ২ 


হি. = = গচ্ছউ 
মধ্যম গচ্ছসি গচ্ছসি গচ্ছসি গশ্চশি (মাগ) গচ্ছসি, 
গচ্ছহি 
প্রথমা গচ্ছতে গচ্ছতি গচ্ছই গচ্ছদি (শৌ)  গচ্ছই 
গশ্চদি (মাগ ) 
বহুবচন 
উত্তম গচ্ছামঃ = গচ্ছামো গশ্চামো (মাগ) গচ্ছম 
গচ্ছাম২ গচ্ছাম = ১ 2 
সু, এ সঃ = গচ্ছহু (অব) 
মধ্যম গচ্ছথথ গচ্ছৰৎ গচ্ছহ. গচ্ছধ (শো), গচ্ছহ 
গশ্চধ ( মাগ ) 
SEARLE — = গচ্ছহু 
প্রথম গচ্ছন্তি গচ্ছপ্তি গচ্ছন্তি = গচ্ছন্তি 
= = = = গচ্ছহি (অব) 
> স্ত্রীলিঙ্গ | ২ অভিপ্রায় ভাবের পদ। 


১২০ ভাষার ইতিবৃত্ত 
(ঝ) বর্তমান কাল কস-ভ্ভাললাত্ল্যে শ্বাস 


একবচন 

পুরুব সংস্কৃত পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অপভ্রংশ 
উত্তম *পৃচ্ছ্যামি পুচ্ছিয়ামি পুছিজ্ামি পুচ্ছিআমি (শে) পুচ্ছিমি 
মধ্যম *পৃচ্ছ্যসি পুচ্ছিরসি+ পুচ্ছিন্ছসি পুচ্ছিঅনি (শে) পুচ্ছিহি 
প্রথম *পৃচ্ছ্যতি পুচ্ছিযতি’ পুচ্ছিজ্জই পুচ্ছীঅদি (শো) পুচ্ছিই 

পুচ্ছিঅই 

ধ বহুবচন 

উত্তম *পৃচ্ছ্যাম() পুচ্ছিয়ামঃ পুচ্ছিজ্জামো পুচ্ছীআামো (শৌ) = 
মধ্যম *পৃচ্ছ্থ পুচ্ছিয়? পুচ্ছিন্তহ পুচ্ছীঅধ (শৌ)  -_- 
প্রথম *পৃচ্যপ্তি পুচ্ছয়ন্তি: পুচ্ছিজ্নপ্তি পুচ্ছীঅস্তি (শো) পুচ্ছিত্তি 


() ভবিষ্যত্‌ কাল কত বাচে) ব্রাক 


একবচন 
উত্তম করিষ্যামি করিস্সামি করিম্‌দামি  করিহিমি 
ক্রীস্থ', 
*করিয়মূ্‌ করিস্সং করিস্সং (অর্ধ) = 
মধ্যম করিব্যসি করিস্সসি করিস্সসি করিহিসি (মাহা, অর্ধ) 


করিহিসি 
প্রথম করিয্যতি করিস্সতি করিম্সই করিস্সদি (শো), করীনই 
করিহিই (মাহা) 
বহুবচন 
উত্তম করিষ্যাম() করিস্সাম করিস্সামে। = করিম্সহু, 
করীহঙ্থ 


মধ্যম করিগ্যথ  করিস্সথ করিস্হহ  করিম্সধ (শো) করিহিহ 
প্রথম করিষ্যত্তি করিস্সন্তি করিস্সস্তি করিহিস্তি করিহিস্তি 
(অর্ধ) করিহিহি' 


> পপুঙ্ছীয়ামি' ইত্যাদিও হয়। 


পাঁলি-প্রারুত-অপভ্রংশে ধাঁতু-রূপের আদর্শ 
(ট) অতীত কাল (লু) কত ৰাচেয বাক্স 


একবচন 

পুরুষ সংস্কৃত 

উত্তম অগমম্‌ 
*গমীম্‌ 
(অ)গমিত্যম্+ 


মধ্যম অগমঃ 
*(অ)গমীঃ 
*অগমাঃ 
স্অ)গমীসীঃ 


প্রথম অগমৎ, 
*(অ)গমীত 
*অগমাৎ 
স্(অ)গমাসীৎ 


উত্তম (অ)গমাম 
*অগংস্ম 
*অগমিগ্স 


ম্ধ্যম *অগমঃ 
*অগমথ (বহু) 
*(আ)গমস্ত 
*অগমিস্থ (বহু ) 


প্রথম অগমন্‌ 
*অগমুঃ 
*(অ)গমিযুঃ 
*অগমিস্হঃ 


১ লংঙের পদ। 


অর্ধমাগধী 


(আগমিস্সং 


গমিংস্থ 


১২১ 


১২২ ভাষার ইতিবৃত্ত 
(5) অন্ভুভভ। ভাবে লর্ড কালে কত বাচে; 


একস 
একবচন 
পুরুষ সংস্কৃত পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত অগভ্রংশ 
মধ্যম গচ্ছ গচ্ছ গচ্ছ গশ্চ (মাগ ) গচ্ছ 
*গচ্ছ()ধি গচ্ছাহি __ গচ্ছাহি (অর্ধ) গচ্ছহি 
ঈগচ্ছন্থ গচ্ছস্ছ্থ গচ্ছস্থ = গচ্ছন্থ 
প্রথম গচ্ছতু গচ্ছতু গচ্ছট গচ্ছু(শৌ)  গচ্ছউ 
গশ্চদু (মাগ) 
বহুবচন 
মধ্যম গচ্ছথখ গচ্ছথ গচ্ছছ গচ্ছধ (শো) গচ্ছহ 
গশ্চধ ( মাগ ) 
গচ্ছথঃ* = — — গচ্ছনু* 


প্রথম গচ্ছন্ত গচ্ছন্ত গচ্ছন্ত গশ্ন্ত (মাগ) গচ্ছন্ত 


(ড) জঅন্তুভত৷ ভাব্ৰে র্ডনাল কালে কস-ভাববাচে;্ 


শ্বাভু-শ 

একবচন 

পুরুষ সংস্কৃত পালি পারত বিশেৰ প্রাকৃত অপভ্রংশ 

মধ্যম. ঈগচ্ছ্যহি __ গচ্ছিজ্জহি 

প্রথম ঈগম্যতু = রশ) গমিউ 
*গচ্ছ্যতু গচ্ছীয়তু গচ্ছিজ্জউ _ গচ্ছিজ্ঞউ 


(6) বিশ্রি ভাবে লর্ভমান কালে কভুলাচ্যে ্রাভু-ব্দপী 
একবচন k 


পুরুষ সংস্কৃত পালি প্রাকৃত বিশেষ প্রাকৃত 


উত্তম গচ্ছেয়ম. গচ্ছেধ্যং  গচ্ছেজ্জং গচ্ছেঅং 
= গচ্ছেঃ = গচ্ছেৎ 
> আত্মনেপদ । ২ বৰ্তমান কালের পদ ', ও বৰ্তম্যন কালের দ্বিবন । 


* একবচনেও ব্যবহৃত। . « মধাম ও প্রথম পুরুষ হইতে আগত । 


মধ্যম 


প্রথম 


বহুবচন 
উত্তম 


মধ্যম 


প্রথম 


পাঁলি-প্রাককৃত-অপভ্রংশে ধাতু-রূপের আদর্শ 


সংস্কৃত 
*গচ্ছেয়ামি 
গচ্ছেঃ 
*গচ্ছেয়সি 
*গচ্ছেয়হি 
*গচ্ছেয়স্ব 
*গচ্ছেয়াঃ 
*গচ্ছেয় 
গচ্ছেৎ, 
*গচ্ছেয়াৎ 
*গচ্ছেয়ং 


গচ্ছেম 
সঈগচ্ছেমঃ , 
*গচ্ছেয়াম 
*গচ্ছেথ 
*গচ্ছেয়াথ 
গচ্ছেযুঃ 


পালি 
গচ্ছেয্যামি 
গচ্ছে 

গচ্ছেয্যাসি 


গচ্ছেয্য 


প্রাকৃত 
গচ্ছেজ্জামি 


১২৩ 


বিশেষ প্রাকৃত 


গচ্ছে 


গচ্ছে 


' (4 (১ 
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দশম অধ্যায় 
১. নব্য ভারতীয়-নার্ 

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অর্বাচীন অপভংশ বিভিন্ন প্রদেশে ও অঞ্চলে 
কাঁলগত ও স্থাননিবদ্ধ রূপান্তর পাইয়া বাঙ্গালা-হিন্দী-পাঞ্জাবী-সিন্ধী-মারাগী 
প্রভৃতি নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় পরিণত হইল। ঠিক একই সময়ে না হইলেও» 
মোটামুটি বলা চলে যে, অপত্রংশ হইতে আধুনিক ভাষাগুলি উদ্ভব দশম হইতে 
দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল। এ পরিবর্তন অবশ্যই একদিনে 
অকস্মাৎ হয় নাই, এবং নব্য ভারতীয়-আর্ষের হইতে অর্ধাচীন অপভ্রংশের 
পরিণত রূপ '্অবহট্ঠ” বা “লৌকিক'এর পার্থক্য প্রায়ই স্ক্্র বিচার নহিলে 
ধরা পড়ে না। ইহার একটা কারণ সাহিত্যিক ভাষার রক্ষণশীলতা, আর একটা! 
কারণ নব্য ভারতীয়-আর্ধ সাহিত্যে লৌকিকের স্থারী প্রভাব । নব্য ভারতীয় 
আর্ের' প্রথম লেখকেরা অনেকেই লৌকিকেরও অনুশীলন করিতেন।১ 


(ক) নব্য ভারতীয়-আর্ধের সাধারণ লক্ষণ 
৩) মধ্য ভারতীয়-আর্ধের যুগ্ন ব্যঞ্জন (প্রাচীন ভারতীয়-আর্য যুক্ত ব্যঞ্জন 
হইতে সতত অথবা নৃতন উদ প্রা একটিমাত্র বনে পরিণত হইল 
পূর্ববর্তী হসব দীর্ঘ হইল ।২ যেমন সং পৰ- > প্রা পকৃক- > বা, হি পাক; 
দীর্ঘ > দিগ্ঘ- > দীঘ ; বল্গা > বগ্গা > বাগ; নৃত্য > নচ্চ > নাচ; 
কক্ষ- > কক্খ- (কংখ-), কচ্ছ- > কাঁখ (কীথ), কাছ) মধ্য” মজব- 
> মাৰ ; নিত্য- > নিত্ব- > নীত 9 ক্ষুত্র- > খুদ্দ- > খুদ। 
অ-কাঁরের সংবৃত উচ্চারণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে যুগ ব্যগন সরল হইলে 
পূৰ্ববৰ্তী ত্য (সংবৃত ) অ-কার দীর্ঘ অ-কারে পরিণত হইয়াছিল । (লেখায় দীর্ঘ 
অ.কাঁর দেখাইবার উপায় নাই।) . যেমন সর্ব- > লব্ব- > সব» নষ্ট- > 
নট্‌ঠ- > নট (বিবৃত উচ্চারণে ‘নাট’ ); অর্ধ > অন্ধ > প্রা-বা অধ ( বিৰ্বৃত 
উচ্চারণে আধ) প্রা জত্তক-, তত্তক- > বা জত, তত! সিন্ধীতে সরলীভূত 
যুগ ব্যঞ্ুনের পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয় নাই। যেমন সং রক্ত- > প্রা রক্ত- > সি 
রতু ; অন্য > অজ্ঞ > অজু) অষ্ট > অ্ঠ > অঠ। 


এ ক ডি ১২ 
> পরে প্রাচীন বাঙ্গালার আলোচনা দুরষ্টবা | 


২ লেখায় অনেক সময় দীর্ঘন্বর দেখানো হয় না। 
৩. ধ্রনিবিজ্ঞীনসন্মত লিপিতে যথাক্রমে 592) 09:00, ০:00 
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উত্তরপশ্চিমা৷ বরাবরই ধ্বনিপদ্ধতিতে অনেকটা রক্ষণশীল । তাই পাঞ্জাবীতে 
এবং পশ্চিমা হিন্দীর কোন কোন বিভাষায় অর্বাচীন অপত্রংশের যুগ্ম ব্যঞ্জন 
রহিরা গিরাছে। যেমন সং কর্ন > প্রা কম্ম- ১ পা কম্ম,১ রক্ত > 
রত) অদ্য > অজ্ঞ > অজ্ঞ, অষ্ট > অট্‌ঠ > অট্ঠু। 
যুগ ব্যঞ্নের অব্যবহিত পূর্ববর্তী নািক্যধ্বনি (ও, এ, ণ, ন, মৃ, ২) 
ক্ষীণ হুইয়া আঁনিয়| পরিশেষে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করিয়া! দিয়া (সিন্ধী 
প্রভৃতি ছাড়া) অন্যত্র লুপ্ত হইয়াছে। যেমন সং, প্রা দন্ত- > প্রা-বা দান্ত > 
আ-বা দাত ; সং সন্ধ্যা > প্রা সঞ্বা > বা সাৰ ; সং কণ্টক- > প্রা কণ্টঅ- 
> সি কিণ্ডো, বা কাটা) সং; হেমন্ত-> প্রা হেবন্ত- > প, নে হিউন্দ, 
বা হেওৎ ; সং, প্রা কম্প- > পি, প কথ, বা কাপ? সং, প্রা দণ্ড- > বা দাড়। 
4) পদমধ্যগত 'ই (ঈ )4+-অ (আ), এবং উ (উ )+ অ (আ.) যথাক্ৰমে 
ই(ঈ)' এবং উ (উ)’ হইল। যেমন সং স্বত > প্রা ঘিঅ- ৯ ঘী; 
মৃত্তিকা > মটিআ > মাঁটা। 
46) পদাস্ত ্বরধ্বনি বিকৃত অথবা লুপ্ত হওয়ার পূর্বতন নিষ্বপার্থক্য প্রায়ই 
রহে নাই । ক্লীবলিঙ্ধ রহিয়া গেল শুধু B 


সংস্কৃতের অন্যারী নয়। “ই (ই), -উ (-উ)’ -অন্ত পুংলিদ্ ও ক্লীবলিঙ্গ 

শৰ প্রায়ই স্ত্রীলিদ্ হইয়া গেল। যেমন পুংলিঙ্গ অগ্নি-, *অগ্নিক- > প্রা-বা 
আগি, হি আগ, পা অগৃগ। একই পুংলিঙ্গ-কলীবলিঙ্গ শব্দ কোথাও পুলি, 
আর কোথাও স্রীলিঙ্গ হইল । (যেমন, পুলি ইন; *উন্ষু > স্বীলি ইথ,£৮ 
উ (হিন্দী ), উস (গুলরাটী )পুংলিঙ্গ ইক্খ (পাঞ্জাবী ), উদ (মারাটী ); 
'ক্লীবলিঙ্ দধি > স্বীলিঙ্গ দহী, দইটী (পাঞ্জাবী ), ডহী (সিন্ধী ), পুংলি্গ দহী 
(হিন্দী )। অ-কারাস্ত শবও কচিৎ লিঙ্গ পরিবর্তন করিল। যেমন পুংলিঙ্দ 
দেহ- > স্রীলিঙ্গ দেহ (হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটা )। 

4৫. প্রাচীন শব্দরূপের যেটুকু চিহ্কাবশেষ অপত্রংশে ছিল, পদান্ত স্বরধ্বনির 
পরিবর্তনের ফলে সেটুকুও প্রায় মুছিয়া গেল। লুপ্ত প্রাচীন কাঁরক-বিভক্তির 
স্থানে দেখা দিল অন্ুনর্গ ও অন্ুসর্গ-জাঁত কয়েকটি নৃতন কাঁরকবিভক্তি। 
প্রাচীন বিভক্তির মধ্যে রহিল শুধু প্রথমা “ই, -উ, -এ’, তৃতীয়ায় “এ (4) 
ও সপ্তমীতে “ই -এ' 1 দৈবাৎ বীর একবচনের ও বহুবচনের বিভক্তিও রহিয়া 
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গিয়াছে। মন, চৌরস্ত > চুরস্‌ (কাশ্মীরী ), চোরেস্‌ (জিপ্নী ), ক্ষণস্ত > 
খনহ (প্রতব বাঙ্গালা) *দেবান ( =দেবস্ত ) > দেবা (মারাঠী ); চৌরাণাম্‌ 
> চুরন্‌ (কাশ্মীরী); দেশানাম্‌ > ডেহনে (সিন্ধী ); গৃহাণাম্‌ > ঘর 
(পাঞ্জাবী-গুজরাটা-রাঁজস্থানী ), ঘরন্‌, ঘরউ, ঘরে ( পশ্চিমা হিন্দী )। 

“ নবজাত কাঁরক-বিভক্তিগুলির অধিকাংশই যষ্ঠী-চতুথীর, সপ্তমী-তৃতীয়ার 
অথবা পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত প্রত্যয় অথবা প্রত্যয়স্থানীয় শব কিংবা অনুসর্গ- 
জাত। কয়েকটি বিভক্তির মূল হইতেছে স্থানবাঁচক অথবা অঙ্গবাচক শব্দ। 
যেমন সপ্তমীতে অন্তঃ > - ত (বাঙ্গালা-অপমীয়া ), -আঁত ( পাঞ্জাবী ) ১ *মধ- 
( মধ্য) > -ম', -মে (হিন্দী-গুজরাটা )। তৃতীয়া-পঞ্চমী-সপ্তমীতে সম- > 
-সৌ,-নে (হিন্দী)। তৃতীয়ায় কর্ণ- (অথবা পর্ণ-) > -নে (হিন্দী-গুজরাটা) 1 
অপর বিভক্তি প্রধানত ‘কব’ অথবা ‘দা’ কিংবা “অস্‌* ধাতু হইতে নিপন্ন কৃত্য, 
নিষ্ঠা অথবা শত প্রত্যয়ান্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন । যেমন কৃত্য- > চা, -চী, -চে 
(মারাঠী, যগঠী)3 কার্ধ- > -জো, -জী (সিন্ধী, ষষ্ঠী ); কর-৯-(অ)র 
( বাঙ্ধালা-অসমীরা-ওড়িয়া, ষষ্ঠী ); কার- > -আর (বাঙ্গালা, বগা ); *কের- 
> -এর (এ, এ), -কের (রাজস্থানী-বান্ধালা, এ ); কৃত- > -ক ( বাঙ্গালা- 
ওড়িয়া, বী-চতুর্থী), -কো. -কা, -কী ( হিন্দী, 3); *দিত-, *দাত- (= দত্ত ) 
> -দা (পাঞ্জাবী, যী ) ; *সৎক- (= সন্তক ) > “দাক ( অসমীয়া, যা )। 

৮৬. রূপতত্বের বিচারে নব্য ভারতীর-আর্য ভাষায় দুইটি মাত্র কারক_ 
কর্তা! বা মুখ্য 0)1০) কারক, এবং তির্যক বা গৌণ (01186) কারক। 
প্রাচীন প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি (কর্তৃকারকের অর্থে ব্যবহৃত ) মিলিয়া মুখ্য 
কারক হইয়াছে এবং ফী ও সপ্তমী বিভক্তি মিলিয়া গৌণ কারক হইয়াছে। 
অস্থসর্গ ও অনুসর্গ-জাত নৃতন বিভক্তিগুলি গৌণ কারকেই ব্যবহৃত হয়। 

“8, নিশ্ধী-মারাঠী-পশ্চিমা হিন্দী ছাড়া অন্তত্র মুখ্য কারকে একবচন- & 
বহুবচনের পার্থক্য লুপ্ত হওয়ায় বহুত্ববাচক শব্বযোগে অথবা! সম্বন্ধ পদ হইতে 
বহুবচন স্ষ্ট হইয়াছে । যেমন মানব- > মান (ওড়িয়া ‘পুরুষমান’ )। বহুল- 
> -বোঁর (অপমীয়া)) সন্ত > -ইং (&)। সন্বন্ধপদ হইতে_-লোকেরা 
(ঝোঙ্গালা)) লোকনি (মৈথিলী, < লোঁকানাম্‌ ) ; ঘোড়বন্‌ (পূৰবী হিন্দী, 
< ঘোটকানাম্‌ )। 

সিন্ধী-মারাটঠাতে এবং কতকটা পশ্চিমা হিন্দীতে প্রথমার বহুবচনের প্রাচীন 
রূপ রক্ষিত আছে। যেমন সিন্ধীতে পিউ ( < পিতা), পিউর ( < পিতরঃ)$ 
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ডেহু (< দেশঃ), ডেহ (< দেশাঃ); মারাঠীতে মাল্‌ ( < মালা), মালা 
(> মালাঃ ); রাৎ( < রাত্রিঃ ), রাতী (< রাত্রয়ঃ ); স্থৎ (< স্ত্রম্‌ ), 
স্থতে (< স্থত্রানি ); পশ্চিমা হিন্দীতে বাঁ (< বা), বাতই > বাতে 
(< *বাৰ্তানি=বাৰ্তাঃ )। 

কোথাও কোথাও তৃতীয়ায় বহুবচনের পদ রহিয়া গিয়াছে। যেমন 
ওড়িয়া পুরুষে (< পুরুষেভিঃ=পুরুষৈঃ); পূর্বা হিন্দী ঘোড়বে (< 
*ঘোটকেভিঃ= ঘোটকৈঃ ) ; পশ্চিমা হিন্দী ঘোড়হি > ঘোড়ে ( < *ঘোটেভিঃ 
= ঘোটকৈঃ )। 

4৮. নব্য ভারতীয়-আর্যভাষায় কালের (16৪6 ) ও ভাবের ( Mood ) 

মধ্যে শুধু কর্ত-ও কর্মভাব-বাচ্যে বর্তমান কালের ( দৈবাৎ ভবিষ্যৎ কালেরও ) 
এবং অন্থজ্ঞার রূপ যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে। সর্বত্র নিষ্ঠা অথবা শত প্রত্যয়ের 
যোগে অতীত কালের এবং কখনো কখনো! কৃত্য (-তব্য’) অথবা শত প্রত্যয়ের 
যোগে ভবিষ্যৎ কালের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ৷ যেমন চলিত- ( /চল্‌) > চলি 
(বা), চলিআ (পা), হলিও (সি); চলিল ( বা-অ-উ ), চলল্‌ (বিহারী ), 
চললা (মা), চালেল্‌ (গুজ ), হল্যলু (সি ) ; চলিতব্য- > চলিব (বা-অ-উ ), 
চলব (বিহারী ) ; ভবস্ত- > হইত (বা), হোত ( মৈ )। “ভবিষ্যৎ কালের 
প্রাচীন রূপ রহিয়া গিয়াছে পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে ও গুজরাটীতে। যেমন 
মারয়িষ্যতি > মরেসী (পা), মার্শে (গুজ)। 
4/৯. নব্য-ভারতীয়-আর্যভাষার মধ্য স্তর হইতে দেখা দিল যৌগিক (সম্পন্ন 
ও অসম্পন্ন) কাল, মূল ধাতুর ( নিষ্ঠা অথবা শতু প্রত্যয়-জাঁত ) অসমাপিকার 
সহিত ‘অস্‌’, “ভু” অথবা স্থা’ ধাতুর পদ যোগ করিয়া । যেমন গত+ অন্‌ 
> গিয়াছে (ব!) ; গত+ /ভূ-(/অস্-) > গয়া হৈ (হি) গত+ থা 
> গয়া থা (হি); জানন্ত + ১/অস্‌- > জানিতেছিল ; জানন্ত + */ভূ- 
(অস্) > জান্তা হৈ (হি); জান্দা সী (প); জানস্ত+ /স্থা- > 
জান্তা থা(হি)॥ 


২. নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার অন্তরঙ-বহ্রিজ বর্গাকরণ 


হোঁ্নলেকে (8. ম০০৮৷!e) অনুসরণ করিয়া গ্রীয়পন (G. A. Griers0n) নব্য 
ভারতীয়-আঁ্য ভাঁষাগুলিকে বহিরঙ্গ (08০7) ও অন্তরঙ্গ (॥॥০%) এই দুই 
গুচ্ছে ভাগ করিয়াছেন। পশ্চিমা হিন্দী ও ততৎ্সম্প.ক্ত উপভাাগুলি এবং পাঞ্জাবী 


নব্য ভারতীয়-আর্যের অন্তরদ্ব-বহিরক্গ বর্গীকরণ ১২৯ 


অন্তর, আর কাশ্মীরী-সিন্ধী-মারাঠী-বাদ্দালা-ওড়িয়| প্রভৃতি ভাঁষাগুলি বহিরদ । 
বহিরঙ্গ-ভাষী আর্ধেরা ভারতবর্ষে আগে আসিয়া ছিল এবং অনস্তরঙ্গ-ভাষী আর্ষেরা 
পরে আপিয়া তাহাদের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করিয়া! তাহাদের চারিদিকে ঠেলিয়া 
সরাইর়া দেয়।__-এই অনুমানের উপর এই শ্রেণীবিভাগ কল্পিত । আর্ষেরা সকলে 
এক দলে একই সময়ে আসে নাই, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে আসিয়াছিল,__ 
একথা ঠিক। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় একাধিক উপভাষা ছিল, _তাঁহাঁও 
সত্য। কিন্তু নব্য ভারতীর়-আর্যভাষাঁর মূলে যে কেবল ছুইটিমীত্র উপভাষা বা 
উপভাবাগুচ্ছ ছিল সে তো অনুমান । তাঁহার সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ নাই। 
মধ্য ভাঁরতীয়-আধভাষাঁর উপভাষা-ভেদ আছে, সেগুলি সরাসরি বৈদিক-সংস্কৃত 
হইতে উৎপন্ন হ্য় নাই, এবং সে উপভাষার কোন কোনটির সঙ্গে ইরানীয় 
শাখার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, ইহাঁ যথার্থ । তবুও মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা- 
গুলির বহিরদ্ব-অন্তর্ধ বিভাগ খুব যুক্তিসহ নয়। 

গ্রীয়র্গনের মতে বহিরঙ্গ নব্য ভারতীয়-আর্ধ ভাষার পাঁধারণ লক্ষণ এইগুলি। 
(১) পদান্ত ই-কার উ-কার ও এ-কাঁরের অলোপ (যেমন, কা অছি, 
সি অখি, বিহারী আঁখি, বা আখি এ অক্ষি) (২) অপিনিহিতি ; (৩) ইকার 
ও উকারের যথাক্রমে একার ও ওকাঁর রূপে উচ্চারণ ; (৪) উকাঁরের ইকাঁরে 
পরিবর্তন ; (৫) দ্বিশ্বর এঁকাঁরের ও কারের ছুই স্বরে পরিণমন (অর্থাৎ এ > 
অই, গু > অউ); (৬) চকারের সকারবৎ এবং জকাঁরের জ(৪)-কীরবৎ 
উচ্চারণ ; (৭) ‘ও, এ ধ্বনির অস্তিত্ব; (৮) ল > র,ড > ড়, দ > ড, ড > দ, 
দই জ;-হ্- >-ব-, স > হ, স (য) > শ; (৯) মহাপ্ৰাণ বর্ণের মহাপ্রাণ- 
হীনতা ; (১০) যুগ্ন ব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি ; (৪) প্বীলিদ্ে ই-কার ; 
(১২) "ভূ" ও "স্থা’ ধাতু হইতে উদ্ভৃত শব্দের ছারা পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রকাশ ; 
(১৩) জি শব্দ-যোগে বহুবচনের পদ গঠন ; (১৪) সকর্মক ধাতুর 
অতীত কালে কর্তীয় তৃতীয়া, এবং কর্মের বিশেষণ রূপে নিষ্টান্ত শব্দের ব্যবহার 
(১৫) তদ্ধিত -ল-’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ ; এবং (১৬) ‘আছ, ধাতুর ব্যবহার। 

শ্রীযুক্ত স্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে এই লক্ষণগুলিকে 
বহর ভাষাগ্ুচ্ছের সাধারণ অথবা বিশেষ লক্ষণ কিছুই বলা চলে না। মারা 
সি্ধীতে অপিনিহিতি নাই। "উই, এ > অই, ও > অউ! পশ্চিমা 
হিন্দীতেও অজ্ঞাত নয়। ‘চ > স’ এবং ‘জ > জ’, শুধু পুর্ববন্গীয় উপভাষার 
ও অসমীয়ার বিশেষত্ব । ‘ল > র, ড > ডু’ সিন্ধী-বিহারীর মতো পশ্চিমা 


৯ 


9 ভাঁষার ইতিবৃত্ত 


হিন্দীরও বিশেষত্ব । ‘দ > জ' নিতান্ত দুর্লভ ধ্বনিপরিবর্তন + এটিকে কোন 
ভাষার বা ভাঁষাগুচ্ছের বিশিষ্ট লক্ষণ বলা চলে না। “স্ব ১ -বঃস ০ হ? 
পশ্চিম হিন্দীতেও পাই। ‘স (য) > শ’ মাগধী প্রাক্ৃতেরই বিশেষত্ব । 
মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণহীনতা বাঁদালাঁর সাধারণ বিশেষত্ব নয়, পদাদিতে তো 
হয়ই না, এবং এ ব্যাপার পশ্চিমা হিন্দীতে অস্থলভ নয়। যুগ ব্যঙনৈর 
সরলতা অন্তরঙ্গ ভাবাগ্ুচ্ছে যথেষ্ট দেখা যায়। স্্রীলিদে ই-কাঁর অন্তর 
_ ভাবাগুলিতে অজ্ঞাত নয়। তদ্ধিত “ল-’ প্রত্যয় অন্তরদ-বহিরদ্দ নিধিশেষে 
পাওয়া যাঁর ॥ 

৩. নব্য ভারতীয়-আর্য ভাবার বিবরণ 
ইরানীর়-প্রভাবিত ( অর্থাৎ গ্রীযর্সনের দরদীর ) ভাষার মধ্যে প্রধান হইতেছে 
কাঁশ্বীর অঞ্চলের মুখ্য ভাষা কাশ্মীরী। অনেক কাল হইতেই কাশীরীতে 
সাহিত্যস্ষ্টি হইয়া আসিতেছে। তবে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন চতুর্দশ শতাবের 
রচনা,__শৈবতন্বীচার্ধা লল্লার লেখা কয়েকটি কবিতা । আগে কাশ্মীরী লেখা 
হইত ব্ৰাহ্মী হইতে উদ্ভৃত শারদা লিপি অক্ষরে, এখন লেখা হয় ফারসী অক্ষরে | 

পাঞ্জাবের প্রধান ভাষা দুইটি, পশ্চিম। পাঞ্জাবী বা লহন্দীঃ এবং পু 
পাঞ্জাবী বা হিন্দকী১। দুই পাঞ্জাবীই অনেকট। প্রাচীনপন্থা। ইহাঁতে 
প্রাক্ৃতের যুক্ত ব্যগ্ুন এখনও রক্ষিত আছে (যেমন রক্ত > রত্ত,)১ এবং অনেক 
সময় একক ব্যঞ্জনের দ্দিত্ব হয় (যেমন উপর > উপ্পর )। পশ্চিমা পাঞ্জাবী 
লেখা হয় সাধারণত শারদ! হইতে উদ্ধৃত লণ্ড অক্ষরে, অথবা ফারসী অক্ষরে! 
ূর্বা পাঞ্জাবী লেখা হয় লণ্ডারই দেবনাগরী-প্রভাবিত রূপান্তর গুরুমুখী অক্ষরে | 
পশ্চিমা পাঁঞ্তীবীর তুলনার পূর্বী পাঞ্জাবীতে কিছু পরিমাণে সাহিত্য 
হইয়াছে শিখদের ধৰ্মপুস্তক ‘আদিগ্রন্' বা গ্রস্থসাহেব" পূ্ী পাঞ্জাৰীর 
প্রাচীনতম পুস্তক ( যোড়শ শতাৰ্দ ), কিন্তু এই সঙ্কলনটির পাঞ্জাবী অংশের ভাঁষা 
পশ্চিমা হিন্দী-মিশ্রিত। 

সিন্ধু প্রদেশের ও কচ্ছের ভাষা সিন্ধী আধুনিক ভারতীর-আর্ধ ভাঁষাসমূহের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরানো ধরণের । ইহাতে সরলীভূত যুক্ত ব্যগনের পূর্ব 
হৰহ্বন্বর দীর্ঘ হয় নাই, পদের অন্তস্থিত ই-কাঁর ও উ-কাঁর লুপ্ত হয় নাই, র-কারধুক্জ 
ব্যগ্ুনও অনেক সময় সমীভূত হয় নাই। নন্দ’ ছাড়া দত বৰ্ণ মূর্ঘন্ত হইয়াছে 


> “হিন্দকী' নামটি আনিয়াছে পহ লবী শব্দ ‘হি ন্দগী' ( অর্থ_হিন্দুদেশীয় ) হইতে! পহলবী 
শব্দটি ফারনীতে হইয়াছে “হিন্দুঈ', তাহ! হইতে “হিন্দী” শব্দটি উৎপন্ন । 


নব্য ভারতীর-আর্য ১৩১ 

এবং চতুর্থ বর্ণ__ঘ, ঝা, ধ, ভ-_বথাক্রমে কনালীয়ম্পরশযুক্ত তৃতীয় বর্ণ=গ’, জ” 
ড’, ব_হইয়াছে। লিন্ধী লেখা হয় ফাঁরপী অক্ষরে । পাঁঞ্চাবীর সঙ্গে সিন্ধীর 
অনেক বিষয়ে মিল আছে। 

রাজস্থানে অর্থাৎ রাঁজপুতনায় প্রচালত ভাবাগুলি রাঁজন্থানী-গুচ্ছের 
অন্তর্ভুক্ত । ইহার মধ্যে পশ্চিম! রাঁজস্থানী বা মাড়ৌয়াড়ী ভাবাই প্রধান। 
এই ভাষার সন্ধে গুজরাঁটার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। রাঁজস্থানী-গুজরাটার প্রাচীনতর 
এবং সাধারণ রূপ প্রাচীন পশ্চিমা রাজন্থানী। মাড়োয়াড়ীতে রচিত, 
পুরানো গাথা কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে । 


গুজরাটাতে লেখা গণ্য ও পদ্য রচনা চতুর্দশ শতাব্দ হইতে পাওয়া যাইতেছে । 
জৈনরাই প্রথমে গুজরাটাতে সাহিত্যচর্চা শুরু করে। যোড়শ শতাবের দিকে 
গুজরাটা পশ্চিমা রাজস্থানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়| পৃথক্‌ ভাষায় পরিণত হয়। 
গুজরাটার প্রাচীনতম নিদর্শন ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুগ্ধীববোধ- 
ওক্তিক’ গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

হিমালয়ের পশ্চিম ও মধ্য অংশে পাহাড়ী ভাবা বলা হয়। কুমায়ুনী, 
শাড়োয়ালী ও নেপালী ইহার অন্তর্গত। তাহার মধ্যে নেপালী বা 
খস্কুর) প্রধান। নেপালে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত মৈথিল ভাষা প্রধানত, 
এবং পূরবী হিন্দী ও বাদদালা অংশত, সাহিত্যের ভাবা ছিল। 

পশ্চিম! হিন্দীর অনেকগুলি উপভাষা ও বিভাঘা আছে। যেমন বঙ্গারু 
বা হুরিরানী, কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাখা, কনৌজী ও বুন্দেলী। 
এগুলির মধ্যে প্রাচীনত্বে ও সাহিত্য-গোরবে প্রধান হইতেছে ব্রজমণ্ডলের 
(অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের) ভ্রজভাখা! ( অর্থাৎ “ত্রজভাষা”)। চন্দ, বর্দাই 
বিরচিত (ত্রয়োদশ শতাব্দ) “প্রিখীরাজ-রাসৌ” কাব্যের ভাষা মূলে ছিল 
অবহট্ঠ। দক্ষিণী কৰি আমীর খুস্রৌর কবিতা ছাড়া পশ্চিমা হিন্দীর প্রাচীন 
রচনা! প্রায় সবই ব্রজভাষায়। উর্দু হিন্দুস্থানীরই বিভাষা। ইহাতে আবরী ও 
ফারদী শব্দের প্রাচুর্য আছে এবং ইহা লেখ! হয় ফারসী অক্ষরে । উদ আসলে 
“মুঘলমানী হিন্দী” ব] “মুদলমানী হিনুস্থানী”। 

পুৰী হিন্দী বা কোশলী ভাঘাগুচ্ছের মধ্যে প্রধান তিনটি ঃ অবধী, 
বঘেলী ও ছন্তিশগড়ী। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ট হইতেছে অযোধ্যা প্রদেশের ভাষা 
অবধী। এই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য এখ্র্যবিহীন নয়। মালিক মুহম্মদ 


১৩২ ভাবার ইতিবৃত্ত 


জারসীর “পদ্মাবতী” ( ষোঁড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ ) এবং তুলসীদাঁসের 
“রামচরিত-মীনস” (এ শেষ ভাগ) প্রাচীন অবধী সাহিত্যের সম্পদ । 
মীরাঠী ভাবার প্রাচীনতম নিদর্শন পাঁওর়া যাইতেছে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 
কয়েকটি অনুশীসনে । জ্ঞানদেব রচিত গীতার টাকা 'জ্ঞানেশ্বরী’ ( ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
সমাপ্ত, ১৫৮৪ শরষ্টাবে সংশোধিত ) মারাঠী ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ। মীরাঠিতে 
কিছু কিছু প্রাচীনত্ব দেখা যাঁর । ইহাতে পদের শেষে ই-কার ও উ-কাঁর প্রায়ই 
লুপ্ত হয় নাই । ক্লীবলিদ্দ অ-কারান্ত শব্দের বহুবচন মারাঠাতেই রক্ষিত আছে। 
কোঙ্কন অঞ্চলের ভাষা কোঙ্কনী সাধারণত মারাঠীর উপভাষা রূপে গণ্য 
হয়। অনেকে এটিকে স্বতন্ত্র নব্য ভারতীয়-আর্ধ ভাষা বলিয়া মনে করেন। 
গোয়ার খ্রীষ্টানদের দ্বারা কোঙ্কনীর চর্চা শুরু হইয়াছিল যোড়শ শতাব্দ হইতে । 
মগবীয় ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ হইতেছে “-ল’ প্রত্যয় দিয়া অতীত-কাঁল 
এবং ‘-ব’ প্রত্যয় দিয়! ভবিষ্যৎ-কাল গঠন, এবং অতীত-কাঁলের প্রথম পুরুষে 
সকৰ্মক অকর্মক ক্রিয়ার রপভেদ। যেমন, বান্দালা-_দেখলে, চল্ল; ভোজপুরিয়! 
_ দেখলে, চলল্‌ ; অসমীয়া__দেখিলে, চলিল্‌ ; মৈথিল_দেখলক্‌, চলল্‌। পূবী- 
বর্গের ভাবা হইতেছে ভোজপুরিয়া (পাশ্চাত্য পূরবী ), মৈথিল ও মগহী 
(মধ্য পূ্বী), এবং বাদ্দালা, ওড়িয়া ও অসমীয়া (প্রাচ্য পূ্বী)।, ভোজপুরিয়। 
যে অঞ্চলে বলা হয় তাহার কেন্দ্র হইতেছে কাশী। এই ভাষায় সাহিত্যহুষ্ি 
তেমন কিছু হয় নাই । মাঁগবীর নামধারী বংশধর, অর্থাৎ মগধ অঞ্চলের ভাঁষা, 
মগহী, একেবারেই সাহিত্যহুষ্টিবিহীন। মিথিলার ভাবা মৈথিলে প্রাচীনকাল 
হইতে সাহিত্যচৰ্চা শুরু হইয়াছিল । ইহাতে প্রাচীনতম রচনা পদ্যে উমাঁপতি 
ওঝার 'পারিজাতহরণণ নাটকের পদাবলী এবং গদ্যে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 
রতীয় ভাষার বিশিষ্ট প্রাচী তম। 
ওড়িয়া-অসমীয়ার সঙ্গে বালা প্রাচান কবিদের অন্যতম 
তিনটি একই ত্রিন্রোত ভাঁষ| ছি টা মিট আঁৰিতে ২ 
ওড়িয়া। ধারা দুরে সরিতে নট 71887 
"প্রাচীনতম নিশ্চিত নিদর্শন ie ডের ভাশাননে | 
i ছ। দশ শতা্ে লেখা ছোটখাট রর 
পুরানো ওড়িয়] সাহিতোর তাঝে শ্রীচৈতন্ত-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ের প্রভা 


তি 
ট পাজি হ্য়| দানের ভাগবতের অহবাদ 
গাও 


ন মার নাম বিহারী । 


নব্য ভারতীয়-আর্ধ ১৩৩ 


যোড়শ শতাবের প্রথমভাগের রচনা । ওড়িয়া ভাষায় কালগত ধ্বনিপরিবর্তন 
বাদ্ধালার তুলনায় খুব অল্প হইয়াছে। 
যোড়শ শতাঁবের পরে অসনীরাঁর ধার! বাদাল| হইতে দূরগত হইয়াছে। 

বাঁদ্দালার কামরূপী উপভাষা হইতে অসমীরার পার্থক্য খুব বেশি নয়। চট্টগ্রামী 
ভাষার সঙ্গে বালা সাধু-ভাষার যে সদ্বন্ধ অসমীরার সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার 
অপেক্ষা নিকটতর। আধুনিক কালে প্রচুর দেশি শব গৃহীত হওয়ার অসমীয়া 
কামরূগী হইতে পৃথক্‌ হইয়। পড়িয়াছে। আসামে সমৃদ্ধ প্রাচীন সাহিত্য 
পাইতেছি পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্ধ হইতে__মাধবকন্দলীর রামায়ণ, শঙ্করদেব 
মাধবদেব প্রভৃতির পদাবলী, নাটপালা, শ্রীরুঞ্চ-কাহিনী, ইত্যাদিতে । ষোড়শ 
শতাব্দ হইতে বিস্তৃত গগ্রচনীও মিলিতেছে । 

সিংহলের ভাষা সিংহলীর মূলে ছিল মধ্য ভারতীয়-আর্ধের প্রাচ্য (গ্রীয়র্সনের 
মতে পাশ্চাত্য) উপভাষা। যে-নকল আর্ধভাষী প্রথমে পিংহলে উপনিবিষ্ট 
হইয়াছিল তাহাদের দ্বারাই মধ্য ভারতীয়-আর্ষের প্রাচ্য উপভাষা সিংহলে 
নীত হয় (আল্ুমানিক ৪০০ খ্ৰীষ্ট পূৰ্বাব্দে)। সিংহ্লীর প্রাচীনতম রূপ এল, 
(যাস) সিংহলের অবহট্ঠের তুল্য। অষ্টম শতাব্দী হইতে প্রাচীন গিংহলীর 
নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । অপর ভারতীয়-আর্য ভাষা হইতে সিংহলী কতকটা! 
পৃথক্‌ ধারায় বিকশিত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে পালির ও সংস্কতের অপর 
দিকে তামিলের প্রভাব প্রচুর পড়িয়াছে। 

ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, এবং পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে আর্দেনিয়ায়, তুকীতে 

এবং সিরিয়ায়, যে জিপ সী (055) বা যাযাবরী ভাষা চলিত আছে তাহাও 
আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষার মধ্যে পড়ে। এই যাযাবরদের পূর্বপুরুষ খ্ৰীষ্টীয় 
তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
হইতে দল বাঁধিয়া বিনির্গত হইয়াছিল। তাই আধুনিক উত্তরপশ্চিমা আর্যভাষার 
সঙ্গে জিপ্দী ভাষাগুলির সম্পর্ক নিকটতর। এসিয়া-ইউরোপের অপর ভাষার 
বহু শব্দ জিপ্‌সীতে ঢুকিয়া গিয়াছে, এবং কচিৎ ব্যাকরণের ধাঁচও বদলাইয়াছে। 
বাঁ্গালার সঙ্গেও জিপ্পীর বেশ মিল পাওয়া যাঁয়। যেমন, “মই' (আমি ), 
‘অমে’ (আমরা), ‘রা কের’ (= রা কাড়া, কথা বলা), 'দাপৃনী” (সাপিনী ), 

‘স্থৃতিলে৷’ (ঘুমন্ত ), ‘তুমে দুই’ (তোমরা দুইজন ); ‘অচ্‌ কেরে, (= আছ 
ঘরে, ঘরে থাক্‌ ), ‘হুই দিবেসা গিলে’ (ছুই দিবস গেলে ), ইত্যাদি । 

নব্য ভারতীয়-আর্ধ ভাষার গোত্রসম্পর্ক ১২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছকে দ্রষ্টব্য ॥ 


১৩৪ ভাঁষার ইতিবৃত্ত 


৪. দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষ! 

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান ভাবাশুলি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত | কিন্তু মধ্য, উত্তর, 
উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব-ভারতেও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার অস্তিত্ব আছে। দক্ষিণ 
ভারতে ও দাক্গিণাত্যে কথিত দ্রাবিড় ভাষা প্রধানত চারিটি £ তেলুগু, তামিল, 
কম্নড ( কানাডী ) ও মলয়ালম্‌ (মলয়ালী)। তাহা ছাড়া আছে টুলু, টোডা, 
কোটা, কুডগু (হৃগী ) ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যে, মধ্যভারতে, মধ্যপ্রদেশে, 
উড়িয্তায় ও বিহারপ্রান্তে বলা হয় খোড়, গৌড় ( গোও্ ), কুরুখ (ওরা), কুই, 
কোলামি ইত্যাদি। বেলুচিস্থানে কথিত ত্রাহুই আর বান্ধালায় রাজমহল 
পাহাড়ে কথিত মাল্তে! (মালপাহাড়ী ) দ্ৰাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। 

তেলুগ্ড অন্ধ প্রদেশে এবং পার্থবর্তী কোন কোন প্রদেশে গ্রচলিত। 
তেলুগু দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে সর্বাধিক সংস্কৃত-গ্রভাবিত। এ ভাষায় 
ভালো সাঁহিত্যস্থষ্টি হইয়াছে । তামিল ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তের পূর্বার্ধের 
ভাষা, সিংহলের উত্তরাংশেও প্রচলিত। তাঁমিলে উচ্চশরেণীর সাহিত্যস্থটি 
হইয়াছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন তামিলেই পাঁওয়া যাঁর । কল্পভ 
বলা হয় দক্ষিণাত্যের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশে ও মহীশূর প্রদেশে । এ ভাষাও 
সংস্কত-প্রভাবিত, এবং ইহাতে উন্নত সাহিত্যহুষি হইয়াছে। মলয়ালম্‌ 
কেবল প্রদেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তের পশ্চিমার্ধের ভাষা । ইহাতে 
পরবর্তী কালে ভালো সাহিত্যস্থ্টি হইয়াছে। বাকি দ্রাবিড়ীয় ভাষা প্রায় সবই 
অনুন্নত । টোডা ও কোট! বলা হয় নীলগিরি অঞ্চলে, আর কুডগু বলা 
হয় কূর্গে। কুডগু ও কর্নডের মাঝামাঝি স্থানে টুলু বলা হয়। 

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাবার পরস্পর সম্বন্ধ নিম্নের ছকে দ্রষ্টব্য । 


*মূল দ্রাবিড়ীয় ভাষা 


উত্তপশ্চিম মধ্য অন্ধ দক্ষিণ 


| | | ] 
ব্রাই গোণ্ডী কুহু কোলাদী কুরুখ মালতে। তেলুগু 


নীলগিরির ভাষা! প্রত্ব তামিল 
| 


] | 
মলয়ালম্‌ তামিল 


অগ্বিক গোষ্ঠীর ভাষা ১৩৫ 


৫. ভারতীর-আঁর্য ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব 

পণ্ডিতদের মতে, আর্হ-ভাষীরা যখন ভারতবর্ষে আবিয়া অভিনিবিষ্ট হয় তখন 
দ্রাবিড় ভাষা এদেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত এবং আর্যভাষা ভারতবর্ষে প্রথম হইতেই 
দ্রাবিড়ীয় ভাষার সম্পর্কে আসিয়াছিল। তাই ভারতীয়-আর্য ভাষার ভ্রাবিড়ীর 
প্রভাব ক্রমবর্ধমান ভাবে পড়িতে থাকে । অনেকে মনে করেন থে ভারতী 
আর্ধ-ভাবাঁর মূর্ঘন ধ্বনি (ট ঠ ড ণড়ঢষ) ভ্রাবিড়ীয় প্রভাবেই উৎপন্ন 
এ অনুমানের পক্ষে যুক্তির অভাব আছে। ভারতবর্ষে আদিবার আগেই 
য-ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছিল। ভ্রীবিড়ীয় প্রভাব ব্যতিরেকেও অন্থত্র (যেমন 
জুইডিশ ভাষায় ) দণ্ত্য ধ্বনি হইতে মুর্ধন্ত ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে 

সংস্কৃত ও গ্রারুত ভাষার ব্যাকরণে দ্রাবিডীয় প্রভাব কোথায় এবং কিভাবে 
পড়িয়াছে তাহা বলা দুফর। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাবের আগে দ্রাবিড় ভাষার নিদর্শন 
পাই না। তখনই এ ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব আসিয়া গিয়াছে । তবে এইটুকু বলা 
নিরাপদ যে, প্রাকৃত ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়াপদের স্থানে নামপদের (নিষ্টান্ত ও 
শত্রস্ত) ব্যবহার দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের অপরোক্ষ ফল হইতে পারে। দ্রাবিড় 
প্রভাবের সাক্ষাৎ ফল পাইতেছি শব্দকোষে। খ্রষ্টপূর্ব তিন-চার শতাঁবোর মধ্যে 
প্রচুর দ্রাবিড়ীয় শব সংস্কৃতে গৃহীত হ্ইয়াছিল। এইরূপ অনেক শব্দ তন্তব রূপে 
নব্য ভারতীয়-আর্ধ ভাষায় চলিয়া আসিয়াছে । উদীহরণ ছাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 

কেহ কেহ মনে করেন যে বাঙ্গালায় শব্দে বহুবচনের "গুলা, -গুলি? বিভক্তি 
দ্রাবিড়ীয় ভাষার (তাঁমিলের ) বহুবচনের “গল্‌* বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। 
এ মত গ্রহণযোগ্য নয় এই কাঁরণে যে, বাঁদালায় বিভক্তিটি পঞ্চরশ-যোড়শ 
শতাবের আগে উদ্ভুত হয় নাই। বাঁ্দালা ভাষার উদ্ভবের অনেককাঁল আগেই 
ভ্রাবিড়ীর ভাষার সঙ্গে বাদ্দালায় আর্য ভাষার যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছিল। 
সুতরাং পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দে নৃতন করিয়া দ্রাবিড়ীয় প্রভাব আগমন কল্পনা 
অনুচিত। তাহা ছাড়া বাঙ্গালা বিভক্তিটি সংস্কৃত ‘কুল’ (‘সমূহ অর্থে) হইতে 
আগত মনে করিলে বিশেষ দোষ হয় না॥ 


৬. অষ্টিক গোষ্ঠার ভাষা ও তাহার প্রভাব 
অষ্টিক গোষ্ঠীর ভাষা একদা সমগ্র উত্তর ভারতে এবং মধ্য ভারতে প্রচলিত ছিল। 
এই ভাঁষ| ভারতীয়-আর্য ভাষাকে বিশেষ করিয়া নব্য আর্য ভাষাকে অত্যন্ত 
প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা অন্যান করেন। এ ভাষাগুলির 
কোনটিই উন্নত নয় এবং উনবিংশ শতাবের মধ্যভাগের আগে কোনটিই লেখা 
হয় নাই। তবে নৃতত্বের সিদ্ধান্তে, আমাদের আঁচারে বিচারে, এবং জীবনদৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে, অস্ত্রিক গোষ্ঠীর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব অঙ্গমিত হয়। যথেষ্ট 


১৩৬ ভাঁষার ইতিবৃত্ত 


- উপকরণের অভাঁবে ভাষাগত প্রভাব নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছে । অগ্িক 
ভাষা হইতে আমর! অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছি । বাদ্দালা ভাবার শব্দভাগারের 
অধিকাংশ দেশি শব্দ অষ্টিক ভাষা হইতে নেওয়া বলিয়া! সন্দেহ হয় । যেমন 
বিদ্ধা, চিন্বড়ি, টেকি, ডিদ্গা, ডা্গা, ডিম্ব, টিল, টিপি, মুড়ি, হুডুম, যুড়কি, খড়, 
খুঁটি ইত্যাদি । খোকা, খুকি, কুড়ি (বিশ অর্থে ) ইত্যাদি শব্দও অদ্রিক-আঁগত 
বলিয়া অনুমান করা হ্য়। বদ্ধ নামটি হয়ত এই সুত্রেই আনিয়াছে। 
সংস্কতেরও কোন কোন বিশিষ্ট শব্দ অষ্টিক-আগত। যেমন নারিকেল, 
তান্থল, কদলী, গুবাঁক, অলাবু ইত্যাদি । 
অগ্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার পরস্পর সন্বন্ধ নীচের ছকে দ্রষ্টব্য | 


অষ্টিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখা 


| 
কোল-মুণা খানী-নিকোবরী মোন-খ মের 
| 
পশম Eb হা নিকোধরী ছি 
কুক্‌ সাঁও'তালী, (পেগু) (কান্থেডিয়া) 
খরিয়া, মুগ্ডারী, 
য়াং, হো, 
শবর ইত্যাদি ভূমিজ ইত্যাদি 


৭. ভোট-টীনীয় গোষ্ঠীর ভাব! ও তাহার প্রভাব 


ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাঁধা এখন ভারতবর্ষের হিমালয়ের পাদদেশে এবং আসাম- 
চীনা-বর্মা সীমান্ত অঞ্চলে সীমীবন্ধ। কিন্ত একদা যে এ গোষ্ঠীর ভাঁষ! আরও 
অনেক দুর দক্ষিণেও প্রচলিত ছিল সে .অন্ুমান করা হয় কয়েকটি বিশিষ্ট 
স্থাননাম হইতে । 

ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ে ছকে দ্রষ্টব্য । 


ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখা 
| 
| 
ভোট-পাহাড়ী ভোট ব্ী 
| 


EEN EE 2 
] | | | | 
তিব্বতী লেপচ| কিরাস্তি গুরুং ইত্যাদি কাছাড়ী না ছার বস ইত্যাদি 
টিন 


বোডো গারো. টিপরা কুকি-চীন 


| 
মেইখেই ( মণিপুরী ) হাই 


একাদশ অধ্যায় 


বাঙ্গালা ভাষার যে কয়টি বিশিষ্ট লক্ষণ ইহাকে অন্যান্য নব্য ভাঁরতীয়-আর্ধ ভাষা 
হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে তাহ! হইতেছে এই ।-ইল, -ইব’ যোগে যথাক্ৰমে 
অতীত ও ভবিষ্বাৎ কালের রূপ ; “ইয়া, -ইলে, হইতে’ যোগে অসমাপিকার সৃষ্টি ) 
“এর’ দিয়া সম্বন্ধ পদের, “রে, “কে, -ক’ দিয়া গেণকর্স-সম্প্রদানের, “তে, "তা 
দিয়া অধিকরণের, “রা” দিয়া কর্তৃকীরকের বহুবচন পদের স্থট্টি। তাহা ছাঁড়া 
বিশিষ্ট শব্দের_যেমন, “দিয়া, করিয়া, থাকিয়া, হইতে, মাঝে, সব্দে, তরে, কাছে, 
পাশে, ঠাই ইত্যাদি পদের__অন্ুসর্গরূপে ব্যবহার, এবং নানাবিধ শিষ্ট প্রয়োগ 
(ইডিয়ম )। 

খাহ্বালা ভাষার ইতিহাস পর্বালৌচনা করিলে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাওয়া 
যায়,_আদি, মধ্য ও আধুনিক। আদি স্তরের বাঙ্গালাকে প্রাচীন বাঙ্গালা 
বলা হয়। (আধুনিক বাঙ্গালা হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখিলে আদি ও মধ্য স্তরের 
বাঙ্গালাকে একযোগে পুরানে! বাঙ্গাল! বলা যাঁয়।) আধুনিক ও মধ্য যুগের 
ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা বাঁর, মধ্য ও আদি যুগের মধ্য পার্থক্য তাহা 


হইতে বেশি ছিল ॥ 
3 ২, প্রাচীন বাজ্ালাল লিপ 
৮852৮ 
বাঙাল! ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম হইতে মধ্য-চতুশি 


শতাব্দ (৯৫০-১৩৫০ খ্ৰীষ্টাব্দ )। আদি স্তরের অর্থাৎ প্রাচীন বাঁ্ধালার প্রধান, 


নিদর্শন হইতেছে হরপ্রসাদ শান্্রীর আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হাজার বছরের 
চৰাশ্চৰ্যবিনিশ্চয়’এ 


পুরাণ বাদ্বাল! ভাষার বৌদ্বগান ও দোহা বইটির প্রথম গ্রন্থ 
ত্র প্রাপ্ত কয়েকটি পদ ও পদের 


সঙ্কলিত চর্ৰীগীতগুলি, সেগুলির টীকার ও অন্ত 
অংশ, বৌদ্ধ কৰি ধৰ্মদাসের “বিদগ্ধমুখমও্ন এ উদ্ধৃত দুই-চারিটি কবিতা-ছত্র 


এবং সেকশুভোদয়ায় সঙ্কলিত কয়েকটি গান ও ছড়া। 
ন্্যঘটীয় সর্বানন্দের রচিত অম্রকৌবব্যাখ্যা 'াকাসর্বন্ব'এ (দ্বাদশ শতাবের 


ব্‌ 
মধ্যভাগ) চাঁরি লতাবিক বালা তন্তব্য অর্ধতত্সম ও দেশি শব্দ পাওয়া! 


যাইতেছে ॥ যেমন, অন্থাড় ( _ আমড়া), উআরী (< উপকারিকা, = কাছাঁরি 
বাড়ী), ওনার ( =বন্ত্ের পরিসর ), কানাজুঞি (= কেন্দাই, কেনো), কালজা 
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(< কালেয়ক, সকল্জে ), কিঞ্চোহি ( কেঁচো), খড়কি ( -পক্ষদ্বার, 
খিড়কি ), খলি ( =খইল, খ'ল ) খন্থ (-খোস), খিরিসা (=ক্ষীরের 
 পারস ), খোট ( = পাখীর ঠোঁট ), ঘাঘরী ( =ঘুদুর ), চাল (ঘরের ছাউনি ), 

চিড়া ( < চিপিটক ), জরুড় ( =জন্নাবধি লব্ধ অ্রচিহ্ ), জাঁড়ি (-জালা» 
বড় মাটির হাড়ি), জুমাল (-জোয়াল), বম্পাণ ( =পাল্কি, ঝাণপান ), 
বাবু (ঝাউ গাছ), টের ( < তির্যক্‌, -টেরা), তেলাকোঁচ ( = তেলাকুচা ), 
তেলাবনী ( = তেলানী, ছোট চেপটা হাড়ি ), পগার (< প্রাকার ), পরস্থ 
(পরশু), পাহুড় (< প্রান্ত, উপহার), পিচ্ছোটী ( =পিচুড়ি ), 
পিল্পড়ী (=পিপিড়া ), পেড়া ( < পেটক), ফড়িন্ক, ফোড় (< স্ফোটক, 
ফোড়া), বাঁদিয়া ( =বেদে ), বাছক (বাক, ভারবহন দু), বেঠ (< বিষ্টি, 
=বেগার ), বোণ্ট (--বৌটা), মউড় (< মুকুট ), মরাব (=মরাই ) মাল 
(সাপের রোজা), লাচ্ছ ( < র্যা, =“গ্রামপথ” ), শিহড় (শিকড়), হকার 
(= হাকার ), হাথইড়া ( = হাতুড়ি ), ইত্যাঁদি। 

ত্রয়োদশ শতাব্দে ও তাঁহার পূর্ববর্তী কালে রচিত গ্রন্থে এবং রাজপ্রদত্ত 
ভূমিদানপত্রে কিছু দেশীয় স্থাননাম উৎকীর্ণ আছে। সেগুলির কোন কোনটিতে 
বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন রূপ প্রকটিত। যেমন) অহথরিল্লা (আধুনিক আমিলা, 
মূলে), কড়া (আধুনিক হুড ), বালহিষ্ঠ| (আধুনিক বালিঠ, বালুটে ), 
নেতঙ্ (আধুনিক বেতড়), মোড়ালন্দী ( আধুনিক মৃড়ুন্দী ), ইত্যাদি । 

অন্ন বাঙ্াল| শব্দও এই তীত্রশীসনগুলিতে পাওয়া যাঁয়। 
( = ধানের মাপ), খাড়া, খিল (পতিত ভূমি ); গডুভিজা 
ডৌবা), জঙ্ঘাল (বা জাঙ্গাল, আলি পথ 
নালা বা নিয্নভূমি ), নাল (= 
ইত্যাদি। 

এইসব রচনায় দুই একটি বাধাল। পদ ও প্রয়োগ সংস্কৃত- 
দিয়াছে। বাঁদালা ভাষার ইতিহাস আলোচনায় এগুনিরও মূল্য আছে। 
খেমন, মেলরিত্থ। (৯মিলাইয়া, লাগাইয়া), লগ্গাবয়িত্বা( গাছ লাগাইয়া ), 
স্থান স্থানেভ্যঃ (ঠাই ঠাই থেকে ) ইত্যাদি ৷ 


যেমন, আঢ়৷ 
গছুডিআ ( =গ’ড়ে, গেড়ে, 
উচু রাস্তা), জোল ( = ৰৃষ্টিজলবাহী 
কৃষি ভূমি), বরজ (= পানের বোরজ), 


পোষাক পরিয়া দেখা 


[কাল আহ্মানিক খ্ৰীষ্টীয় দশম হইতে 
ঘাদশ শতাব্দ। এই চর্যাগীতগুলি যখন রচিত হয় তখন সর্বভারতীয় লৌকিক 
সাহিত্যের ভাঁা ছিল অবহষটঠ অর্াচীন (বা অপভ্ৰংশ ৰা লৌকিক )। গীতিগুলির 
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রচয়িতা সিদ্ধাচার্ঘদের মধ্যে কেহ কেহ অবহ্ট্ঠেও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । 
সে সময়ে অবহট্ঠ ও কথ্য ভাবার মধ্যে বেশি তফাৎ ছিল না, এখনকার দিনে 
সাধু ভাবার সঙ্গে চলিত ভাঁষার যে তফাৎ তার চেয়েও কম। তাই চর্ধাগীতির 
ভাষায় অবহট্ঠের ছাঁয়া অক্থলভ নয়। যেমন_জন্ব, তন, আইসন, জৈসন, 
জিম, তিম, কইসে, জইসৌ, কিস, কীহি, কিম্পি মা. নউ (নিষেধ )3 “ইউ? 
দিয়া অতীত ক্রিয়া (যেমন তোড়িউ, গউ > ত্ৰোটিতঃ, গতঃ) “মিঃ বিভক্তি- 
যুক্ত উত্তমপুরুবের ক্রিয়া ( যেমন পীবমি, পুছমি) ; যুক্তব্যগ্তনের লোপাঁভাব 
(যেমন, অচ্ছিলে, চৌকোটি, দুঠ্য= দুটঠ, সংগা) মধ্য বাঙ্গীলায়, বিশেষ 
করিয়া অবহট্ঠে সাহিত্যের ছাঁয়াবহ ব্রজবুলিতে, 'জঙ্থ, তন্তু, অইসন, জৈসন, 
কাহি, কিন’ ইত্যাদি পদের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ‘নউ’ পাওয়া যায় ওড়িয়া- 
অসমীয়াঁয়, “নো” বাঙ্গীলাতেও আছে__নহ” এই ক্রিয়ায় (উড়িয়া ‘নোহে, 
মুহে’; বাঙ্গালা নহে? )। 

চর্ধাগীতির ভাষায় একাধিক উপভাঁষাঁর চি 
পশ্চিমবন্দের উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিতে পারি। তবে তখন বাঙ্গাল! 
দেশের উপভীষাগুলির মধ্যে পার্থক্য সর্বদা সুম্পষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না। 
পশ্চিমের (মৈথিল ) ও দক্ষিণের ( ওড়িয়!) প্রতিবেশী ভাষাগুলির সঙ্গেও বেশ 


খিল ছিল ॥ 

৩. শ্রাচ্য সবহু ও অক্র-লাঙ্ছালা 
অন্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের 
কবিতাঁর-__ভাষা ছিল। সংস্কৃত ছিল উচ্চ- 
[বিকার সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া এই 


ছুই ভাষার ও-সাহিত্যের মধ্যে বিরোধ অথবা প্রতিযোগিতা ছিল না। একের 
উপর অন্যের প্রভাব পড়িবার সোজা পথও ছিল না। পারিভাষিক শব্দ ছাড়া 
কোন সংস্কৃত শব্দ ( তৎসম ) অবহট্ঠে ব্যবহৃত হইত না কেননা সে শব্দের 
ধ্বনিগ্রবাহ্‌ ছিল অবহট্ঠের রীতিবিরুদ্ধ। অবহট্ঠের প্রভাবও সংস্কৃতে পড়িতে 
পারে নাই (কিছু কিছু ইডিয়ম ছাড়া), যেহেতু সংস্কৃতের ব্যাকরণে অবহট্ঠের 


পদের ব্যবহার অসম্ভব এবং অবহট্ঠের ধ্বনিপ্রবাহ্‌ সংস্কতের হইতে ভিন্ন 
রীতির । নব্য-ভাঁরতীয় আর্ধভাষার উদ্ভব ও বিকাঁশের পরেও অবহট্ঠের 
অনুশীলন বন্ধ হয় নাই । এবং এই ভাষায় পরবর্তী কালের রচনাগুলিতে সমাসের 
বন্ধপথে ততম শব্দের প্রবেশ ঘটয়াছিল। (অবহ্ট্ঠে বিভক্তিহীন ও লুপ্ত- 


হন আছে, তবে মোটামুটিভাবে 


অবহট্ঠ আর্ধভাঁবিত প্রদেশগুলিতে 
সাহিত্যের অর্থাৎ গানের ছড়ার ও 
শিক্ষিতের অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষা। অ 
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বিভক্তি পদের ব্যবহার রীতিসঙ্গত ছিল, তাহার উপর বিশেষণে কারকবিভক্তি 
যুক্ত হইত না। এই জন্য সমাসের পথ অবহটূঠে সর্বদা খোলা ছিল।) কিন্ত 
যতক্ষণ পর্যন্ত অবহ্ট্ঠ সাধারণ লোকের ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য ছিল ততক্ষণ 
সমাসের রন্ধপথে বেশি তৎসম শব্দ ঢুকিতে পারে নাই । পরে যখন পত্ডিতকবিরা 
পণ্ডিতমভার ও রাজসভার জন্য অবহট্ঠে লিখিতে লাগিলেন তখন হইতে 
ততসম শব্দ_-অবশ্ত অবহ্ট্ঠের ধ্বনি-সাঁজ পরিয়া অর্থতৎসমরূপে__অবাঁরিত- 
প্রবেশ হইল এবং আ্বহট্ঠের অবলুপ্তি দ্রুততর করিল। তবে অর্ধাচীন 
অবহটঠের সাক্ষাৎ বংশধর; ব্রজবুলিতে সংস্কৃত শব প্রধানত ছনোর খাতিরে 
গৃহীত হইয়া কাব্যভাষাটির' শক্তিবৃদ্ধিই করিয়াছিল 

অবহ্ট্ঠের ব্যাকরণ খুব সরল। বিভক্তির দিক দিয়! কারক দুইটি মাত্র 
বলা যায়,_(১) কৰ্তা-কৰ্ম এবং (২) করণ-অধিকরণ। অন্তান্ত কারকের পদ 
কিছু কিছু পাওয়া যায় তবে সেগুলি প্রায় লোপোম্মুখ। করণ ছাঁড়া কোন 
কারকের বচন ভেদ নাই। (করণেও একবচন ও বহুবচন পদের প্রয়োগ ভিন্নতা 
প্রায়ই লক্ষণীয় নয়।) সুতরাং বলিতে পারি অবহ্ট্ঠে বিশেষ্য পদে বচন- 
ভেদ নাই। 

বিভিন্ন কারকের অর্থে প্রাতিপদিকের (অর্থাৎ বিভক্তি 
অবহঠে অত্যন্ত বেশি। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমত স্বাভাবিক ধ্বনি- 
পরিবর্তনের বশে প্রাচীন ভারতীর-আর্য ভাষার বিভক্তিগুলি অধিকাংশই ক্ষরিরা 
গিয়া পদকে গ্রাতিপদিকে পর্যবসিত করিয়াছিল । 
কাঠামোয় সব সময় বিভক্তিযু 


হীন পদের ) ব্যবহার 


হট্ঠে বাক্যগঠনে, 

স্থানে, স্বনি্দিষ্ট রীতি দীড়াইয়াছিল। 

না থাক বাক্যমধ্যে পদের মূল্যটি বুঝিতে কোন 

» 'বেজ্জ দেকৃখি কি রোগ পলাই’ (বৈদ্য দেখিলে কি 

রোগ পলায় ?)। এখানে ‘দেকৃখি’ ও ‘পলাই’ ক্রিয়াপদ বলিয়া সহজেই বোবা 

যার়। “দেকৃথি' ও ‘পলাই’ ক্রিয়া ইতরাত পূর্ববর্তী পদ দুইটি কর্ম নয়, কর্তা। 
প্রাচ্য অবহট্ঠে অন্পব্যবন্ধত ও লোপোন্মুখ প্রাচীন নাম বিভক্তি এইগুলি। 
[-উ ] কর্মে (ও জ্ীবলিঙ কতায় ) £ জণ্ড (-জগৎ ১ গউ (৯-গতম্‌ )। 
[-হ] সন্ধে (একবচন )ঃ হুণহ (৯ শুনঃ), সিআলহ ( =শৃগালস্ত ) | 
[-হ] অপাদানে (একবচন ). ভবনংসারহ ( ভবনংসারাৎ)। 


১০৮৯০ 
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[-আঁন ] সম্বন্ধে (বহুবচন )£ খবণাণ ( -ক্ষপণকানাম্‌)। 
[-এহি, -এহি ] করণে, অধিকরণে (বহুবচন ) £ কণ্লেহি (=কর্ণেঃ, কর্ণেষু ), . 
পঞ্চজিনেহি ( = পঞ্চজিনৈঃ )। 
[-স্থ ] অধিকরণে (বহুবচন ) ঃ সীসঙ্থ ( =শীর্ষস্থ )। 
ক্রিয়াপদের লোপোন্মুখ প্রাচীন বিভক্তির মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য । 
[-মি ] (বৰ্ত্তমান কাল উত্তম পুরুষ, একবচন ) £ জানমি ( ল্জানাঁমি)। 
[-হি ] (বর্তমান ও অনুজ্ঞা! মধ্যম পুরুষ একবচন )£ পুচ্ছহি ( =পৃচ্ছসি, 
পৃচ্ছ ), যাহি ( = যাসি, যাহি )। 
ক্রিয়ার ব্যবহারে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নবীনত্ব হইল যুক্ত ক্রিয়ার 
(09995 ০০) ব্যবহারের স্থত্রপাত। অর্থাৎ (১) প্রাচীন ধাতুর পরিবর্তে 
সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ভাববচনবিশেস্তকে কর্ণ করিয়া “ক” অথবা অন্ত ধাতুর 
পদ প্রয়োগ | যেমন, ‘ভপ্তি কর ( -প্রমাগ্ঠতাম্‌) “ভক্তি করু? (-ভজ্যতীন ), 
€বিসাম করু’ (=বিশ্রাম্যতাম্‌ ), মুকুট চিত্তাএন্দ করু' (-মুক্ঞঃ 
চিত্তগজেন্ ক্রিয়তাম্‌ ), ‘ন করছ সেবা’ ( =ন ক্রিয়তাং সেবা)। (২) অথবা 
নাম পদকে কর্ণ করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াপদের সিদ্ধপ্রয়োগ। যেমন, বাট 
বহন্তে’ ( =পথং বহন্‌, গচ্ছন্‌ ), ‘লেহু কোলে? ( =আশ্লেষয়ত )। 
অবহট্ঠের এক বড় বিশেষত্ব হইল সমমাত্রিক ও অন্ত্যমিলময় ছন্দ ॥১ 


১ ৪. প্রাচীন বাঙ্গালা লা 


প্রাচীন অর্থাৎ আদি স্তরের বাঁদালার (চর্যাগীতির ভাষা অন্গসারে ) এই 
বিশেষত্বগুলি দেখা যাঁয়।২ 

সম যুগ্ন ব্যঞ্জন সরল এবং পূর্ববর্তী হম্বধ্বনি দীর্ঘ হইল। (লেখায় 
অনেক সময় দীর্ঘত্ব নাই |) নাঁসিক্য- (ও, এ, ৭১ ম্‌ ) যুক্ত ব্যগুনে পূ্বস্বর দীর্ঘ 
হইত। নাঁসিক্য ব্যঞ্চন ক্ষীণ হইয়া সাম্নীসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হইতে 
চলিল। (লেখায় প্রায়ই নাসিক্য ব্যঞ্জন রহিয়া গিয়াছে ।) যেমন ধর্ম > 
ধাম, দয > জাম, মধ্যেন > মৰে (মাঝে );ৰৃক্ষ- > রখ (=রখ); বন্ধ- 
> বান্ধ। অর্ধতত্দম শবে যুক্ত ও যুগ ব্যগুন রহিয়া গেল। যেমন ছুলকৃথ < 
দুর্লক্ষ্য-, হিচ্ছা < মিথ্যা, মুত্তি < মৌক্তিক। 


১. চতুর্দশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 
২ চর্াীতির ভাষার বিস্তৃত আলোচন! 'চর্যাগীতিপদাবলী'র ভুমিকায় অ্বা। 
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(3 পান্ডের সবরধ্বনি বলার ছিল, তবে অনেক সহ্য যুজ 
{ ই (ই )-কাঁরে পরিণত হইল | যেমন ভণতি > ভণই, জলিত- > জলিঅ, 
সংবোধিত- > সংবোহিঅ ; পুস্তিকা > পোখিআ > পোষথী, উখিত- > 
উট্ঠিঅ > উঠি । 

© য-শ্রৃতি তো ছিলই, ব-শতিও ছিল। যেমন নিকটে > নিয়ডটী 
( =নিয়ড়ি ), আযাতি > আবয়ি (আই ), নাবেন > নাঁবে (₹নাএ )। 

“এর, -অর, -র বিভক্তির দ্বারা ঘটার পদ নিষ্পন্ন হইত । যেমন, 'রুখের, 
তেন্তপি’ (গাছের তেঁতুল ), ‘ডোদ্বীএর সঙ্গে’ (-ডোমনীর সঙ্গে), এই 
রকারান্ত ষীর পদের বিশেষণত্ব তখনো লুপ্ত হর নাই, তাই বিশেষ্যের অনুযায়ী 
লিঙ্গ । যেমন ‘কাহেরি শঙ্কা” ( =কাহার শঙ্কা), ‘মেরি বাড়ী’ ( =আমাঁর 
বাঁড়ী )। প্রাচীন ষঠীর পদও দৈবাঁ আঁছে। যেমন, সমুদ! < সমুদ্দাহ = সমুদ্রস্ত 
(“মাআ-মোহা-সমুদ্রা রে অন্ত ন বুঝসি’ ), খণহ ( =ক্ষণন্ত ), জা (ডা! এখু 
জীমমরণে শঙ্কা বি শঙ্ক’ ) < জাহ < যন্ত। 

(9 “ক, -কে, -রে’ বিভক্তির দ্বারা গোৌণকর্গের ও সম্প্রদানের পদ সিদ্ধ 
হইত। যেমন, নাশক (= নাশের জন্য ), “মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা” (=মন্ত্রীর 
দ্বার! রাজাকে রোধ কর! হইয়াছে) ; “বাঁহবকে পাঁরই’ ( =বাহিতে পারে ), 
“রসানেরে কংখ!’ (=রমায়নের জন্য কাজ্ছা ), ‘কেহো কেহে| তোহোরে বিরুআ 
'বোঁলই’ ( = কেহ্‌ কেহ তোকে বিরূপ বলে )। : 

(ড) ই, -এ, -হি, -তে’_এইগুলি সপ্তমীর বিভক্তি । যেমন নিয়ডটী 


(= নিঅড়ি, > নিকটে ), ঘরে ( < গৃহকে ), হিঅহি ( < হৃদয়েভিঃ, *্হৃদয়ধি 
= হৃদয়ে ), সাঙ্কমত ( < সংক্রম+অন্তঃ)। 


রূপে এবং প্রয়োগে করণের সঙ্গে মিল থাকাঁর জন্য সপ্তমীতেও কখনো 
কখনো এ’ বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন, ঘরে । 


40) প্রধানত অধিকরণই তির্যক্‌ কারক হওয়ায় অপাদানের অর্থে সপ্তমী 
বিভক্তির প্রয়োগ আসিয়া গেল। যেমন জামে কাম কি কামে জাম? 
(জন্স হইতে (বা! দ্বার! ) কর্ণ, কি কর্ম হইতে (বা দ্বারা ) জন্ম), ‘ডোম্বিত 
আগলি নাহি চ্ছিণালী’ ( = ডোমনীর আগে (বাঁড়া ) ছিনাল নাই )। 

২ পঞ্চমীতে অপভ্ৰংশ হইতে আগ 
গিয়াছে। যেমন, খেপহু ( < *ক্ষেপভ্যম্‌, 


ত হু’ বিভক্তি ঢুইবাঁর পাঁওয়া 
=ক্ষেপাৎ) ; রঅণহু" ( =রত্বাৎ )। 


£ লা 
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LL 
‘© তৃতীয়ার বিশিষ্ট বিভক্তি -এ’। সপ্তমীর সন্ধে প্রায় অভিন্ন হওয়ায় 
তৃতীয়ায় -তেঁ, -তে, -এতেদ্বিভক্তিও দেখা গেল | যেমন সাঁদে (এ শবেন), 
বোহে (< বৌধেন ), মতিএ ( < মন্ত্ৰী +-এন ); সুখদুখেতে ( < স্খদুঃখ+- 
অন্ত+এন )। 
টি সংস্কৃত বহুবচন হইতে আগত “আনে, তুম পদ দুইটি একবচনেও 
চলিতে শুরু করিয়াছে, যদিও প্রাচীন একবচন “হউ ( < হকং < অহকম্‌ )' 
তখনো লোপ পায় নাই। শেষোক্ত পদটি -হু’ রূপে উত্তমপুরুষের বিভক্তি 
হিসাবে কর্তৃবাচ্যে যুক্ত হইত। তেমনি “তু ( < ত্বস্‌)? শবটিও মধ্যমপুক্ুষে 
যুক্ত হইত। যেমন ‘আন্ধে দেহ’ ( = আমি দিই ), ‘পুচ্ছ-তু চাটিল’ ( =তুই 
চাটুলকে জিজ্ঞান| কর )। উত্তমপুরুষে “মো (7 মম ), পদ কর্তা কারকেও 
ব্যবহৃত হইত। “মই (< ঈময়েন ), তই (4 ঈত্য়েন)? মূলত করণ 
কারকের পদ । এগুলি তখনো কেবল কর্মভাববাচোর কর্তা রূপেই চলিত । 
| যেমন “মই দেখিল’ (সময়া দৃষ্টম্‌ ) ৷ 
J 69 কর্তৃব্যতিরিক্ত কারকের অর্থে বিবিধ পদ অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হইত। 
যেমন “উই বিন্ন’ (=ত্বয়| বিন! ), “তোহোর অন্তরে’ (= তোর তরে ), 'অধরাতি 
ভর কমল বিকসিউ' (০অর্ধরাত্রি ভরিয়া (স্ধরিয়া) কমল বিকশিত হইল ), 
্‌ এম্হান্ুহে বিলসস্তি শবরো লইআ স্থণ-মেহেলী’ ( লশূন্য-অন্তঃপুত্র লইয়া শবর 
মহান্থথে বিলাস করিতেছেন), “দিআ চঞ্চালী’ (= চেঁচাড়ী দিয়া)। 
১০ (5৯১, কর্মভীবব অতীত কালে “ই,-ইল” এবং ভবিষ্যৎ কালে 
“ইব’ বিভক্তি যুক্ত হইত। ক্রিয়া সকৰ্মক হইলে কর্তীয় তৃতীয়া বিভক্তি 
. লাগিত, অকৰ্মক হইলে প্রথমা বিভক্তি। এই ধরণের ক্রিয়াপদ কর্তৃূপদের 
বিশেষণরূপে গণ্য-খুুল। অর্থাৎ কর্তা দ্বীলিঙ্ধ হইলে ক্রিরাপদে স্ত্রী প্রত্যয় 
লাগিত। যেমন ‘চুলিল কাহ ( রঃ চলিতঃ ), ‘মই বুঝিল? (মা বুদ্ধম্‌ ) 
সদ ভাইৰ’ (সঙ ভাবিতিব্যম্‌ ) ১ ‘লাগেলি আগি’ (=*অগ্নিকা লগ্ন); “মই 
দিবি পিরিচ্ছা” (= ময়া পচ্ছা দাতব্যা)। 
১ ১৩, প্রাচীন ভাঁবকর্মবাঁচ্য পদের গ্রযেগ চলিত ছিল। যেমন 'নাব ন 
ভেলা দীসই” > নৌঃ ন *ভেলকঃ দৃষ্যতে, ‘বাট ভাইউ? < বর্মণ *্যায়তু 
(=যায়তাম্‌ )। ভাববচন (abstract 2০৪৪) পদের সঙ্গে যা’ ধাতুর পদ দিয়া 


যৌগিক কর্মভাঁব-বাচ্যের প্রচলন শুরু হইয়াছিল । যেমন ধরণ ন জাই? < 


ধরণং ন যাতি ( =ন খ্রিরতে )। 


ভাষার ইতিবৃত্ত 
নিষ্ঠা ও শত্‌ প্রত্যয়ে তৃতীয়া-সপ্তমীর '-এ’ বিভক্তি যুক্ত হইয়া i 
ie যান্ত শব্দ, শুধুই (অর্থাৎ স্বাথিক ) ‘অ!’ যুক্ত হইয়া, অসমাপিকা! 
bet পরিণত হইল । যেমন “সাহ্কমত চড়িলে’ ( =সাকোতে চড়িলে ), 
Fo চাহন্তে’ ( =চাঁহিতে চাঁহিতে ), ‘আখি বুজিঅ’ ( = আখি বুজিয়া )। 
ণ্চা 
রর ১৫. চর্ধাগীতিগুলিতে এমন বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রচুর মিলিতেছে যেগুলি 
বাঁদাল| ছাড়া অন্যত্র দেখা যাঁর না। যেমন থির করি, ( =স্থির করিয়া ) 
ভান্তি ন বাসসি’ ( ভ্রান্তি বাসিস ( = মনে করিস) ন1), গগুণিয়া লেহু’ 
(গুণিয়| লই ),'দুহিল দুধু’ ( = দোহা দুৰ ) ॥ 
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4 ০. সন্যয বান্ছালাল্ৰ লক্ষণ 


মধ্যযুগের বাদাল| ভাষায় দুইটি সুম্পষ্ট উপস্তর দেখা যায়, আদি-মধ্য আর 
অন্তমধ্য। আঁদি-মধ্য বাঙ্গীলার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৩৫০ খ্ৰীষ্টাব্ হইতে 
১৬০০ খ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত । - চতুর্দশ শতাব্দে লেখা বলিয়া নিশ্চিত ভাবে নেওয়া 
যাইতে পারে এমন কোন রচনা মিলে নাই। সুতরাং ১৩৫০ হইতে ১৪০০ অবধি 
অর্ধশতাব্দ কাল প্রাচীন বার্ধালার অন্তর্গত ছিল, না আদি-মধ্য বাঁঞ্গালার 
অন্তর্গত ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবাঁর উপায় নাই। প্রায় সব প্রাচীন 
রচনাই অষ্টাদশ শতান্দে নকল করা পু'থিতে পাওয়া গিয়াঁছে। 


তাই পঞ্চদশ- 
যোড়শ শতাবের ভাঁষার পরি 


পূর্ণ রূপটি এগুলিতে প্রতিফলিত নয়। তবে বড়ু 

চণীদাসের ্রীরুককীর্ডনের পুথি খুব পুরানো না হইলেও মূলে হস্তক্ষেপ বেশি 

না হওয়ায় ইহা হইতে আদি-মধ্য বাঙ্গালার পরিচয় অনেকখানি উপলব্ধ হয়। 
অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালার স্থিতিকাল ১৬০১ হই 


তে ১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত । মনে 
রাখিতে হইবে যে এই কালনীমা অত্যন্ত আচ্মানিক। শুধু ভাষার পরির্তনের 
কথা মনে রাখিলে অস্ত্য-মধ্য উপস্তরের শেষ সীমা ১৭৫০ খ্ৰীষ্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। 


তবে সেই সঞ্ধে সাহিত্যের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে ১৮০১ টান ধরিতে হয়। 
[ক] আদি-মধ্য বাঙ্গালার প্রধান বিশেষত এইগুলি। 


>, আ-কারের পরস্থিত ই-কাঁর ও উ-কার ধ্বনির ক্সীণতা, এবং পাশাপাশি 
দুই স্বরধ্বনির দ্বিশ্বরত|। যেমন, বড়াই > বড়াই; আউলাইল < আউ লাইল। 

২ মহীপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথবা ক্ষীণতা, অর্থাৎ, হু (ন্হ) 
2 ন, এবং ক্ষ (ম্হ) > ন’ । যেমন, কাহ > কান, আদ্গি > আমি। 


মধ্য বা্ধালার লক্ষণ ১৪৫ 

৩. "রা বিভক্তির যোগে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচন পদ সৃষ্টি। 
যেমন, আঙ্গারা, তোঙ্গারা, তারা । ft 

৪. দইল" -অন্ত অতীতের এবং “ইব’-অস্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। 
যেমন, ‘মো শুনিলে ( =আমি শুনিলাম ), ‘মোই করিবো’ ( = মুই করিব )। 

৫. প্রাচীন ‘“ইঅ-’ বিকরণযুক্ত কর্মভাববাচ্যের ক্রমশ অপ্রচলন এবং “যা? 
ও ‘ভূ’ ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাববাঁচ্যের সমধিক প্রচলন । যেমন, 
“ততেকে স্থঝাল গেল মোর মহাদাণে’ ; “সে কথা কহিল নয়’। 

৬, অসমাপিকার সহিত “আছ ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ 
গঠন । যেমন, লইছে > লই+( আ )ছে ; রহিলছে > রহিল+ ( অ! )ছে, 
(= রহিয়াছে )। 

৭, যথাক্রমে প্রাতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বুঝাইতে "গিয়া, ও “মিয়া? 
(এ আগিয়া), এই দুই অসমাপিকার ক্রিয়াপদের অনুসর্গরূপে ব্যবহার । 


যেমন, দেখ গিয়া, দেখ সিয়া। 
৮, যোড়শমাত্রিক পাঁদাকুলক-চতুপ্পদী হইতে চতুরশাক্ষর পয়ারের বিকাশ। 


[খ] অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালীর প্রধান বিশেষত 
১, অন্ত্যস্বরের লোপ (A৮০০০০৪) এবং যধ্যন্বরের লোপ প্রবণতার ফলে 
দিমাত্রিকতা (বা দ্যক্ষরতা) দেখা দিল। এই স্থত্রে ধ্বনিপদ্ধতি খানিকটা সরল 


হইল। এই সরলতা নিয়নিদদিষ্ট ধারায় ঘটিয়াছে। 


(ক) পদীন্তে একক ব্যঞ্তনের পরবর্তী অ-কারের লোপ। যেমন, রাম্‌, 


বট্‌-গাছ) কিন্তু শক্ত, গোবিন্দ। 

(খ) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যত্বর লোপ (Syncope) | 
গা্‌ছা। 
তি (অথবা বিপর্যান)। তাহার পরে 
। তাঁহার পরে এই ধ্বনির লোপ অথবা 
পরে--একেবারে আধুনিক বান্ধালার 


যেমন, হল্দি ( < হরির! ), ভাবা 
গে) ই, উ’ ধ্বনির অপিনিহি 
অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) উ> ই 

পূৰ্ববৰ্তী স্বরধবনির সহিত সন্ধি। তাঁহার ৪ 
প্রাকৃকালে_এই সন্ধিবদ্ধ অপিনিহিত ( অথবা বিপর্যস্ত) স্বরধ্বনির প্রভাবে 
) পরিবর্তন। এই পরিবর্তন শুধু 


পরবর্তী স্বরধ্বনির অভিশ্রুত (umlauted 
পশ্চিমবঙ্গের কেমীয় কথ্যভাষায় (এবং তদূত চলিত ভাষায় ) দেখা গিয়াছে। 
এই ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের উদাহরণ 


১০ 


১৪৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 

অপিনিহিতি, (বা বিপর্যাল): কালি > কাইল ; সাধু > সাউধ ; 
বাঠি > বাইঠ চারি > চাইর ; মারি > মাইর । 

অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) ধ্বনির লোপ £ কালি > কাইল > কাঁল ; 
রামশালি > রামশাইল > রামশাল ১ ফন্ত > ফগৃগু > ফাগু > ফাউগ > 
ফাগ ; মাগু > মাউগ > মাগ ; রাউল > রাল ( উপভাষা )। 

অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) উ> ই, এবং ই-ধ্বনির লোপ ঃ ধাতু > ধাউত 
> ধাইত > ধাত; দৃদ্ধ > দাদু > দাউদ > দাইদ > দাদ ; মাহুয়া > 
মাউহয়া > মাইন! < মেসো) আকুল > আউল > এলো (চুল ) ; চাউল 
> চাইল > চাল। 

অপিনিহিতি (বা বিপৰ্যাস ) -জাত অথবা অন্ত দ্িন্বরের সন্ধি ই করিয়া > 
কইরা > * ক'র্যা; চাঁউলের > চাইলের, চালের > চেলের ; জাতিএর রে 
জাইতের, জাতের > জেতের। 

সন্ধির অথবা লোৌপের পর অভি 
ক'র্যা, ক'রে) খাইয়া > খা’ 
পাত্যা, পেতে । 


শ্রাতি £ করিয়া > কইরা > * ক’র! > 
রা > খায়্যা, খেয়ে ; পাতিয়া > *পাইতা > 


২. সাঁধু ও চলিত ভাষায় ঢ-কারের এবং ন্হ, মৃহ’ এই দুই নাসিক্য 
মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার লোপ। যেমন কু > বুড়, আন্ধার > আমার, কাহু, 
> কান্। 

৩. পদান্ত অ-কারের ক্রমবর্ধমান 
দাস > দাস্‌। 

৪. -ইআ > খ্যা, -এ ; -উআ ১-ও। 
সাথুয়া > সেথো ; জালির1 > জাল্যা, 
শতাৰে প্রশ্ছুট । 


লোপপ্রবণতা। যেমন ভাত > ভাঙ, 


যেমন বানিয়া > বান্তা, বেনে ; 
জেল্যা, জেলে । এই পরিবর্তন অষ্টাদশ 


৫. বিশে্তে কর্তার বহুবচনে রা" বিভক্তি এবং নির্দেশক বহুবচনে “গুলা, 
-গুলি' বিভক্তি, তির্ধক্‌ কারকের বহুবচনে “দি-, -দিগ-’ বিভক্তি । “দিগ-’ 
বিভক্তি সপ্তদশ শতাব্ের মধ্যভাগের আগে দেখা যায় না। 

৬, ইউ’ -অন্ত কর্মভাববাচ্যের অন্গজ্ঞার লোপ । 

৭. “ইল এবং ইব’ -অস্ত ক্রির়াপদের স 
যেমন, মই করিল ( = ময়া কতম্‌) > মুই করিল 
করিব (৯ তেন কর্তব্যম্‌ ) > সে করিবে ( = 


'সৃর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ | 
ঙ (৯অহং কৃতবান্‌ ) ; তে 
সঃ কতব্যঃ )। 


মধ্য বাঙ্গালার লক্ষণ 7১৪৭ 

৮. আছ (সং অস্‌) ধাতুর যোগে বহুভাধিত+ (বা যৌগিক) কালের 
বহুল প্রয়োগ । যেমন, আসিছি ( = ত আসিয়াছি), আসিতেছে, 
আসিয়াছিল, ইত্যাদি । 

৯. কোন একটি ধাতুর পরিবর্তে যৌগিক ক্রিয়া (অর্থাৎ অসমাপিকাঁর বা 
ভাববচনের সহিত ক” < অন্যান্য ধাঁতুর পদ সহায়ক ক্রিয়া রূপে ব্যবহার ) 
অর্বাচীন সংস্কতে দেখা যায়। এই প্রয়োগ অপভ্রংশ-অবহট্ঠের মধ্য দিয়া 
বাঙ্ধালায় চলিয়া আসিয়াছে। অন্ত্য-মধ্য যুগে সাধুভাষায় এই প্রয়োগ বহু 
তন্তুব ধাতুকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যেমন, “জিনা” (সং জিনাতি) অর্থে “জয় 
করা", ‘হুন!’ (সং * হনোতি) অর্থ ‘হোম করা” “বাহুড়া’ (সং ব্যাঘুটয়তি ) 
‘ও ‘নেউট!’ (সং নিবর্ততে ) অর্থে “ঘুরিয়া বা ফিরিয়া আসা”, ‘বুলা’ অর্থে চলিয়া 
বেড়ান’, পিয়া” (সং পিবতি) অর্থে "পান করা" ‘বসা’ (সং বসতি, উপ- 
বিশতি ) অর্থে ‘বাস করা, “গোড়া' (দেশি ‘গোড্‌ড’ হইতে নামধাতু ), অর্থ 
“পাছু পাছু যাওয়া, অনুগমন করা", ইত্যাদি। 

১০. সংস্কৃত তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার ষোড়শ শতাবের রচনায় 
দেখা যায়। অনস্ত্য-মধ্য বাঙগালায়ও এমন প্রয়োগ যথেষ্ট রহিয়াছে । যেমন, 
অঙ্গব্রজি ( = অনুগমন করিয়া), নমস্করিলা, সাস্বাইব (= সান্বনা দিব), 
নিমন্ত্রিযা, প্রবতিতে । 


১১. বহুপরিমাণে আঁরবী-ফারসী (সেই সঙ্গে অল্পম্বল্প তুকা ) এবং শেষের 
দিকে কিছু পরিমাণে পোতুগীস শব্দের প্রবেশ ।২ 

১২. বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার অন্শীলন। অবহট্ঠের পরিণামরূপে 
এবং মৈথিল কবি বিগ্াপতির ভাব ও ভাষার অঙ্গুসরণে, নেপাঁল-মোরঙ্ব-বাঙ্গাঁলা- 
উড়িয্যা-আঁসামে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিক.হইতে বৈষ্ণবপদাবলী-সঙ্গীতের 
এই ভাষা চলিত হয়। যোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ-শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে এই 
কৃত্রিম কাব্যের ভাষায় রাধাকষ্চবিষয়ক গীতিকবিতা অজস্র লেখা হইয়াছিল। 
ব্রজবুলির মূলে আছে অবহট্ঠ ও প্রাচীন মৈথিলী । সেই সঙ্গে বাদ্ালা ভাষার 
বিশিষ্ট পদ এবং প্রয়োগও কিছু কিছু ঢুকিয়া গিয়াছে। আসাম ও বাঙ্গালা 
ছাড়া অন্যত্র ব্রজবুলির চর্চা বেশ ফলপ্রস্থ হয় নাই। ব্রজবুলির ছন্দ অবহচ্ঠ- 


মৈথিলীর মতোই মাত্রামূলক। 


> পরে দ্রষ্টব্য। ২ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষব্য। 


টি ভাষার ইতিবৃত্ত 


[গ] অষ্টাদশ শতাবের শেয়ার্ধ হইতে আধুনিক বান্ধীলার আরম্ভ । 

আধুনিক বাঙ্গালার প্রধান লক্ষণ 

১. লিখিবাঁর ভাষা কথ্য ভাবা হইতে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র হইয়া সাধুভাষা 
রূপে সাহিত্যের একমাত্র বাক্রীতি হইয়া দাড়াইল। অন্ত্য-মধ্য বাঙ্দালায় 
শেষ অবধি লেখ্য ও কথ্য ভাষার পদের মিশ্রণ অবারিত ছিল। 

২. পশ্চিমবন্দের ভাষায় পদমধ্যবর্তা পাশাপাশি দুই স্বর অপিনিহিত 
বিপর্যস্ত অথবা মৌলিক-_সন্ধিবদ্ধ হইল এবং তাহার পর শেষ স্বরে পরিবর্তন 
ঘটিল। যেমন করিয়া > কইর্য| > ক'রে) পাইয় > পেয়ে ; নাটুয়া > 
*নাউটুয়া > *নাইটুয়া > নাটুয়া > নেটে) মাধব > মাধুআ > মেধো; 
বইস > ব'স। 

৩. উনবিংশ শতান্দে পশ্চিমবঙ্গে কথ্যভাষায় সাধারণ ভাবে স্বরসঙ্গতি 
খা দিয়াছে। যেমন, অনুযা (= জলবৎ) > জ'লো, পটুরা > পটো 
ইত্যাদি। ১ 

৪. আ-কারান্ত কোন কোন নিজন্ত ধাতুর অনিজন্ত রূপ হইতে লাগিল । 


(মন, ফেলা (ফেলায়) > ফেল ( ফেলে ), খেলা (খেলায় ) > খেল (খেলে ), 
ইত্যাদি। 


৫. সাধুভাষার যুক্ত ক্ৰিয়াপদের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। যেমন, দান করা, 


পান করা, আহার করা, উপবেশন করা, জিজ্ঞাসা করা, গান করা, ইত্যাদি । 

৯ ভীববচন শখের সনদে ‘পূর্বক’ অথবা করতঃ, যোগ করিয়া “ইয়া! 
অসমাপিকার অর্থে ব্যবহার । যেমন, গমন-পূর্বক, গমন করতঃ ( =গিয়!), 
অবণ পূর্বক, অবণ করতঃ ( শুনিয়া )। 

৭. ফারসী ‘ৰ’ (অঞ )-জাত অব্যয় ‘ও’ 
পে ব্যবহার । যেমন, রাম ও শ্যাম ; সে সেখানে গেল ও দেখিল । সংস্কৃত 
‘অপি’ জাত “ও সংগ্রাহক অনুসৰ্গ (inclusive ৭০1৮9) রূপে পূর্বাপর প্রচলিত। 

৮. নঞর্থ ন’ শবের সমাপিকা! ক্রিয়াপর্রের পূর্বে না বিয়া পরে অবস্থিতি। 
মন, ম-বা 'না জাইহ' > আ-ব| খাইও না; ম-ব| না শুনে’ > আকা! 
নে না'। তবে সম্ভাবক ভাবে পূর্বপ্রয়োগ হয়। যেমন, “সে না খার না 

ঠা] 


৭. সমাঁপিকা ক্ৰিয়াপদের প 
বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাঁক্যরূ 


শব্দ পদের ও বাক্যের সংযোজক 


রিবর্তে অসমাপিকণ ব্যবহার করিয়া একাধিক 
প প্রকাশ । যেমন, ‘সে সেখানে গেল। দে 


আধুনিক-বাঙ্ধালা উপভাষা ১৪৯ 
দেখিল। সে অবাক হইল। এই তিনটি বাক্যের বদলে “সে সেখানে গিয়। 
দেখিয়া অবাক হইল ৷’ 

১০. অষ্টাদশ শতাঁবে প্রচুর ফারনী (ও আরবী ) শব্দ গৃহীত হইয়াছিল । 
উনবিংশ শতান্দে তৃতীয় দশক হইতে তাহা কমিতে শুরু হইল। তাঁহার বদলে 
ইংরেজী শব্দ ও ইডিয়ম গৃহীত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দের গোড়াতেই 
কয়েকটি ইংরেজী শব্দ বার্দালায় এমন রূঢ় হইয়াছিল যে সেগুলিকে বিদেশি শব্দ 
বলিয়া চেনা! শক্ত । যেমন, আপিল, লাট, কার (০০৮৭ ), লম্প, লঠন ইত্যাদি । 

১১, গন্য রীতির সৃষ্টি হইল এবং গদ্যের পদার পদ্যকে শান করিল । সাহিত্যে 
দিক-ও দৃক্‌-পরিবর্তন ঘটিল উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে । 

উনবিংশ শতাব হইতে বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক যুগের আরম্ভ। সাহিত্যে 
গদ্যের ব্যবহারও শুরু হইল এই শতাব্দের গোড়ীয়। সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম 
লেখকেরা অনেকেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, এবং পণ্ডিতী রীতির উপরই সাধু 
ভাষার গন্ধের প্রতিষ্ঠা। তাই সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য এখানে অনপেক্ষিত নর । 
উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ. হইতে ইংরেজী রাজকার্ধের ভাষা ও উচ্চশিক্ষার 
বাহক হওয়ার লেখ্য ও কথ্য ভাষায় ইংরেজী শব্দের সংখ্যা এবং ইডিয়মের 
প্রভাব বাড়িতে থাকে । তেমনি আইন-আদালতের কাজে বাঙলা ফারসীর 
স্থান নেওয়ায় ফরাসী শব্দের সংখ্যাও কমিতে থাকে ॥ 


4 ৬. আঁএুনিক-লাচ্ছালা। ভপভান্না ও বিভানা 

স্থল বিবেচনায়’ বাঙ্গালার প্রধান উপভীষা ( আসলে উপভাবাগুচ্ছ) এই 
পাচটি__রাঁট়ী (মধ্য-পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা ), ঝাঁড়খনণ্ডী (দক্ষিণপশ্চিম 
ব্দের উপভাঁষা), বরেন্দ্রী (উত্তর বঙ্গের উপভাষা ), বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ 
পূর্ব বর্ষের উপভাঘা ), এবং কামবূগী (উত্তরপূর্ব বন্ধের উপভাষা )। 

রাঁট়ী উপভাষায় অভিশ্রতি-স্বরস্ঘতি- জনিত স্বরধ্বনি পরিবর্তন বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় (যেমন, রাখিরা > রেখে, করিয়া > কোরে, দেশি দিশি, বিলাতি > 
বিলিতি, বাগ্যন > বেগুন; আইল > এল)। উচ্চারণে অ-কারের ও-কার- 
গ্রবণতাঁও লক্ষণীয় (যেমন, অতুল > ওতুল)। আগ্গনাপিক স্বর লুপ্ত তো হয়ই 
নাই (যেমন, চাদ, আট, কাটা), অধিকন্ত দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তে বিভাষায় 


১ তন্নতন্ন করিয়া বাঙ্গালা ভাবার ভৌগোলিক জরিপ (Dialect Geography) এখনও 
হয় নাই। 


১৫০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


আলুনামিকের অস্থানে আগম প্রচুর । যেমন, বীকুড়া-মানভূম বীরভূমে “হইছে”, 
চা” । প্রথম স্বরধ্বনিতে সুম্পষ্ট শ্বীসাঘাত থাকায় পদাস্ত ব্যঞ্তনে মহাপ্রীণতা 
অথবা ঘোববত্তা শোনা যায় না (যেমন, দুধ > দূদ্‌, মধু > মধু, ইং লার্ড 
(লর্ড) > লাড > লাট। কচিৎ অঘোষধ্বনি ঘোষবৎ হয়। যেমন, ছত্ৰ > 
ছাত > ছাদ, কাক > কাগ, শাক > শাগ, ফারসী গ. লৎ > গলদ । শব্দরূপে 
প্রধান বিশিষ্টতা হইতেছে তির্যক বহুবচনে “দের”, এবং গৌঁণকর্ম-সম্প্রদানে ও 
অধিকরণে যথাক্রমে “কে” ও -তে’ বিভক্তি ক্রিয়ারূপে বিশেষত্ব,_(১) সামান্য 
অতীতের, প্রথম, পুরুষে অকর্ণক ক্রিয়াপদে -ল’ এবং সকৰ্মক ক্রিয়াপদ “লে” 
অন্ত (যেমন সে গেল__সে দিলে), (২) লুম্‌ <-নু ; -লম্‌* বিভক্তি দিয়া 
উত্তমপুরূষের পদ গঠন (যেমন, করুলুম > করুহ্ ; কর্লুম ), এবং (৩) যৌগিক 
জ্রিয়াপদে 'ই’-অন্ত অসমাপিকা দিয়া অসম্পন্ন কালের এবং -ইয়া-অস্ত 
অসমীপিকা দিয়া সম্পন্ন কালের পদ গঠন (যেমন, করিয়াছে > করেছে, 
করিছিল > করছিল, করিয়াছে > ক'রেছে, করিয়াছিল > ক'রেছিল )। 


দক্ষিণপশ্চিম-প্রত্যস্ত অঞ্চলের উপভাষাগ্চচ্ছ ঝাড়খণ্ডীতে দুইটি বিশিষ্ট 
উপভাষা অন্তর্ভুক্ত । এক মেদিনীপুর ধলভূমের উপভাঁষা আর এক মানভূমের 
উপভাষা। ছুই উপভাবাতেই আনুনাসিকে প্রাচ্য ছাড়াও এই দুইটি বিশেষত্ব 
আছে,_(১) অন্ুসগহীন সমপ্রদান কারক (বাঁড়ীকে বিদায় হইল পবন কুঙর', 
“বেলা যে পড়ে এস জলকে চল’, ঘাসকে গেল্‌ছে )' (২) নামধাতুর বাহুল্য 
(পুধুরের জলট| গঁধাচ্ছে, ‘আজ রাতকে ভারি জাঁড়াবে’)। মেদিনীপুর- 
ধলভূমের উপভাষার একটি বিশেষ লক্ষণ হইলে যুক্ত ক্রিয়াপদের “আছ ধাতুর 
স্থানে ‘ব্‌’ ধাতুর ৫) ব্যবহার ( 'করিবটে-করছে )। 


বরেক্্রীতে স্বরধ্বনি অনেকটাই অপরিবন্তিত। সানুনানিক স্বরধ্বনি 


প্রায়ই আছে। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ, অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ, শুধু পদের আঁদিতে বজায় 
আছে। শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই । জ-কীর কখনো কখনো জর ( দ )-ধ্বনিতে 
পরিণত হইয়াছে। পদের গোড়ায় র-কারের লোপ ও আগম একটি বিশিষ্ট লক্ষণ 
(যেমন, আমের রস > রামের অস )। শব্দ- ও ধাঁতু-রূপে বরেন্দ্রী মোটামুটি 
রাটীরই মত, তবে সপ্তমীতে কামরূপী-স্থলভ « 


-ত’ বিভক্তিও দেখা যায় ; এবং 
অতীতকাঁলে উত্তমপুরুষে “লাম্‌ বিভক্তি হয়। রাচী ও বরেন্দ্রী মূলতঃ একই 
উপভাষা ছিল, 


পরে একদিকে বঙ্ধালীর অপর দিকে বিহীরীর প্রভাবে পড়িয়া 
রাটী হইতে বরেন্দ্র তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। 


আধুনিক-বাঁন্ালা- উপভাষা ১৫১ 


বঙ্গালীতে অপিনিহিত স্বর রক্ষিত 'আছে। অভিশ্রতি এবং ্বরসঙ্গতি নাই,” 
সুতরাং স্বরধ্বনিতে প্রাচীনত্ব খানিকটা রক্ষিত। যেমন, রাখিয়া > *রাইখিআ > 
রাইখা ; করিয়া > *কইরিয়া, কইরা) দেশি। য-ফলায় ও যুক্তব্যগ্রনেঅ পি- 
নিহিতির মত স্বরাগম হয়। যেমন, সত্য > সইত্ত, ব্ৰাহ্ম > ব্ৰাইম্ম, রাক্ষস > 
রাইক্খস। এ-কাঁর প্রায়ই আ্যা-কারে এবং ও-কার উ-কারে পরিণত । 
আলুনাসিক স্বরধ্বনিতে বজায় নাই। শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই ॥ ঘোষবৎ 
মহাপ্রাণ, অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ, মহাপ্রাণতা -ত্যাগ করিয়া কঠনলীয়ম্পর্শযুক্ত 
(recursive) তৃতীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছে যেমন সিন্ধীতেও (যেমন, ভাত > 
বা’'ত, ঘ১ গণ)। ডঢ-র ( যেমন, বাড়ি > বারি, বড় > বর) ৷ চ-কাঁর, 
ছ-কার ও জ-কারের উচ্চারণ যথাক্রমে সি, স' এবং নদ (2)'। পদমধ্যস্থিত 
হ-কারের লোপ এবং সি (শ, ষ), ধ্বনির হ-কাঁরে পরিণতি (যেমন, হয় > ‘অয়’ 
সে > হে) লক্ষণীয়। শব্দরূপে প্রধান বিশেষত্ব কর্তীয় সর্বত্র এ বিভক্তি (যেমন 
রামে গিছে), গোণকর্ম-সমপ্রদান ও অধিকরণ কারকে যথাক্রমে “রে? ও “তে” 
এবং তির্ধক কাঁরকে “রা” ও -গো' বিভক্তি (যেমন, আমরাঁকে ; আমরার, 
আমাগোর= আমাদিগকে, আমাঁদের)। ক্রিয়ারূপে পার্থক্য গুরুতর । 
অতীতকাঁলে উত্তমপুরুষের বিভক্তি “লাঁম্‌:। যুক্ত-ক্রিয়াপদের গঠন কতকটা৷ 
রাটীয়ের বিপরীত-_অর্থাৎ “ই' অসমাপিকা! দিয়া সম্পন্ন কালের এবং 
সাধুভাষার মত “ইতে অসমাপিকা দিয়া অসম্পন্ন কালের পদ হয় ( যেমন, 
করছি > করছি=!০৮5! “আমি করিয়াছি”, ‘করিতে আছি’ > কইর্ত্যাছি’ 
= ]০৮৮০০৪৷ “আমি করিতেছি”)। সামান্ত বর্তমান ঘটমানের অর্থ প্রকাশ 
করে (যেমন, মায়ে ডাকে-ডাকছে )। বন্ালীর প্রধান বিভাষা চাটিগ্রমী। 
ইহাতে শ্পষট ব্যঞ্নে ব্যাপক উদ্মীভবন লক্ষণীয় (যেমন, কালী পুজা + খালী 
ফু.জ.| (5৪01 1089). 

কামরূপী বরেন্দরী-বাদ্দালীর মাঝামাবি। কতক বিষয়ে ইহা উত্তরবঙ্গের এবং 
কতক বিষয়ে পূর্ববন্দের উপভাষার অরূপ । তবে বরেজ্দীর সঙ্গেই কামরূপীর 
সম্পর্ক নিকটতর। কামরূপীতে চতুর্থ বর্ণ পদের আদিতে বজায় থাকে, অন্তত্র 
তৃতীয় বর্ণ হইয়া বাঁয়। ডর, ঢস্ব্হ। চ, জ, স (শ) > যথাক্ৰমে 
তন, জ (5), হ। শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই । গৌণকর্ম-সম্প্রদানে “কে? 
এবং সপ্তমীতে “তত বিভক্তি ৷ 


১৫২ ভাষার ইতিবৃত্ত 
5 বাস্গালায় সাহিত্যের ভাঁবা-_সাঁধু ও চলিত 
SOUTH ESS Mast TU CLA 


সাহিত্যের অর্থাৎ লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার কম-বেশি টি? 
থাঁকিবেই। প্রথমত লেখার ভাষ| উপস্থিত অনুপস্থিত এব রি Re 
ভাষা উপস্থিত নির্দিষ্ট সংখ্যকের জন্য। তাই লেখার ভাষ বৃহত্তর নী টা 
প্রয়োজনে বলিয়া তাহার ভাঁষা-ভাগারও বৃহত্তর । বিভা নে নি 
অ্শীলিত পূর্বাগত আদর্শের অনুসরণ করে, মুখের ভাঁষ৷ শ্রুত সামরিক আদ se 
এইজন্য লেখার ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান থাকেই 
ভাষ৷ হিসাবে ও ভাষার অবস্থাগতিকে দে দূরত্বের ব্যবধান পরিমাণ he রঃ 
হ্াবৃদ্ধিণীল। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায়, এখন, লেখার ভাষারও দুইটি নী 
প্রচলিত। একটির পদের নাম সাঁধুভাষা, দ্বিতীয়টির নাম টি 
এখনকার মুখের ভাষার সঙ্গে ছাদ দুইটির ব্যবধান সমান নয়। সাধুভা রী 
ব্যবধান অনেক বেশি, চলিত ভাষার ব্যবধান খুব অল্প । (এ বিষয়ে আং 
যে আলোচনা আছে’ তাহা এই সঙ্গে পঠনীয় ৷ ) 


বার্দালার প্রাচীনতম স্তরে লেখার ও মুখের ভাষার মধ্যে ব্যবধান ছিল 5 
“লা যায়। যেটুকু ছিল সে হইল তংসম শৰের ব্যবহারে এবং প্রারুত অপজ্রং E 
অবহঠ্ঠ পদের ও ইডিরমের অন প্রয়োগে, এখনকার কথ্যভাঁষার সনদে 
চলিতভাষার যে সম্পর্ক অনেকট| তেমনি। তখনও একাধিক সাধুভাবা ছিল_ 
শংস্কত, প্রাকৃত ও অবহট্ঠ। ভাষা তিনটির মধ্যে অবহট্ঠই ছিল প্রাচীন 
বা্গালার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সদ, জননীস্থানীয়। যাহারা প্রাচীন বা 
চ্যাগান লিখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবহট্ঠে ছোট ছোটখা 
কবিতাও লিখিয়াছিলেন। একই ব্যক্তির লেখ! এই ছুই ভাষার রচনা তুলনা 


করিলে প্রাচীন বাঙ্গালার সঙ্গে অবহ্ট্ঠের ক্ষীণ পাৰ্থক্যটুকু বোঝ| যাইবে ২ 
প্রাচীন বাঙ্ালা 
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি। 
তে অভররামর কিম্পি ন হোস্তি। 
ভামে কাম কি কামে জাম। 
সরহ ভগতি অচিন্ত নো! ধাম ॥ 
১ ৩০৫ পৃষ্ঠা। 


২ সরহের রচন! হইতে এই উদাহরণ । 
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অবহ্ট্ঠ 

জই পচ্চক্থ কি ঝাণে কীঅঅ। 

জই পরোকৃথ অন্ধার ম ধিঅঅ ॥ 

সরহ ভণই মই কডিডউ রাব। 

সহজ সহাব ণ ভাবাভাব ॥ 

মধ্য বাঙ্গালায়, কাঁলোৌপযোগী পরিবর্তনের ফলে, মুখের ভাষা সাহিত্য 

অস্থ্রীলনের ভাষা হইতে খানিকটা সরিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন সাহিত্য 
বলিতে ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং সে ছন্দোবদ্ধ রচনা সর্বসাধারণের ভ্থ, এইজন্য 
তাহাতে সমসাময়িক মুখের ভাষার প্রবেশ অবারিত ছিল। ছন্দের প্রয়োজনে 
তখন সাহিত্যের ভাষায় প্রাচীন ও অর্বাচীন পদ ও ইডিয়ম যথেষ্টই ব্যবহৃত 
হইত। সুতরাং যদিও মধ্য বাঙ্গালা প্রথম পর্বে সাধুভাষার (অর্থাৎ সাহিত্যের 
ভাষার ) বিকাশ ঘটিতেছিল তবুও, ষোড়শ শতাব্দের গোঁড়া পযন্ত, কথ্যভাঁষার 
সঙ্গে সাধুভাষার বিশেষ অমিল ছিল না। তাহার পর কথ্যভাষায় স্বরধ্বনিতে 
বড় রকম পরিবর্তন আসিল । প্রথমে হইল অন্ত্যম্বর-লোপ, তাহার পর মধ্য_ 
স্বর-লোৌপ-_দুই মিলিয়া দিমাত্রিকতা, অবশেষে অপিনিহিতি (বা বিপর্যাস ), 
অপশ্রুতি ও স্বরস্ঘতি। এইসব পরিবর্তনেয় সমবারে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষা 
লেখার ভাষা| হইতে স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । এই বিচ্ছেদের পরিমাণ 
নির্দিষ্ট করা যায় না। কেননা পদ্থময় রচনায় ছন্দের প্রয়োজনে কথ্যভাঁযার পদ 
সর্বদা স্বাগত ছিল, এবং সমসাময়িক কথ্যভাষার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 
(গদ্যে) রক্ষিত হয় নাই।১ (দলিলপত্রে যে গদ্ধৱচনার টুকরা নমুনা রূপে পাই 
তাহাতে সংস্কৃত ভাবার অথবা ফারনী ভাষার বিকার উৎকটভাবে প্রকট । 
উনবিংশ শতাবের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত, এদব রচনার ফারসীর ক্রমবর্ধমান আমদানি 


কথ্যভাবারই প্রভাবে |) 
যোঁড়শ শতাবের গোড়ার দিকের সাহিত্যিক ভাষার দুইটি উদাহরণ 


বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতে দিতেছি। প্রথমটিকে সেকালের সাধু 
ভাষার নিদর্শন ধরিতে পারি। ইহাতে স্বরধ্বনিলোপ ও দ্বিমাত্রিকত| নাই। 
প্রাচীন ভাষার পদ আছে (“চান্দ “পহু”, “তু” ), উপভীষাস্তরের পদও 
আছে ( “জান” )। 


গ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ চান্দ পহু জীন । 
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷ 


১ কথাভাষার ছাদে লেখা প্ৰামালী” শ্রেণীর পদাবলীতে মোড়শ-সপ্তদশ শতান্দের কথাভাধার 


কিছু নির্ভরযোগ্য নিদর্শন রক্ষিত কিন্ত তাহা প্রচুর নয়। 


১৫৪ ভাবার ইতিবৃত্ত 
দ্বিতীয় উদহরণে স্বরধ্বনিলোপ ও দ্বিমাত্রিকতার উপরে ছন্দ নির্ভর করিয়াছে । 
ইহাতে কথ্যভাষার পদ আছে ( “বালা” এ বল্লভ )। 

বিভয় হইল! হরি নন্দ ঘোষের বালা। 

হাতে মোহনবাশি গলে দোলে বনমালা 1১ 

যাহাকে এখন সাধুভাষ! বলা হয় তাহা উনবিংশ শতাঁবের স্থটি। তবে 

উহার আয়োজন আগের শতাবেই সম্ভৃত হইয়াছিল।- গদ্য শৈলীকে আশ্রয় 
করিয়াই এই সাধুভাষার উদ্ভব, পণ্ডিত ও মুন্শিদের কলমেই বান্দালা সাহিত্যিক 
গণের জন্ম ও বিকাশ । ইহারাই ইহাদের রচনার ভাষাকে “সাধু গৌড়ীয় 
ভাষা”, সংক্ষেপে “সাধু ভাষা” নাম দিয়াছিলেন। এ ভাষায় প্রথম হইতেই 
সংস্কৃতের আদর্শ অনুস্থত হইয়াছিল। সংস্কৃতের প্রভাব প্রথমত শব্দ চয়নে, 
দ্বিতীয়ত সমাস বাহুল্য, তৃতীয়ত কথ্যভাষার ও উপভাষাঁর পদ পরিবর্জনে, 
চতুর্ঘত কিছু কিছু সংস্কৃত-ইডিয়ম অনুসরণে। 


সাহিত্যে ব্যবহৃত মধ্য বাদালা ও আধুনিক সাধুভাষা যে কতটা ঘনিষ্ঠ- 
সম্পকিত তাহা একটি উদাহরণ দিয়| বুঝাইতেছি। দুইটির মধ্যে পার্থক্য শুধুই 
ছন্দ-গত। 


মধ্য বাঙ্গালা 


হিত-উপদেশ রাজ! শ্রবণ করিয়!। 


ধীরে ধীরে উঠিলেন শয়ন ছাড়িয়া ॥ 
সাধুভাষ| 


হিত উপদেশ বণ করিয়া রাজ 
ভাগীরখীর পশ্চিম তীরের অ 
কলিকাতার কথ্যভাষার পদ 
সাহিত্যের এবং 


শয়ন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন। 
খা দক্ষিণ রাডের পূর্ব অংশের উপভাঁবাঁর তথা 
ও ইভিয়ম মূলধন করিয়। আধুনিক কালের 
ভদ্র ব্যবহারের প্রধান ভাষা-ছাদ চলিতভাবার উদ্ভব ও 
র সহিত চলিতভাবার প্রধান পার্থক্য সর্বনাম ও ক্রিয়া 
সাধুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূরণ (অর্থাৎ পুরানো, 
মধ্য বান্ালার ) রূপ গৃহীত, চলিতভাষায় সেগুলির সংক্ষিপ্ত ( অর্থাৎ আধুনিক, 
নব্য বাঙ্গালার উপভাষাবিশেষের ) পদ স্বীকৃত। চলিতভাষায় তৎসম পদ ও 


সমাস ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, তবে তব পদের এবং সমাসের স্থানে কথ্য ইডিয়মের 
প্রতি ঝোঁক বেশি। সাধুভাষার বহুভাষণ (0০৮৮3) প্রশংসিত, চলিত: 
ভাষায় অল্পভাষণ সমাদৃত । 


* এ দুই ছত্ৰ বৃন্দাবনের রচ 


না নয়। লোকমুখে শোনা গান উন 
সেকালের কথ্য ভাষার সাহিত্যিক 


হৃত। সুতরাং এ দুইছত্রকে 
নিদর্শনও বলিতে পারি। 


সাধু ও চলিত ভাষা 


১৫৫ 


নীচের উদাহরণে পুরানো সাহিত্যের ভাষা ( মধ্য বাঙ্গালা), সাধুভাষা ও 
চলিতভাবাঁর পরস্পরসন্বন্ধ দেখানো! যাইতেছে ৷ 


মধ্য বাঙ্গাল সাধুভাষা চলিতভাষা 
মোরে 
মোকে 
আমারে (আমারে ) 
আমাকে আমাকে আমাকে 
মোর 
আমার আমার আমার 
আমরা সবের 
(আমারদের) 
(আমাদের ) 
(আমারদিগের ) 
আমাদের আমাদের 
তাঁহার তাহার তাঁর 
তাহার তাহার তার 
ইহার ইহার এর 
উহার উহার গর 
আমার দ্বারে আমার দ্বারা (আমার দ্বার! ) 
আমা কর্তৃক আমাকে দিয়ে 
আমা হইতে 
বুইল, বৈল, 
বুলিল, বোলিল বলিল বললে 
শুনিয়া, শুনি শুনিয়া শুনে 
অবণ করিয়া অবণ করিয়া (শ্রবণ ক'রে) 
অবণ পূর্বক 
শ্রবণ করতঃ 
সহিতে 
সহিত সহিত 
সঙ্গে ৷ স্গে সঙ্গে 
সাথে সাথে, সমভিব্যাহারে সাথে 


৯. বন্ধনীস্থিত বাক্যের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম । এবং পরে পরিত্যক্ত । 


ভাষার ইতিবৃত্ত 
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লাফ দিয়ে লক্ষ দিয়া ৪৮ 
লম্কপ্রদান পূর্বক 
লাঁফাইয়] লাফাইয়া লাফিয়ে 
অত্যন্ত ys অত্যন্ত” অত্যন্ত 
অতিশয় অতিশয় খুব 
নিরতিশয় ভারি 
যখ্পরোনাস্তি 
যার পর নাই 
যাইয়া যাইয়। (মেয়ে) 
গিয়া গিয়া গিয়ে 
যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে যেতে যেতে 
গমন করিতে করিতে গমন করিতে করিতে 
স্মি সুমিষ্ট খুব মিষ্টি 
৮ (হিস) 
যথাঁকাঁলে যথাঁকালে নিন 
ইহা হইতে ইহ! হইতে শি কি 
ইহার অপেক্ষা ইহার) অপেক্ষা এর থেকে, এর চেয়ে 
হইতাউ, হইতাম কহ 
হইত হতুম 
হইতাম (হতেম ) 
করিতেছিল করিতেছিল ক'রছিল 
শুনিয়াছে শুনিরাছে শুনেছে 
অবণ করিয়াছে অবণ করিয়াছে 
লিখহ (লিখহ) লেখ (= লেখো ) 
লিখ 
করিবে করিবে করবে 
করিবেক করিবেক 
করিবেস্ত, করিবেন করবেন 
করিবেন 


দ্বাদশ অধ্যায় 
প্ল্েজ্ন 


ভাষার মুখ্য সম্পদ শব্দভাগাঁর। যে ভাষার শবভাগার যত সমৃদ্ধ সে ভাষা 
ততই উন্নত। শব্দশক্তির প্রধান উৎস ছুইটি,__ধাঁতুতে অথবা শবে প্রত্যয় যোগ 
করিয়া নৃতন শব্দ নির্মাণ, এবং অপর ভাষ! হইতে শব্দ পরিগ্রহণ। প্রাচীন ভাষার 
মধ্যে সংস্কৃত ও গ্রীক নৃতন শব্দ-নির্মাণশক্তিতে অতুলনীয় । আধুনিক ভাষার 
মধ্যে ইংরেজী বিদেশি শব্দ আত্মদাংকরণশক্তিতে অপরাজিত। আর উভয় 
উৎস হইতেই শবশক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঁ্ালা নব্য ভাঁরতীয়-আর্ের মধ্যে মুখ্য 
স্থান গ্রহণ করিয়াছে। 
"_ দ্রাবিড় অগ্রিক প্রভৃতি প্রাচীনতর অধিবাীর সম্পর্কে আসিয়া ভারতীয়- 
আর্ধের৷ অনেক নৃতন বস্তু ও বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিল এবং সেই সেই 
ভাষার শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল। যে-সকল বস্তু বা প্রাণী আর্ধেরা ভারতবর্ষে নৃতন 
দেখিল সেগুলির নাম অগত্যা অন্-আর্ধের ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল 
যেমন কদলী, তান্ল, ময়ুর। কালক্রমে অনেক পরিচিত বস্তুর অনার্ধ নামও 
আর্য ভাষায় গৃহীত হইয়াঁছিল। যেমন মীন, নীর (?), কম্ল। সংস্কতের 
শবকোষে এমন বহু বহু আর্ধীভূত অনার্য শব্দ আছে। 

বাঙ্গালা শব্দ প্রধানত দু-জাতির, মৌলিক এবং আঁখীন্তক। মৌলিক 
শব্দ ভীরতীয়-আর্য ভাষা হইতে আগত বা গৃহীত। আগন্তক শব্দ অষ্টিক 
দ্রাবিড় সেমীয় ইত্যাদি অসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর ভাষা অথবা ইন্দো-ইউরোঁপীয় গোষ্ঠীর 
শাখান্তর হইতে পরে নেওয়া। মৌলিক শব্গুলি তিন শ্রেণীতে পড়ে 
(১) তদ্ভব, (২) তৎসম, এবং (৩) অর্ধততৎসম। 

(যে শব্দ আদি ভারতীয়-আর্ধ হইতে মধ্য ভারতীয়-আর্ধের ভিতর দিয়! 
ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করিয়া আসিয়া বাঁ্বালা রূপ লাভ করিয়াছে সেগুলি 
তত্ভব (“তৎ” মূলস্থানীয় ভাবা “সংস্কৃত” হইতে যাহার ‘ভব’ “উৎপভি”)) 
বাদল! শব্দভাণ্ডারের আদি মূলধন তন্তব। ইহার মধ্যে ইন্দো-ইরানীয় বা 
ইন্দো-ইউরোগীয় শব্দই শুধু নাই, অস্থীক দ্রাবিড় অথবা চীনীয় ইত্যাদি হইতে 
শংস্কতে গৃহীত শব আছে। 


১৫৮ ভাষার ইতিবৃত্ 


//[ ক] প্রাচীন ভারতীয়-আর্য হইতে উত্তরাঁধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত তত্ব £ 

বা আড়াই < প্রা অড্‌চতইঅ- < সং অর্ধতৃতীর-, আইসে  আবিসই 
< আবিশতি,+ইদারা < ইন্দীআর- < ইন্দ্রাগার-, উনান < উণ হাবণ- 
< * উদ্চাপণ+ এগার < এগ্‌গারহ < একাদশ,”ওৰা < উবজ্বাঅ- < 
উপাধ্যায়, কনুই % কহোণিআ < কফোণিকা,'থাজ| < খজ্জ- < খাদ্-: গায় 
< গাঅই < গার়তি, নাতি < নত্তিঅ- < নপ্তক-, ‘রানী < রগ্লিআ < 
রাজ্ঞিকা,'যোল < সোলহ < যোড়শ। 


/ [খ] দ্ৰাবিড় গোষ্ঠী হইতে গৃহীত তগ্ভব £ 

বা ইচলা (মাছ) < প্রা *ইঞ্চঅ- < সং ইঞ্চক- < তামিল ইর-বু (৮); 
বা উলু (খড়) < প্রা *উলুঅ- < সং উলুপ- < ভাঁকিল উলবৈ (আঃ, 
ঝোপ) ; বা কুড়া (বিঘা) < প্রা কুডব- < সং কুটল- < তামিল 
বুলকম্‌ (180, = কঠিন ও তরল পদার্থের মান ) বা খাল এ প্রা খলল- 
সং খল্ল- < তামিল কাল্‌ ; বা ঘড়া < প্রা ঘড়- < সং ঘট- এ তালিম 
মলয়ালী কুটম্‌, কাঁনাড়ী কোড ১ বা পিলে (“ছেলে-পিলে” ) < প্রা *পিল্লিঅ-, 
পিলুঅ-, < সং পিল্লিক- < তামিল পিলৈ (1) “শাবক”; বা মোট 
€ বোঝা) এ প্রা মৃডঅ- < সং মৃটক- < তামিল মৃটে | 
!/ [গ] অষ্টিক গোষ্ঠী হইতে গৃহীত তব £ 


বা ঢাক < প্রা, লং চক্ক-; ঢোকে < প্রা চুই < সং ঢচোঁকয়তি ; প্রা-বা 
ছুলি < প্রা, সং দুলি ( = কচ্ছপ ) ; টঙ্গ < প্রা, সং ্ধ-( = উচ্চস্থান); প্রা 
তাবৌলা < সং তান্ধল-। এই ধরণের অনেক শব্দের সন্ধান সংস্কৃতে মিলে না। 
যেমন, উচ্ছে, ঝিল্গা, খোকা-খুকি, ডেন্বর ( = উৎকুন ), ঢেঙ্গা। 

4 [ঘ] ইন্দোইউরোগীয় গোষ্ঠ হইতে গৃহীত তন্তুব £ 


বা দাম < প্রা দশ্ম- হ সংক্রম্য আক দ্রাখমে (চনত, = মুদ্রা 
বিশেষ); সুড়ঙ্গ < প্রা, সং ম্রদ-, সুরুদ- < গ্রীক স্থরিংক্স (50১i!) 5 
বা সিমুই < প্রা, সং সমিতা < গ্রীক সেমিদালিস্‌ (5০710819, = ময়দা ) 5 
কা < প্রা মুন্দ- < সং মুদ্রা (= মিশরদেশীয় শীলমোহর ) < প্রাচীন পারসীক 
সুতায় (মিশর ) ; কাহন ( =খড়, কড়ি ইত্যাদি গণনার সংখ্যা) < প্রা 


কাহাবণ- < সং কার্ধাপণ- ( =মুদ্রা বিশেষ) < প্রাচীন পারসীক কর্শ- 
(= বস্ত-মান বিশেষ )। 


শৃব্বভাগডার ১৫৯ 


/% ড] -মোদল গোষ্ঠী হইতে (ইরানীয় শাখার মারফত ) গৃহীত তন্তব ঃ 
বা ঠাকুর? - প্রা, সং ঠাুর- < তুর্কী * তিগির্‌(?); বা তুরুক (-নওয়ার) 
< প্রা তুরুক- < তু, তুর্ক। 
যে-সকল শব্দ আধুনিক বাঙ্গীলাঁয় সংস্কৃত হইতে অপরিবতিতভাবে গৃহীত 


হইয়াছে সেগুলিকে বলা হর তৎসম ('ত২ অর্থাৎ সংস্কৃতের ‘সম’ অর্থাৎ 
অভিন্নযুতি )) যেমন, জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, সুর্য, গৃহ, কৃষ্ণ, অন্ন। 

যে-সকল শব্দ একদা সংস্কৃত হইতে অবিকলভাবে গৃহীত হইয়াছিল এবং 
শব্দকে বলা হয় অর্ধতৎসম (99777685877) অর্থাৎ বিকৃতমূতি। এককথায় 
বলিতে গেলে পুরানো তৎসম শব্দই অধুনাতন অর্ধতৎসম। কথ্য ভাষায় 
অর্ধতত্সম শব্দের ব্যবহার যথেষ্টই আছে। যেমন,* সং কৃষ্ণ- > কেষ্ট (কাহ্ছ), 
চিত্র- > চিত্তির (চিত|), শ্রদ্ধা > ছেদ্দা (সাধ), বৈদ্য- > বদ্দি (বেজ), 
'জ্যোত্সা > জোছনা (জোনাকি); রক্ত > রকত (রাতা)) রাত্রি- > 
রাত্তির (রাত)।২ 

অনেকসময় দেখা যায় যে, একই শব্দের তর্থতত্সম ও তত্ভব দুই রূপ অথবা 
তব শব্দের দুই রূপান্তর বিভিন্ন অর্থে চলিত আছে। এইরূপ শব্কে যমজ 
(Doublet) বলে |" যেমন, শ্রদ্ধা > সাধ, ছেদ্দা; ক্ষার > খার, ছার) 
ক্ষুদ্র > খুদ, খুড়া ; কক্ষ- > কাছ-, কাখ। কচিৎ সগোত্র ভিন্ন ভাষার শব্দও 
যমজরূপে রহিয়া গিয়াছে। যেমন,ঃ মুদ্রা (< মুদো| ), মোহর ; বাহ, বাজু ; 
মিত্র, মিহির ; চিত্র, চেহারা) বাধা, বস্তা; চাকা, চরখা ; সপ্তাহ, হপ্তা; 
শরৎ, সাল; দেব, দেও (হিন্দী) রোচিঃ, রোজ। 

বাদ্দালায় আগন্তক শব্দ প্রধানত দুইজাতের-_দেশি এবং বিদেশি। দেশি 
শব্দগুলি বাহিরের কোন ভাষা হইতে আসে নাই ; এগুলি আসিয়াছে দেশের 
প্রাচীনতর অধিবাশীদের ভাষা অষ্টিক দ্রাবিড় অথবা কোন অজ্ঞাত ভাষাবংশ 
হইতে। স্ৃতরাং এক হিসাবে এগুলিকেও মৌলিক বলা যাঁয়। বাঙ্গালার বহু 
গ্রামের নামে অষ্টিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার অস্পষ্ট ছাপ মিলিতেছে। 


* মধা-বাঙ্গালায় সম্রমার্থে ধনী গৃহস্থ অথবা অক্রা্গণ সধ্ব্যক্তি বুঝাইতে। ব্রাহ্মণের ও সাধু 
সন্নানীর বেলায় তখন বলিত ‘গোসাঞি । > 

২ বন্ধনীমধ্যে তব রূপ । 

* যেমন, গোলাপ__জোলাপ ( ছুইই ফারসী ) ; চাকা (তন্তব )--চরখা ( ফারসী )। 

* দ্বিতীয় শব্দগুলি ফারসী । 


১৬০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


যে-সকল অষ্টিক অথবা দ্রাবিড় শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছিল এবং যাহ! 
প্রীরুতের মধ্য দির! বাঙ্গালায় আসিয়াছে, সেগুলি বাঁ্দালার আগন্তক দেশি 
শব্দ নয়, সেগুলি তন্তব শ্রেণীতেই পড়ে । যেমন, ডিম < ডিম্ব, ঢেশীড়া < ঢুও্ভ, 
কলা < কদলী, তাঁমলী < তাম্থুলিক। বান্দালা দেশে আর্য ভাঁষা আসিবাঁর 
পর হইতে যে-সকল স্থানীয় আর্ধেতর ভাষার শব্দ প্রবেশ করিতেছে, সেইগুলিই 


দেশি শব্ব। যেমন ডাব, ডিবি, ঢোল, ঢাল, ভাঙ্গা, বঁটা, ঝোল, বিদ্বা, ঢিল, 
যথাৰ্থ ঢেউ, ডাহা, ডানা । 


বাদ্দালা ভাষা অপর যে-সকল ভাষার কমবেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া 
বিদেশি শব্দ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে,_(১) ফাঁরসী 


(এবং ফারসীর ম রবী ), (২) পোতুগীন (এবং নগণ্য 
পরিমাণে ওলন্দাজ ও ফরাসী ), আর (৩) ইংরেজী । 


বাঙ্গাল! দেশে মুসলমান আধিপত্য শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দে এবং শেষ 
হয় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষের দিকে । সেই সাড়ে পাঁচ শত বৎসরব্যাপী 
ঘনিষ্ঠতার ফলে শাসনকর্তৃপক্ষের ভাষা ফারসী হইতে বহু শব্দ বান্ধালাঁয় ঢুকিয়া 
'যাঁর। বাঙ্গালায় প্রায় আড়াই হাঁজার শব্দ ফারসী অথবা ফারসীর মারফত 
আরবী ও তুক্কা হইতে আসিয়াছে। প্রথম তিন শতান্দে ফারসী শব বেশি 
আমদানি হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে, বিশেষ করিয়া মৌগল- 
শাসনের সুত্রপাতের পর, এ-জাতের শবের প্রবেশ অসস্তব রকম বাঁড়িরা যায়, 
এবং অষ্টাদশ শতাব্দে বাঙ্গালা ফাঁরসীর প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হয়। 
তাঁহার পর বিগত শতীব্দের তিরিশের কোঠার যখন ফাঁরনীর পরিবর্তে বাঁ্ধালা 
ও ইংরেজী আইন-আদীলতের ও শাঁদনকার্ধের ভাারপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন 
হইতে ফারসীর প্রভাব দ্রুত কমিরা যাইতে থাকে। তবুও বহু শব্দ এমনভাবে 
শিকড় গাড়িয়াছে যে, সেগুলি এখন বাঙ্গালার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শব্দাবলীর 
অন্তর্গত। এমন কি অনেক ফাঁরসী শব্দ তন্তুব শব্দকে সরাইয়া দিয়াছে। বায়ু! 
অর্থে প্রাচীন তত্ব শব্দ হইতেছে ‘বা’ ( <বাত ), কিন্তু এই শব্দ এখন অপ্ৰচলিত, 
আর তাহার স্থান লইয়াছে আরবী “হাওয়া” ও ফারসী ‘বাতাস’ ৷ তেমনি তত্ব 
রাত! (< রক্ত) স্থানে ‘নাল’ (আরবী) আসিয়াছে। তগ্ভব দুই 
(< ভূমি) ও ‘খেত’ ( <ক্ষেত্ৰ ) শবকে ‘জমি’ (ফারসী) বেদখল করিয়াছে । 
ভিষ্তান' শব্দের তনভব রূপ ‘উজান’ (তু স্থাননাম উজানী < উদ্ভানিকা) 
“একেবারেই মিলে না, সেস্থানে পাই ( তুকী ) ‘বাগ’, ‘বাগান’, বাগিচা? । অনেক 


বাঙ্থালা শব্দভাণ্ডার ১৬১ 


বিদেশি শব্দের স্থানে দেশি শব্দের চিহ্ন মিলে না। যেমন কোমর, গরম ( তভ্ভব 
গুমট’ < গ্রীত্ম-বৃত্ত, অন্য অর্থে), গরজ, নরম, পছন্দ, শাদা, হাজার (তত্ভব 
“সাঁস- < সহস্র পাওয়া যায় শাশমল’ < সহআমল পদবীতে )। 

বাদ্ধালায় ফারসী-আরবী-তুকী শব্দের কিছু কিছু নমুনা দেওয়া গেল। 

ফারসী__আন্দীজ, খরচ, কম, বেশি, নগদ, পর্দা, শহর, কামান, জাহাজ, 
পেয়ালা, খেয়াল, রেশম, খুব, জোর, তোঁপ, বস্তা, দূরবীন, সিন্দুক । 

আরবী (ফাঁরসীর মধ্য দিয়া)__-আইন, আক্কেল, হু'কা, কেচ্ছা, খাসী, 
আয়েশ, বিদায়, জিলা, আতর, কেতাঁব, তীজ্জব, দফা । 

তুর্কী (ফারসীর মধ্য দিয়া)__আলখালা, উজবুক, উদ“ ( শিবির ), কীচি, 
কাবু, কুলী, চাকু, বিবি, বৌচকা। 

ফারসী হইতে বাঙ্গালাঁয় কয়েকটি প্রত্যর-উপসর্গেরও আমদানী. হইয়াছে । 
যেমন, -আনা" ( বাবুয়ানা, সাহেবিয়ানা ), গিরি’ (বাবুগিরি, কেরানীগিরি ), 
দার" (অংশীদার, বাঁজনদাঁর ), “বাঁজ' ( ফেরেববাজ্জ, ধড়িবাঁজ ), “-সই’ 
(মাঁপসই, টেকসই ), “ফি” (ফি-হপ্যা, ফি-লোক), ‘বে-’ (বেবন্দোবস্ত, 
বেহাত )। 

যৌড়শ শতাঁবে বাঙ্বালায় পোতুগিসদের বাণিজ্য শুরু হয়, এবং অষ্টাদশ 
শতাব্দের মধ্যভাগ অবধি মিশনারিদের কার্যকলাপের দ্বারা বাঙ্গালার সহিত 
তাঁহাদের সম্পর্ক কতকটা অবিচ্ছিন্ন থাকে, যদিও দাঁসব্যবসাঁয়, জলদন্থ্যতা এবং 
উগ্রভাবে ধর্মপ্রচারের জন্য দেশের লোকের সঙ্গে সে সম্পর্ক কখনই সহজ ও হৃ্ত 
ছিল না। পোতুগীসরা অনেক নৃতন কিছু এদেশে আনিয়াছিল যেগুলির 
পোতুগিন নামও বা্গালাঁয় চলিয়া গিয়াছে। এমন শব্দের সংখ্যা শতাঁধিক। 
এগুলিকে এখন আগন্তক শব্দ বলিয়া চেনা দায়। যেমন, কাবার (8০9১৮), 
আলকাতরা (1০৪৮০), আলপিন (৪166০), আনারস (8729, শব্দটি মূলে 
দক্ষিণ আমেরিকার ), নোনা (82০72), আতা (৪৫৫), আলমারি (8170710), 
বালতি (১810০), বোতাঁম (১০৮০), বাঁসন (১2০12), বোম! (১০০১৫), ওলন্দাজ 
(hollandais), কামিজ (68138), কেরানি (০০৮০), চাবি (chave) কপি, 
(9৮0৮9), ফিতা (5৮০), ফাল্‌তো (1160), গামলা! (Eamela), গন্ত (৪91০), 
গরাঁদে (৪৮৭06), গুদাম (8৫6, শব্দটির মূলে আছে মালয় ৪৪৫৫ অথবা 
তেলুগু 8878), গীর্জা (৫918), জানালা (anela), নীলাম (97155), মার্কা 
(marca), মস্করা (1250828), মিস্রি (॥6556), পাউ (রুটি) (৮৭5), পেপে 
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(০2৮৯৪, শব্দটি মূলে আমেরিকার ), পাচার (9539০), পেয়ার! (9০), পিপা 
(01108), পরাতি (১৮৮০), পেরেক (1৮০৫০), রেন্ত (৪9৮০), সাবান (58১25), সাঁবু 
বা সাগু (590), সায়! (381৪), তোয়ালে (৮০৪1), তোলো ( হাঁড়ি ) (tolha), 
তিজেল (08918), তাঁমীক (6০৪০০), টোকা ( =তাঁলপাতার ছাতা, /০০%), 
বেহাল! (৮1০1), বরগা! (৮০:৪৫), বেলালি (ড%91018), বিস্তি (vine) । 

ওলন্দাজ ভাঁষা হইতে যে কয়েকটি শব্দ বাঁদ্দালায় আসিয়াছে তাহ! প্রায় 
সবই হইতেছে তাঁস-খেলার বিষয়ে । যেমন, -হ্রতন (১৮97), রুইতন 
(ruiten), ইস্কীবন (5ch০pen), তুরুপ (৮:০৪1)।  ইস্ক্রুপ-ও (schroef) 
ওলন্দাজ শব্দ । 

ফরাসী হইতে যে দুইচারিটি শব্দ আপিয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে কাতু্জ (০9r০u৫৷e) এবং কুপন (৫০up০n)। 

অষ্টাদশ শতাব্ের মধ্যভাগ হইতে বাঁঙ্বাল| দেশ ইংরেজের শাসনে আনে । 
কিন্তু বাঁদীলা ভাষায় ইংরেজীর প্রভাব শুরু হয় উনবিংশ শতাঁবের গোড়া 
হইতে। এই প্রভাব ক্রমবর্ধমানভাবে বাদ্বালার শব্দকোষের এবং প্রয়োগরীতির 
উপর পড়িতেছে। ইহা কতদূর ব্যাপক হইবে তাহা এখনো অনুমান করা! 
যায় না। উনবিংশ শতাব্দের প্রথমে যে-সকল ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় 
ঢুকিয়াছিল তাহার অনেকগুলি বাদ্দালায় তন্তুববৎ হইয়া গিয়াছে। যেষন__ 
লাট (1০3), কার (০০৮৭), আপিন (917০০), লন (lantern), লম্প (lamp), 
গেলাঁস (৪155), বাঁকৃস বা বাস্ক (৮০২), গাঁরদ (guard), পুলিশ (police), 
উট-পেন্সিল (৮০০৭), সান্্রী (০৮৮5)। এইরূপ শব্দগুলির মধ্যে সেকালের 
ইংরেজীর উচ্চারণ অনেকট। বজায় আছে। পরবর্তী কালে এবং আধুনিক 
সময়ে যে-সকল শব্দ প্রবেশ করিয়াছে বা করিতেছে সেগুলিতে এমন কিছু 
ধ্বনিপরিবর্তন হয় নাই যাহাতে ইংরেজী বলিয়া চেনা না যায় । বেন, টিকিট, 
ইঞ্টিসান, ট্রেন, লেমনেড, সার্ট, সেমিজ, কোট, কোর্ট, ডেপুটি, টেবিল, চেয়ার, 
সিনেমা, বায়োস্কোপ, হোটেল, থিয়েটার, ফটো, ফোন, 
কেয়ার, ইত্যাদি। 


কয়েকটি ইংরেজী শব্দ বাঁ্ালায় সমাসযুক্ত পদে উপসর্গের মত চলিয়] 
গিয়াছে। যেমন, হাক- ( হাফ্‌-আখডাই গান, হাফ-হাতা জামা, হাফ মৌজা ), 


ফুল্‌ ( ফুল-মোজা, ফুল্‌ হাত! জাম!) এবং হেড- ( হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলবী, 
হেড-মিস্ত্ী)। 


টেলিগ্রাফ, কলেজ, 


বাঙ্গালা শব্দভাগ্ার ১৬৩ 


কোন কোন বিদেশি শব্দ অনুদিত: হইয়া গৃহীত হইয়াছে । (ইহাকে 
ইংরেজীতে বলে Translation 7,০20)। যেমন ইংরেজী reindeer (মূলে 
যদিও ৮০1 শব্দের বর্ষে কোন সম্পর্ক ছিল না) বাঙ্গালায় হইয়াছে বিল্গা- 
হরিণ'। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় (২০1৮০:51৮5), বাতিঘর (1i৪৷৷০খ5০), গলাবন্ধ 
(necktie, cravat), হাতঘড়ি (156০7), পাদপ্রদীপ (footlight), বিযয়বস্তু 
(subject matter), মাতৃভূমি (motherland) ইত্যাদি । আধুনিক বা্গালাঁয় 
ইংরেজী হইতে অনুদিত শব্দ ও বাক্যাংশ বেশ কিছু চলিতেছে। যেমন 
“আনন্দের সঙ্গে" (with pleasure), দুঃখিত’ (50৮৮১), ‘বাধিত’ (indebted), 
“অন্তগৃহীত" (obliged), ‘স্বর্ণযুগ’ (olden ০৫০), “ব্বর্ণাক্ষর’ (golden letters), 
ন্থবর্ণ সুযোগ" (8০14০. ০০:৩5:65), ‘আমি আস্তে পারি কি?’ (May 
I ০০me in ?) ইত্যাদি । “নাই”-অর্থে ‘অন্নপস্থিত’ (8১992) এখন অনেকেই 
লিখিতেছেন। সম্প্রতি কোন কোন লেখক আবার “বর্তমান” অর্থে ইংরেজী 
৭:৩5০৮-এর অঙ্গবাদ চালাইতেছেন-__উপস্থিত”। যেমন__'ইহাঁতে সমস্ত 
লক্ষণ উপস্থিত? তেমনি শ্বাক্ষর’ (5৪০৪০৮৪০): “কবিতাঁটিতে কবির 
নিজন্বতার স্বাক্ষর নাই । এই ধরণের শব্দস্থষিতে অভিনবত্বের প্রয়াসই প্রকট ॥ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
বাঙ্গালা! পাছ বচাব 


১. প্দ-বিভাগ 
পাঁণিনি পদকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন, _স্থবন্ত ও তিঙন্ত। সুবন্ত পদে 
‘সুপ’ অর্থাৎ কাঁরকের বিভক্তি যুক্ত হর, এবং এই শ্রেণীতে পড়ে_ (ক) বিশেষ্য, 
(খ) সর্বনাম ও (গ) বিশেষণ। তিউন্ত পদে “তিওও অর্থাৎ কাল-ভাব-বাঁচ্যের 
বিভক্তি যুক্ত হর, এবং এই শ্রেণীতে পড়ে (ঘ) সমাপিকা ক্রিয়া। তাহা ছাড়াও 
পাণিনি আর এক শ্রেণীর পদ ধরিয়াছেন যাহা আসলে স্থবন্ত, কিন্তু সেগুলির 
রূপান্তর নাই । এগুলিকে তিনি বলিয়াছেন নিপাঁতি'। কাঁরক-বচন-কাঁল- 
ভাঁব-বাঁচ্য ভেদে নিপাঁত পদের রূপান্তর হ্য় না। নিপাত অর্থাৎ অব্যয় 
(ও) ক্রিঘাবিশেষণ ও (চ) অসমাপিকা এই ছুই শ্রেণীতে পড়ে । মৌলিক নিপাত 
হইতেছে প্রাচীন উপদর্গগুলি-__-আ, প্র, সম, নি, উপ, অন্ত, প্রতি ইত্যাদি । 
অপর নিপাত প্রায় সবই একদা! স্থবন্ত পদ ছিল। যেমন, পুরা, দিবা ইত্যাদি । 
অসমাপিকা ক্রিরাঁপদ স্থবস্তেরই অন্তর্গত, কেননা এগুলি মূলত অতি পুরাতন 
ক্রিয়াজাত বিশেষ্য শব্দের তির্যক্‌ কাঁরকের পদ। যেমন, সংস্কৃত ‘কতুম্‌, কৃত্বা’ 
যথাক্রমে ‘কতু, কৃতু' এই দুই ভাববচনের দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বিভক্তির 


একবচনের পদ। বা্রালায় একটিমাত্র তিউস্ত নিপাত আছে,_নাই এ নাহি’ 
(এ সং নাসীৎ)॥ 


২. বাঁজাল। নাম-পদে লিজ 
সংস্কতে ও প্রাকতে নাম-পদের তিন লিঙ্গ ছিল ঃ পুংলিঙ্গ, স্বীলিঙ্গ ও ক্লীবলিদ ৷ 
পদাস্তের -আ” ই, -ঈ’ অ-কারে পরিণত হওয়ার প্রাচীন শবগুলি অর্বাচীন 
অপত্রংশে প্রায়ই পুংলিঙ-ক্ীবলিদ্দের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। কেবল 
বিশেষণে স্্রীলি্ের বৈশিষ্ট্য রহিয়া যাঁয়। পদাস্তের -ইঅ(1), ই-কার ন 
ঈ-কারে পরিণত হইয়া নৃতন করিয়া স্বীলিঙ্গের পদ সৃষ্টি করিল। যেমন, 
কমগরিক- > আগি (আগী), বর্তিকা > বাতি (বাতী)। প্রাচীন বাদ্বালা 
1 না অনুভূত ছিল, এবং ইহার বিশেষণে যথারীতি 
ৃ Ed রি an লাগেলি আগি’ ( = আগুন লাগিল ), ‘হাঁড়েরি al 
এ ), 'সৌনে ভরিলী করুণা নাবী” ( = সোনায় ভরা করুণা 


বিশেষণ ১৬৫ 


নৌকা )। মধ্য বাঙ্গালায় প্রথম উপস্তরেও বিশেষণে স্্রীপ্রত্যয় লুপ্ত হয় নাই। 
যেমন, শ্রীরুঞ্চকীর্ডনে ‘উত্তরলী হয়িলী রাহী” ( =রাই উতরোল হইল )। 

নব্য ভারতীয়-আর্ধের “মগধীর” ভাঁবাগুলিতে-_বা্বালা-ওডিয়া-অসামীয়া- 
মৈথিলী-ভোজপুরিয়ায়__এখন আর তন্তব বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয় হয় না। বিশেষ্য 
হয় শুধু জাতি বা শ্রেণী বুঝাইতে। যেমন, বানী, চাঁধানী, হীসী, ঘেসেড়ানী, 
গোয়ালিনী । ) 

বাঙ্গালীয় স্বীপ্রত্যয় দুইটি__-“ঈ (-ই)’ এবং € -ই) নী’ । প্রথমটি জাঁতিবাচক, 
দ্বিতীয়টি প্রধানত কার্ধবাঁচক। যেমন, গয়লানী ( =যে গোয়ালার মেয়ে নিজে 
দুধ যোগার), মজুরনী ( =স্্রী মজুর )। পত্রী অর্থেও “(ই)নী’ প্রত্যয় হয় 
( যেমন, চাষানী, পুরুত্নী )। প্রাচীন ও মধ্য বাদ্দালার -ইনী’ প্রত্যয় আধুনিক 
বাদালায় ইন্‌’ হইয়াছে। যেমন, ‘সই সাদ্বাতিন ( < *লক্বধাত্রিণী) নাতিন 
(> নাতনী) মিতিন ( < *মিত্রিণী) সঙ্গে যাবি কে।’ জাতি বুঝাইলে 
সাধারণত “ই (-ঈ)' প্রত্যয় হয় (যেমন, বামনী, ঘুড়ী < ঘোড়া, হীসী ), 
নহিলে ত্বীত্ববোধক শব্দ যোগ হয় (যেমন, গাই-গরু, যার্দি-ঘোড়া)। কার্ধবাঁচক 
দ্রীলিঙ্ও স্বীত্ববোধক শব্দের যোগে প্রকাশিত হয় । যেমন, মেয়ে-মাষ্টার, মেয়ে- 
ডাক্তার । 

বিশেষ করিয়া পুরুষ প্রাণী বুঝাইতে বাক্ালার বিশিষ্ট পুংলিঙ্ প্রত্যয় 
ব্যবহৃত হয় -আ'। যেমন প্রা-বা ‘হরিণা হরিণির নিলঅ ন জানী?, ‘জোইয়া ঃ 
জোইনী”$ আ-বা হাস! £ হাসী, চকা £ চকী, বগা ২ বগী। 

পুংলিদদ -আ' ও স্ত্রীলি্গ “ঈ" প্রত্যয় দুইটি যথাক্রমে “বৃহৎ” ও “ক্ষুদ্ৰ” 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, হীঁড়া ঃ হাড়ী; জাত৷ ঃ জাঁতি, ঘড়া ঃ ঘড়ী 
(চর্ধাগীতি ‘ঘডুলী’ ), বড়া £ বড়ী, বাট! £ বাটী । ম-বা তিয়ড়া ই তিয়ড়ী । 

নিন্দার্থক “ই (-ঈ)’ প্রত্যয়ও স্্ীপ্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত । যেমন, চর্যা- 
গীতিতে, কাহি < ক্ষণ. । আধুনিক বাদ্দালায় তুচ্ছ ও অবজ্ঞা অর্থে পুংলিঙ্গের 
“আ' বা এউ!’ প্রত্যয় হয়। যেমন, রামা ঃ রেমো (< রাম+)১ যেদো 
(এ ষদু+); শামা £ শেমো (< শ্যাম+ )॥ 


৩. বিশেষণ 
বাঁ্গালায় বিশেষণে কারক-বিভক্তি যোগ হয় না। তবে বিশেষণ বিশেশ্যবৎ 
ব্যবহৃত হইলে হয়। যেমন, প্রা-বা ‘মূঢ়া হিঅহি’ (=মূঢ়ের হৃদয়ে ); আ-বা 
‘কালোঁকে কালো বলিব না তো কি?’ 


১৬৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


ছুই বস্তুর অথবা ভাবের মধ্যে একের অতিশায়নে বাঁদ্বালায় কোন প্রত্যয় 
যোগ করা হয় না। যাহা হইতে অতিশয়িত হইতেছে তাহাতে সপ্তমী পঞ্চমী 
দ্বিতীয়া অথবা চতুর্থী বিভক্তি কিংবা ষষ্ঠী বিভক্তির সঙ্গে পঞ্চমী অথবা চতুর্থী 
বিভক্তি-দ্যোতক অনুসৰ্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন, প্রা-বা 'ডোহ্বীত আগলি নাহি 
চ্ছিণালী’ (= ডোদ্বীর বাঁড়া নাই ছিনাঁল)১ ম-বা “তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ বীর 
নাহিক ভুবনে’ ; “তাকে চায়্য। বড় বীর” ; ‘তারে বাড়! বীর”; “তাহা হৈতে 
অধিক স্থখ তোমারে দেখিতে’ ; আ-বা ‘রামের চেয়ে (থেকে, হতে) শ্যাম 
বড়’ ; রাম কর্তে শ্যাম বড়’ ; ‘রামের অপেক্ষা শ্যাম বড়’, ইত্যাদি । 

সংস্কৃতের অতিশয়িত-প্রত্যয়াস্ত বিশেষণ বাদ্দালায় প্রায়ই সাধারণ বিশেষণের 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, তিনি বর্ধীয়ান্‌ ব্যক্তি ; কাজটি গুরুতর ( = বিশেষ 
গুরু ) তিনি উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ; ইত্যাদি। অভিশয়িত প্রয়োগ--এ 
স্থান ও স্থানের অপেক্ষা নিম্নতর ১ তিনি পূর্বাপেক্ষা ক্রততর বেগে চলিলেন ১ 
ইত্যাদি। 

দুইয়ের বেশি বস্তুর বা ভাবের মধ্যে একের অতিশীয়নে নির্ধারণ-সপ্তমীর 
‘মধ্যে’ প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'তীর্থের মধ্যে বারাঁণসী শেষ্ট + “বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ 
সর্বোত্তম? | 

কখনো কখনো নির্ধারণ-বীও চলে। যেমন, সে সবার অধম; ফলের সের! 
আম ; ইত্যাদি ॥ 


৪. ক্রিয়াবিশেবণ 
ক্রিয়াবিশেষণ পদে বার্দালীয় সাধারণত তৃতীয়া-সপ্তমীর বিভক্তি দেখ! যায়। 
যেমন, প্রাবা ‘নিতে নিতে যিআল! বিহে সম যুঝঅ+ ( = নিত্য নিত্য শৃগাল 
সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে ), ‘ভবণই গহণ গন্ভীর-বেগেঁ বাহী’ ( =ভবনদী গহন, 
গম্ভীর-বেগে প্রবাহিত); ম-ব। ভালে ( ৯ভদ্রং, ভদ্রেণ ), ‘মোর ভাগ্যে এথা 
প্রভুর হৈল প্রভুর আগমন”) আ-বা ভালোয়-ভালোয় ; ধীরে চল। প্রাচীন 
বাালায পূর্বাগত দ্বিতীয়ান্ত পদের ব্যবহারও আছে। যেমন, ‘ভণই ধাম ফুড়’ 
এ ভণতি ধর্ম; স্ষুটম্‌। 
কয়েকটি সংস্কৃত অব্যয়েরও ক্রিয়াবিশেষণরূপে 
অকস্মাৎ, হঠাৎ, সহসা । 
দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে «ই, -ইয়া? 


প্রয়োগ আছে। যেমন, 


-অন্ত অসমাপিকা যোগ করিয়া 


বিশেষ্যে বহুবচন ১৬৭ 


বহুভাষিত ক্রিঘ়াবিশেষণের প্রয়োগ বাঙ্গালার একটি প্রধান বিশেষত্ব । যেমন, 
প্রা-বা ‘দিঢ় করিঅ মহান্হ পরিমাণ’ (-দৃঢ় করিয়া মহাসুখকে পরিমাণ কর) 
‘থির করি’ (লস্থির ভাবে ) ১ ম-বা “চতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি” কৃষ্ণ 
কপা করিবেন দৃঢ় করি জানে? ১ আ-বা মন দিয়া শুন, ভালো করিয়া পড় ॥ 


৫. বিশেষ্তে দ্বিবচন 


মধ্য ভারতীয়-আর্ধে প্রাচীন দ্বিবচনের বিভক্তিচিহ্ন রহিয়া গিয়াছিল শুধু “উভো 
(এ উভৌ ); ছো, দো (< ছে ); দুবে দুবি, বে ( < দ্বে )’ এই সংখ্যাবাচক 
দ্বিবচন পদগুলিতে। অপভ্রংশের মধ্য দিয়া প্রাচীন বান্াঁলায় সংখ্যাবাচক 
‘বেণি’ (এ বহুবচন বিভক্তিযুক্ত *দ্বীনি=দ্বে হইতে ) ও ‘দু(ই)’ (< দ্বে) 
আছে। বাদ্বালায় দ্বিবচন নাই ॥ 


৬. বিশেষ্যে বহুবচন 
প্রাচীন ও আদি-মধ্য বাঁদালায় শব্দরূপে বহুবচন-একবচন ভেদ নাই । উভয় 
বচনে কাঁরকের একই রূপ। যেমন, প্রা-বা ‘এক সে শুণ্ডিনী’ ; “বতিস 
জোহিনী” 3 ম-ব] ‘বৃক্ষের প্রধান” ‘দেবের দেব আঙ্গে’ । 

বহুত্ব বুঝাইতে বাঁন্ধালায় নিম্নলিখিত উপাঁর অবলম্বিত হয় । 

১, অগ্রে অথবা পশ্চাঁৎ ‘সকল, সব, যত, কত, প্ৰভৃতি বহুত্ববাঁচক বিশেষণ 
ব্যবহার করিয়া। যেমন, প্রা-বা ‘সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই” ( =সকল 
সমাধি-দ্বারা কি কর! যাইতে পারে?) ; ম-বা “তোদ্ষে সব’, “সব দেব” “এসব 
কাহিনী” ‘যত লোক’, ‘দিন কথো গেলে’ । 

২. প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ‘জাল, লোক, ভাগ, সমাজ, গণ’ ইত্যাদি 
সমট্টিবাঁচক শব্দের সমাস করিয়া। যেমন, প্রা-বা জোইণিজাল (= যোগিনীরা! ), 
ইন্দিআল ( =ইন্দ্ৰিযগণ ) ১ ম-বা নৃপভাগ (রাজারা), রমণীসমাজ, যুবতি- 
সভা, ভক্তগণ। (প্রীরুষ্ণকীর্তনে ‘গণ’ দ্রব্যবাচক শবেও যুক্ত হইয়াছে। যেমন, 
আঁভরণগণ, বাগ্ভগণ। ) ‘লোক’ শব্দটি অর্বাচীন অপভ্রংশেই প্রায় বহুবচন- 
প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছিল। যেমন, পন্থলৌঅড়া ( =পশুগণ ), পণ্ডিঅলোঅ 
( = পণ্ডিতের! ) ; প্রা-বা বিদুজণলোঅ ( -বিঘজ্জনেরা )। এই ভাবে ওড়িয়ার 
মান” (< মানব) শব্দও বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। যেমন, প্রজামান, 
দ্বব্যমান। মধ্য বাঁদালার়ও দৈবাৎ ‘মান’ দেখা যায় । যেমন, গোর্থাবিজয়ে 
‘বৃদ্ধমান’ ( = বৃদ্ধের! )। 


১৬৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 


৩. আমেড়িত বিশেগ্ত-বিশেষণ-দর্বনাঁম-অসমাপিকা পদের প্রয়োগ দ্বারা। 
তবে ইহা সাধারণ বহুবচন নর, নির্ধারক বহুবচন (Selective PluruD) | 
বেন, প্রা-বা 'উচা উচা পাবত’ ( ₹উচু উচু পর্বত), ‘জে জে আইলা তে তে 
গেলা' ( =যাহারা যাহারা আদিল তাঁহারা তাহারা গেল), ‘কেহে| কেহো 
তোহোরে বিরুআ বৌলই, (কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে), ‘মিলি মিলি 
মানা (বিবিধ মাৰ্গ প্রাপ্ত হইয়া অথবা ছাঁড়িরা ), ‘ছোই ছোই যাইসি বাহ্মণ 
নাড়িআ” ( = নেড়৷ বামুন ছু'ইর! ছুইয়া যাইস ) ; ম-বা “বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোঁআলার 
বিল চরণ” ‘ছোট ছোট জিনিলে’, ‘তবে গরুড় পক্ষী সর্পে ধর্যা ধর্যা খাই? ; 
আ-বা! ‘দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি নেই ঘর মরি খু'জিয়া। 

৪. কর্তৃকারকে যঞ্ীবিভক্তিজাত “রা (-এরা ), যোগ করিয়া ।১ এই 
প্রয়োগের প্রাচীনতম রূপ পাওয়া গেল শীকুষণকীর্তনে, ‘আদ্ধারা, তোক্ষারা” এই 
দুইটি সর্বনাম পদে। সপ্তদশ শতাব্দ হইতে এই বিভক্তি প্রথমে আ-কাঁরান্ত অন্ত 
সর্বনাম পদে ও বিশেষ্কে, পরে অন্থা-্বরান্ত বিশেদ্তে যুক্ত হইতে থাকে । যেমন, 
তাঁরা, যাহারা, রাজারা, বাঁলিকারা, সেবকেরা, গোঠীরা। ব্যক্তি-নামেও এই 
বিভক্তির ব্যবহার হয়, তবে অভিবিধি-বহুবচন ( nclusive Plural) অর্থে । 
যেমন, রামের! ( =রাম ও তাহার বাড়ির লোক )। আলাঁওলের পদ্মাবতী 
কাব্যে এই “রা' বিভক্তির প্রাচীন প্রয়োগের উদাহরণ শিলে,__ “আমরা বকে 
‘আমর| সবের’ । সাধুভাষায় এবং চলিতভাষায় “র| বিভক্তি শুধু কর্তার 
ইগ বঞ্ালী-কামন্ূপীতে তির্ধক্‌ কাঁরকেও চলে। যেমন, তোমরাকে 
(= তোমাদিগকে ), আমরার ( =আমাদের )। 

“' নির্দেশক বহুবচনের বিভক্তিূপে “গুলা (-গুলি)’ মিলিতেছে যোড়শ 
“তাব্দ হইতে। যেমন,২ চৈতন্তভাগবতে, ‘সেইগুল৷ আইল কিবা আমারে 
ভাত্তিয়া”, বামনগুলা, নগরিয়াগুলা। “কুল” শব্দের সঙ্গে এই বিভক্তির প্রত্যক্ষ 


* কেমন করিয়া যে যষ্ঠীবিভক্তি পরধমার বহৰচনবিভভ্তিতে পরিণত হইয়াছিল তাহার কিছু 


ইঙ্গিত নিয়| গ্রাকৃতে মিলিতেছে। নিয়| প্রাকৃত ক্রিয়ার একাধিক কতৃপদ (মনুন্ত-নাম ) থাকিলে 
শেষেরটিতে যষ্টীর একণচনের বিভক্তি যোগ হইত 


হইত। যেমন, ‘এষ গিতুন (4 * পিতুস্ত) চ গতংতি' 
( = সে আর তাহার পিতা গেলেন) । দৈবাৎ কর্মেও এইরূপ হইত। যেমন, লহ তংজকন চ অত্র 
বিসজিদেমি' (লঙ্্র এবং তাজ 


কে এখানে পাঠাইয়।ছি)। নিয়া প্রাকৃতে কর্মবাচ্যে কর্তীয় 
সাধারণত তৃতীয়ার স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হইত। বেন, ‘চল্পেয়ন ইশ গনদবে” (= ‘চম্পেয় ওখানে 


যাইবে )। কর্মবাচ্য ছাড়াও বষ্ঠাপদ কর্তা বা কর্মরূপে পাওয়া বায়। যেদন, ‘তেব (= তেষাম্‌ ) 
বিদংতি' ( = তাহার! উঠাইল 


* সব উদাহ্রণই তুচ্ছার্থে। 


কারক-বিভক্তি ১৬৯ 


সম্পর্কের কোন প্রমাণ নাই, বরং নির্দেশক “গোটা (গুটি)? শব্দের সন্দে আছে। 
আদি-মধ্য বা্ালায় সংখ্যাবাঁচক শব্দে “গোটা, -গুটি (> “টা, -টি), 
প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন, শ্রীকুঞ্ণকীর্তনে ‘সাত গুটি বিন্ধ’ (সাতটা 
বিধি), ‘দুপ্তটি বেওুআ' ( =দুটি বিঁড়া)) অন্যত্র “নাত গোঁটা বাণ’, “শঙ্খ দুগুলি’ 
( = দুগাছি শীখা)। 

৬. তির্যকৃ কাঁরকে সপ্তদশ শতাব্দ হইতে “দি-(৯ -দে-), -দিগ-’ 
বহুবচন প্রত্যয় দেখা যাঁর়। এই প্রত্যয়ের পরে কারক-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন, 
তাহাদিগকে, তাহাদিগে (দ্বিতীয়া-চতুর্থী ) ; তোদিগের, মুনিদের (যী)। 
জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের (অপ্রাচীন) পুথিতে ঝ্ষ্যন্ত পদের সহিত “দিগের” 
শবের প্রয়োগ আছে (যেমন, তোমার দিগের)। অন্রূপ প্রয়োগ উনবিংশ 
শতাব্দের প্রথম দিকে গত্যরচনায় অত্যন্ত সুলভ। যেমন, তোঁমারদের, 
বালকেরদিগকে। “দি বিভক্তির মূল “আদি” হইতে পারে, কিন্তু “দিগ-” 
বিভক্তির মূলে যে ফারদী “দিগর' ( =ইত্যাদি ) আছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ষষ্যন্ত পদের সঙ্গে ব্যবহারে ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ । এই প্রয়োগ এখনো চলিত 
আছে মুগিদাবাঁদ অঞ্চলে (যেমন, ভোমাদ্দের < তোমারদের < তোমার 
দিগের)। 

৭. সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দে তির্ষক কারকে বহুবচন বিভক্তিরূপে “ঘর” 
মিলিতেছে ভাগীরখীতীরবর্তী অঞ্চলে । যেমন, ভারতচন্্র, ‘বাঙ্দালীরে.কত ভাল 
পশ্চিমার ঘরে, পাঁন-পানী খানা পিনা আয়েব না করে।” “ঘর'এর সঙ্দে২ 
আরবী-ফারসী 'বগয়রহ' (= ইত্যাদি ) শব্দের সংযোগে এই বিভক্তির উৎপত্তি ॥ 


৭. কীরক- বিভক্তি 
বিভক্তি ধরিয়া বিচার করিলে পুরানো বাদ্বালায় কারক প্রধানত তিনটি, 
(১) কর্তীকর্ণ, (২) করণ-অধিকরণ, (৩) সম্বন্ধ । (ছুইএকটি গৌণ-কর্ম ও 
অপাদান কারকের পদ আছে। কিন্তু সেগুলি অপন্দিগ্ধ নয়।) আধুনিক 
বাঙ্গালায় কারক চারটি,_(১) কর্তা, (২) কর্ম, (৩) করণ-অধিকরণ ও (৪) সম্বন্ধ । 
ংস্কৃতে অকারাস্ত পুংলিঙ্গ ছাড়া কর্তার একবচনে বিভক্তি ছিল “স্‌ 


৯ তুলনীয় মাইকেল মধুসুদন দত্ত, 'অন্সদাদির' (আমাদের )। 
২ মব্য বাঙ্গালায় অনুনর্গ হিনাবে “বর'এর ব্যবহার মাঝে মাঝে দেখা যায়। যেন শীকৃফ- 
কীর্তনে, ‘বাপ বহুল মোর নন্দঘরে জানি’ ৷ তুলনীয় চর্যাগীতি, 'মারিঅ শানু নন্দ ঘরে শালী" । 


১৭০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


অকারাস্ত শব্দে এই বিভক্তি প্রাকৃতে হয় লুপ্ত নয় ( প্রাচ্যায় ) “এ হইয়াছিল। 
বাঁদ্দাল| ভাষার নিয়মান্ুসারে এই -এ’ বিভক্তি -অ’ হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে । 
ঘেমন, পুত্রঃ > পুত, *পুত্তি > পুত > পুং। কতায় ও সম্বোধনে অথবা 
তুচ্ছার্থে লুপ্তবিভক্তি কর্তৃপদের শেষ স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন, “মায়ে বলে পড় 
পুতা% ‘কি করিতে পারে তোর শ্রীবাসা বামুনে ৷? 


স্বাথিক অথবা কষত্রত্বাচক ক’ প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রথমার একবচনে -স্‌ঃ 
মিলিয়া প্রাচ্যায় যে -কে’, হইয়াছিল তাহা অর্বাচীন অপভ্রংশে ই’ হইয়াছিল 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই ই’ শবের অন্ত্য স্বরের সহিত যুক্ত হইয়া 
বাঙ্গালায় হইল -এ'। যেমন, পুত্রকঃ > পুত্তকে > ঈগুত্তএ > * পুতই > 
পুতে; সর্বকঃ > সব্বকে > সববএ > সব্বই > সবে। সংস্কৃতের তৃতীয়া 
বিভক্তিও বাঁদ্ালায় -এ’ হুইয়া পরে -ঞ বিভক্তির সহিত মিলিয়! গিয়াঁছে। 
(আবার বাঁ্দালায় প্রথম হইতেই করণ অধিকরণ বিভক্তি খিলাইয়। যাওয়ায় 
“তে! বিভক্তিও আসিয়াছে । যেমন, পুত্রেণ > পুত্বেণং > পুত্তে > পুতে 
(চন্দ্রবিন্দু ত্যাগ করিয়া 'পুতে”)। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে কর্তৃবাঁচ্য ও 
কর্মভাববাঁচ্য মিলিয়া যাওয়ায় বান্দালায় প্রথমার ও তৃতীয়ার বিভক্তি সহজেই 
একরূপ হইয়া গ্রিয়াছে। যেমন, “কাহ্ছে গাই” < কৃষ্ণকঃ গায়তি, অথবা কষ্ণেণ 
*গাঁয়িতম্‌ ; “মই দিবি’ > ময়! দাতব্যা) গাইল চণ্ডীদাসে’ > *গায়িতং 
চণ্ডীদাসেন। 

আধুনিক বাদ্দালায় (সাধু ও চলিত ভাষায়) কর্তৃকারকে “এ(-র ),তে, 
বিভক্তির ব্যবহার হয় শুধু অনির্দিষ্ট কর্তা বুঝাইতে। যেমন, লোকে বলে ; 
বাঘে খায় ; গোরুতে (দক্ষিণরাঢের দক্ষিণ অংশে ও পূর্ববন্দে ‘গোরুঞ) 
ছধ দেয় ; ঘোড়ায় (বা ঘোড়াতে ) গাড়ী টানে । বন্গালী-কামরূপীতে “এ 
সর্বত্র চলে। যেমন, রামে গিছে ( = রাম গিয়াছে); মায়ে ডাকে (সনম! 
ডাকিতেছে )। 


প্রাচীন বাদালার কর্মকারকে বিভক্তি নাই। অর্থাৎ সংস্কৃতের “মূ” বিভক্তি 
ধ্বনিপরিবর্তনবশে লুপ্ত হইয়াছে। তাই কর্তা ও কর্ম এক-আকার। যেমন, গুরু 
পুচ্ছিঅ’ (-গুরুকে পুছিয়া ), ‘তান্তি বিকণঅ ভোখী” (তাত বেচে 
ডোমনী। আধুনিক বাঙ্গালা মুখ্য কর্ম অনির্দিষ্ট (068০) অথবা জাতি- 
বাঁচক (৪6০৮০) হইলেই বিভক্তিহীন কর্মপদ হ্য়। যেমন, বাঘে মানুষ মারে ; 
সে ভাত খাইতেছে কামার লোহা গলায়; ইত্যাদি । 


রিট... 


কাঁরক-বিভক্তি / ১৭১ 

বান্দালা-ওড়িয়া-হিন্দী প্রভৃতিতে গোৌণকর্শ-সম্প্রদান-সম্বন্ধে -ক’ বিভক্তি 

দেখা যায়। ইহা সংস্কৃত “কৃত- হইতে আসিয়াছে বলিয়া অন্থমিত। 

সংস্কৃতে “জন্য” অর্থে সপ্তম্যন্ত ‘কৃতে’ শব্দের ব্যবহার আছে। মহাভারতে 

পঞ্চমী-যষ্ঠার অর্থেও ‘কৃত-’ পাই। যেমন, “ত্যন্তী মৃত্যুক্কতং ভয়ং’ ( - মৃত্যুর 

ভয় ত্যাগ করিয়া )। 'কৃত- হইতে বিভিন্ন ভাষায় যে বিভক্তিগুলি উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহা নিয়ে দেখানো গেল। 

(ক) -কৃতম্‌ > *-কঅ > -ক £ (১ গোণকৰ্ম চতুর্থী ( বাদ্বালা-ওড়িয়া- 
অসমীয়া )_ প্রা-বা ‘নাশক থাতী’ ( =নাশের জন্য থাকা), ‘মতিএ ঠাকুরক 
পরিনিবিত্তা’ ( = মন্ত্রীর দ্বারা ঠাকুরকে ঘেরাও করা হইল ) ১ ম-বা ‘মোক বিবুধি 
লাগিল’ ( = আমাকে নিবুরদ্ধিতা পাইল )। (২) যষ্ঠী ( মেখিলী-ওড়িয়া-বাদাল৷ 
ব্ৰজবুলি )_ প্রা-বা "ছান্দক বান্ধ’ ; ম-ব| 'মাঁথক (-মাথার ) ফুল?) ওড়িয়া 
পিত্তিতমানস্ক ( =পণ্ডিতদের ) বচন? । 

(খ) -কৃতঃ > -কউ ১-কো (হিন্দী), -কু (প্ৰাচীন বাঙ্বালা, ওড়িয়া, 
ব্ৰজবুলি ) £ প্ৰা-বা ‘এবেঁ চিঅ-রাঅ মক ণঠা' ( =এখন চিত্তরাজ আমার নষ্ট); 
প্রাচীন উড়িয়া ‘ভীমকু (= ভীমকে) বিষ লাড়ু দেই’, 'ব্ৰহ্মাঙ্কু শঙ্কটু 
তারিলে’ ( = ব্রঙ্গাকে শঙ্কট হইতে তারিল )। ব্রজবুলি ( অসমীয়!) ‘দাসকু 
দাসা’ (= দাসের দাস), ‘হরিকো নাম নিগমকু সার’। 

(গ) -কৃতঃ > -কএ > কই > -কি (হিন্দী+-উড়িরা), -কে (বাঙ্গীলা- 
হিন্দী-বরজবুলি ) প্রাচীন ওড়িয়া 'বুদ্ধিকি করি আগুদার’, 'প্রাণীকি ন করিব 
হিংসা” 'প্রাণীঙ্ধি (= প্ৰাণীদিগকে) ন দিএ' ; প্রাবা ‘বাহবকে পারই" 

= বহিতে পারে); ম-বা “মথুরাঁকে চলী ভৈলী’ $ আ-বা “বেলা যে পড়ে 
এল জলকে চল’ । 

(ঘ) “রুত" শব্দের সম্পর্কিত ক্বত্য-' হইতে মারাঠীর ষষ্ঠী বিভক্তি “চা, -চী, 
-চে? উৎপন্ন হইয়াছে । 

যা বিভক্তিতে তৃতীয়া-সপ্তমীর ‘এ’ যোগ -করিয়া গৌঁণকর্ের “রে? 
বিভক্তির উৎপত্তি। যেমন, প্রা-বা “কাহেরে কিস ভণি' (= কাহাকে কি বলিয়া), 
“জিম জিম করিয়া করিণিরে' রিনঅ’, ‘কেহো কেহো তোহোরে বিরূআ৷ 
বোলাই,। 


১. হিন্দী “কী, স্বী-প্রতায়যুক্ত। ইহা অংশত বিশেষণের '-ক' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে 
যেমন, অর্বাচীন অপত্রংশে 'বপ্লিকী ভূম্হড়ী' ( = পৈত্রিক ভূমি )। 


১৭২ ভাষার ইতিবৃত্ত + 

এ, তে! বিভক্তিযুক্ত সপ্তমীর পদও একদা গোণকর্ণে চলিত । যেমন, ম-বা 
কাঁতে নিবেদিবো মোএ” ( = কাহাকে নিবেদন করিব আমি); প্রাচীন 
ওড়িয়া কহ মোতে’ ৷ 

করণকারকের বিভক্তি ‘এ, -এ’ আদিয়াছে সংস্কৃত “এন, হইতে । যেমন 
প্রাবা বেগে < বেগেন, সাঁচে < সত্যেন, প্রা-বা হাথে > আ-বা হাথে 
এ হখেণং এ হস্তেন। কর্মপদের সঙ্গে ‘দিয়? এবং অধিকরণ-পদের সঙ্গে 
করিয়া” ব্যবহার করিয়াও করণকাঁরকের অর্থ প্রকাশিত হর়। যেমন, গ্রা-বা 
‘দিত চঞ্চালী’ ( = চেঁচাড়ী দিয়া )১ আ-বা হাত দিয়া, হাতে ক'রে । প্রাচীন 
বাঙ্গালায় ও ওড়িয়ার ষগ্ী-বিভক্তিজাত তৃতীয়া বিভক্তির নিদর্শন আছে। 
খেমপ, প্রা-বা “মোহেরা বাধা” (= মোহের দ্বারা বদ্ধ ) 5. প্রাচীন ওড়িয়! “মিছ 
কর্মরে ( = কর্ণের দ্বারা) হরে দিন 1, 

অধিকরণের ও করণের বিভক্তি এক হওয়াতে অধিকরণের বিভক্তি করণে 
(এবং তাহা হইতে কায় ) ব্যবহৃত হইতে থাকে। যেমন চর্ধাগীতিতে 
‘সুখদুখেতে’ ( = সুখদুঃখের দ্বারা )। এ 

সংস্কতের অধিকরণের ই’ বিভক্তি বাঙ্গালায় যথারীতি লুপ্ত হইয়াছে । 
এমন, সে ঘর ( < *ঘরি < ঘরে = গৃহে) গেল ; বাড়ী আছ হে! “নদী 
এল বান'। অধিকরণের প্রা-ব| “হি (“হি )' > ম-বা “এ বিভক্তির মূল 
তিনটি-(১) ইন্দো-ইউরোপীয় ি-ধি, প্রত্যয় (যেমন, সং অধি, প্রা জহি 
এক্যধি)? (২) সংস্কৃত “ক ”-প্ৰত্যয়ান্ত শব্দে ই’ বিভক্তি ; (৩) ‘ভিন্‌’ বা 
সি-ভিম্‌’ বিভক্তি। যেমন, (১) প্রা বা ঘরহি < *ঘরধি ; (২) ঘরে < ঘরই 
= ঘরএ ক গৃহকে ; (৩) প্রা বা ঘরহি" < ঘরছিং < *গৃহভিম্‌, ঘরহি < 
গৃহেভিঃ। প্রাচীন বাঙ্গালায় সপ্তমী বিভক্তির উদাইরণ-__হিঅহি) হিঅহি" 
< *্যদয়ধি, ক্দয়ভিম্‌, হৃদয়েভিঃ ; দিবসই < দ্বিবসকে। 

যার ‘-র’ বিভক্তির সঙ্গেও সপ্তমীর « 
(গৌণ কর্ণের “রে বিভক্তি দ্রষ্টব্য ।) যেমন, প্রা-বা চান্দরে চান্দকান্তি জিম 
পরিহাসঅ’ ( = চন্তৰে চন্দ্ৰকান্তিঃ যথা প্রতিভাসতে )১ প্রাচীন ওড়িয়া, মায়ারে 
(= মায়াতে ), গভরে ( = গর্ভে )। 

বাদ্দালাঁয় অধিকরণের অপর বিশিষ্ট বিভক্তি হইল এত’ 
যোগে তে”, তৃতীয়ার প্রভাবে * 
এত! ; আগে-পিছে সপ্তনী- তৃতীয় 


-এ বিভক্তির যোগ দেখা যায়। 


(_সপ্তমীর -এ! 
ভে আগে সপ্তমীয় “এ যুক্ত হইয়া 
র -এ, -এ' যুক্ত হইয়া “এতে, এতে" 


কারক-বিভক্তি ১৭৩ 


আসিয়াছে সংস্কৃত "অন্ত হইতে ।১ (মারা সপ্তমী বিভক্তি ‘আত’এর মূলও 
ইহাই ।) যেমন, প্রা-বা সাঞ্চমত (-পীকোতে ), দুয়ারত (-দবারে), গঅণত 
এ গগনান্তঃ ; ম-বা লোকতে ; তরুত। ‘ত’ বিভক্তি এখন বরেক্দ্রী- 
কামরূপীতে চলিত আছে। 

বা্দালায় বিশিষ্ট যা বিভক্তি “র, -আর, -এর’ আসিয়াছে যথাক্রমে ‘কর-, 
কার-, কের- হইতে । এই বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গগুলি অপভ্রংশে কখনো 
কখনে| মূল শব্দ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিত, এবং এই বিচ্ছিন্ন প্রয়োগ হইতে 
বার্ধালায় (এবং কচিৎ অন্যত্র) ষগ্রীতে “কর, -কার, -কের’ বিভক্তি আপিয়াছে। 
যেমন, ম-বা রূপাকর ( =রূপার ), 'নদীকের বান’ (-নদীর বান), সবাঁকার 
(সবার), আজিকাঁর > আজকের, কালিকাঁর > কালকের, আপনকার। 
প্রাচীন অবধীতে -কর" যগ্ী-পঞ্চমীতে ব্যবহৃত হইত। যেমন, নদীকর (-নদীর 
'রাজাকর পুরুষ’ ( =রাজার লোক ), 'মীতকর লেই’ (মিত্রের কাছে লয় ), 
'বিণিএ কর ধনু ধর’ ( =বণিকের কাছে ধন ধারে )। “কের' বিভক্তির ব্যবহার 
রাঁজস্থানীতে আছে। “র’ বিভক্তি প্রাচ্ভাঁষাগুলিতে এবং রাঁজস্থানীতে 
আছে। “-কের’ বিভক্তি জিপ্‌দী ভাষায়ও আছে। জিপৃনী যখন প্রারুত হইতে 
পৃথক্‌ হয় তখন অপিনিহিতির সম্ভাবনা জাগে নাই । স্থৃতরাং ‘কার্য’ হইতে 
“কের” আসিতে পারে না। কব’ ধাতুজাত অন্য শব হইতে পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় (তুলনীয় বৈদিক ‘কেরু’)। “কাধ হইতে আসিয়াছে সিদ্ধীর 
ষষ্ঠী বিভক্তি “জো, -জী’ যেমন, “মোহেন্জো দাড়ো ( = মৃতের স্তূপ )। 

প্রাচীন বাঁ্ধীলাঁয় সম্বন্ধ পদ ছিল বিশেষণ, যেমন ছিল সংস্কৃত “মমক-, 
তাবক-, অস্মদীয়- ইত্যাদি । তাই স্ত্রীলিঙ্ে হইত “রি (-রী)?। যেমন, 
কাহরি নাবে (কাহার নৌকার), “কাঁহেরি শঙ্কা ( =কাহার শঙ্কা ), 
আপণকরি সখী’ (-আপনার সখী )। (প্রাচীন ওড়িয়ায় রি" লিঙ্গনিরপেক্ষ 
সাধারণ বিভক্তি । যেমন, কাহারি.সঙ্গে। এখানে “রি” সম্ভবত “-দৃশ’ হইতে 
আসিয়াছে £ অস্মাদৃশ- > অঙ্গারিন- > অম্হারিহ- > আমারি, অন্ত্য 
ই-কার ত্যাগ করিয়!)। 

পুরানো যী বিভক্তির পদ কিছু কিছু অবহট্ঠের মারফত প্রাচীন বাঙ্গাল! 
অবধি পৌঁছিয়াছিল। যেমন, প্রা-বা আই-অন্গঅণা (-আদি-অন্তৎ্পরস্ত ) ; 
মাআমোহা-সমুদ্রা (< *-সমুদ্রাস-সমুদ্রন্ত ); “অপণা (< অগ্লণাহ < 


৯ ইহাতে তৃতীয়ান্ত শতৃ-প্রতায়জাত “ইভ (“ইতে )' -অন্ত অসমাপিকার প্রভাবও আছে 


১৭৪ ভাষার ইতিবৃত্ 


* আত্মনাম-আত্মনঃ) মাংসে হরিণা বৈরী’; “মূঢ়া হিঅহি, (২ মৃঢ়ের হৃদয়ে ); 
খনহ (এসক্ষণন-ক্ষণন্ত ) ; গঅণহ (৯গগনস্ )। 
বাদদালায় বিশিষ্ট পঞ্চমী বিভক্তি নাই। প্রাচীন বাঁ্ালার দৈবাৎ 
অপস্রংশের “হ' (-হু )' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন, খেপহু' ( লক্ষেপাৎ্) 
রঅণহু ( =রত্বাং )। বাঙ্গালায এই বিভক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু উড়িয়ায় 
চলিত আছে। যেমন, “কফ” অন্তে নাহি জানে’ ( = কবষ্ণাদ্‌ অন্য ন জানাঁতি ), 
“আজহু' সপত দিবসে’ ( = অন্য হইতে সপ্তম দিনে )। 
সংস্কৃত -তস্‌' প্ৰত্যয় হইতে উৎপন্ন প্ৰাকৃত ও’ > অপভ্ৰংশ “উ' বিভক্তিও 
ওড়িয়ায় রক্ষিত আছে। যেমন, যুখু < মুখউ এ মুখও < মুখতঃ ; বর্ষা 
শঙ্কট ( < সঙ্কটতঃ ) তাঁরিলে'। এই বিভক্তি যষ্ঠার “-র’ বিভক্তির সহিত 
মিলিয়া হইয়াছে -র’। যেমন, 'হৃদয়রু লাজ ভয় ছাঁড়ি ৷’ 
প্রাচীন বা্দীলায় প্রায়ই এবং মধ্য বাদ্বালায় সর্বদা তৃতীয়া সপ্তমী যী অথবা 
পঞ্চমীর কাঁজ চালাইত। যেমন, প্রা-বা “দশবল-রঅন হরিঅ দশদিক? 
(=দশবল-রত্ব দশদিক হইতে আহ্ৃত ১ দিসে < * দিশেন-দিশা)) কুলে, 
কুল’ (= হুল হইতে কুল : তু’ বৌদ্ধ সংস্কৃত 'কূলেন কুলম্‌*) ॥ ‘ডোম্বিত আগলি’ 
(= ডোদ্বীর বাড়া)$ ম-বা ‘রত বাহির” 'জলতে উঠিলী রাহী”) “অবণ- 
নয়ন-মন-বচনের দূর । 
অপভ্রংশে ‘ভূ’ ও “অস্‌* ধাতুর শতৃ-পদ-__“হোত্ত > হস্ত ‘সন্ত > হন্ত 
পঞ্চমীর অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন বাঁঙ্জালায় ইহার উদাহরণ মিলে 
নাই, তবে প্রাচীন অবধীতে মিলিয়াছে। যেমন, গাঁব হ'ত আব’ ( =গ্রাম 


হইতে আনে )। ইহা হইতে বাঙ্গালা উপভাষায় ‘হনে’, সাধুভাষায় ‘হইতে’ 
ও চলিতভাষায় ‘হ’তে’ পঞ্চমীর অঙ্ুসগঁরূপে আসিয়াছে ॥ 


৮. শব্দবূপ 
[ক] প্রাচীন বাঙ্গালা 
১, এক ও বহুবচন 
কর্তা: ( সাধারণ লিঙ্গ ) গরাহক, কাল ( =কালা ), 
গুরু, সীস ( =শি্ ), নিসার ( 
বিশিষ্ট পুংলিহ, আকারান্ত) £ 
বীরা, শবরা। 


সহাব, নাহি ( =নাভি ), 


করিয়া ( =করী ), হরিণা, সীসা, 


=নিঃসার ), তুন্থকু, কাহ | . 


শব্বরূপ ১৭৫ 
(শ্বীলিব, ঈ (ই)-কারান্ত) £ জোইনী, ঘড়ুলী, মালী ( মালা ), শবরি। 
(অপত্রংশ-অবহট্ঠ 'ও-কারান্ত) ভান্তো ( _ভ্রান্ত), বোঁড়ো 
(= বোড়া)। 
( নিৰ্দেশক শব্দযুক্ত ) ণাবড়ি-খাণ্ডি ( =নাওখানি )। 
সম্বোধন £ (পুংলি্ধ ও সাধারণ) লোঅ ( =লোক), শবরো, জোইআ 
(যোগী), কাছ ( = কাহ্ন, ), কালি, ভুস্থকু। 
(শ্বীলিঙ্গ )£ জোইণি। 
কর্ম ঃ (মুখ্য ও গোৌণ-সম্প্রদান ) সাঙ্কম, পসারা, গুরু, আস্কোবালী, অহেরি, 
রূপা, হরিণ, মুসা। 
করণ ঃ (এ, -এ’ বিভক্তিযুক্ত) কালে, ঘড়িয়ে, বেগে, ঘাণ্টে, আলিএ 
কালিএ, দোনে (= সোনায় ), নাবেঁ (নৌকায়), হেলে, 
লোলে", যিহে ( < সিংহেন ), মতিএ' । 
(সপ্তমী-সম্পকিত এবং -তে, -এতে’ বিভক্তিযুক্ত) তরহ্বতে, 
বিআরেতে ( = বিচারে )। 
(প্রাচীন পদ, লুপ্ত বিভক্তি) ভন্তি (< ভ্রান্ত্যা), সমাহিঅ 
( =সমাধিদ্বারা ), পাণী। 
গোঁণকর্গ-সম্্রদান £ (তৃতীয়া-সপ্তমী সম্পর্কিত এবং “এ, -এ’ বিভক্তিযুক্ত ) 
নিবাণে, মাংসে, সাঙ্গে, জউতুকে । 
(ষ্ঠী-তৃতীয়া-সপ্তমী সম্পৰ্কিত “রে, -রে” বিভক্তিযুক্ত ) রসানেরে, 


করিণিরে। 
(ছক, -কে, -কুঁ’ বিভক্তিযুক্ত) নাশক, ঠীকুরক, পথক, বাহবকে, 


দমকু । 
অপাদান ঃ (তৃতীয়া-সপ্তমীর ‘এ, -এ' বিভক্তিযুক্ত ) কুলে” কুলে, জামে কামে, 

দশদিসেঁ, অপে। 
(অপভ্ৰংশ অবহট্ঠের “হু, -হু" বিভক্তিযুক্ত) খেপহু" 
(বা খেপহু ), রঅণহু। 

ষী£ (সাধারণ লিঙ্গ) মুসার, মুসাএর, ডোম্বীএর, হরিণার, বিষয়রে 
(বিষয়ের ), হরিণির বাঁড়ির। 

(স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ ) চান্দেরি, হাড়েরি। 

(প্রাচীন পদ) সমুদ্রা (< সমুদ্রন্ত), সঅলা ( < সকলস্ত )। 

(অপভ্রংশ-অবহট্ঠের -হ’ বিভক্তিযুক্ত) খনহ, পাঁতহ ( < পত্রস্ত )। 


১৭৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


সপ্তমী £ (-ত’ বিভক্তিযুক্ত ) সাঞ্ধমত, মাত, বাটত, হাঁড়ীত, গীবত, ডোশ্বিত, 
ছুআরত। 
(এ বিভক্তিযুক্ত ) অচারে, ওড়িআণে, রথে, তৈলোএ, জলে । 
(তৃতীয়া-প্রভাবিত “এ” বিভক্তিযুক্ত ) লীড়ে', ঘরে, গলে, হিএ । 
(“হি' বিভক্তিযুক্ত ) হিঅহি। 
(প্ৰাচীন পদ ) ভব ( < ভবে ), নিঅড়ি ( < নিকটে ), সংবোহী । 

২. সমষ্টিবাচক ‘লোক’ ও ‘সকল’ শব্দের বহুবচন প্রত্যয়রূপে ব্যবহার 
ছুই তিন বারমাত্র পাওয়া গিয়াছে ঃ পারগামিলৌঅ ( =পারগামীর!), 
বিদুজনলোঅ ( =বিদ্বজ্ধনের! ), তান্ডিধ্নিসএল ( = তন্রীধবনিগুলি )। 
এইভাবে ‘জাল’ শব্দেরও ব্যবহার দৈবাৎ পাওয়া যায়ঃ জোইণি-জালে 
(৯যোগিনীদের সঙ্গে) । 

[খ] আদি-মধ্য বাঙ্গাল! 
কর্তা ও কর্ম £ কাহু, রাহী, রাখোআল। 
কর্ম (‘এ’ “এ? বিভক্তিঘুক্ত, কর্মবাচ্য এবং পদীন্তে ছন্দের অনুরোধে ) £ 

কংনেঁ, কংসে, আনে (4 অন্য), ভারে। 
গোৌণ-কর্গ ও সম্প্রদান £ (ক? -‘কে’ বিভক্তিযুক্ত) আগক, মারিবাক, 
লক্ষ্মীক, মথুরাক, কংসকে, কাহ্থাপ্রিটকে, ঘরকে, কারক । 

(রে, -এরে, এরে” বিভক্তিযুক্ত ), কংশেরে, কাহ্াগ্রিঃরে, কাহেরে, 

কাহেরে', জীবাঁরে। 

(-এ' বিভক্তিযুক্ত ) বিকে। 
করণ: দেবে, মানে, উপাএ, স্ততীএ, দৈবকীঞ', কংসে। 
অপাদান £ (সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত ) জলতে, গোআলত, মাঅবাপত, সেজাত, মুখে । 
স্ঘদ্ধঃ কাছের, ভীহের ( = জিহ্বার ), দেবের, যমুনার । 

(-কের’ বিভক্তিযুক্ত) নদীকের, লক্ষকের । 

(-ক’ বিভক্তিযুক্ত ) যমুনাক । 
অধিকরণ £ ঘাটে, বাটে, হাটে, ঘরে, মাথা এ, বাটত, বাহুত, ভূমিত, কালতে, 

বাঁটতে, সীসতে, বাড়িতে, কংসেত । 

(প্রাচীন পদ অর্থাৎ লুপ্তবিভক্তি ) ঘর, হাট, মথুরা। 


বহুত্ববাচক শব্দ প্রত্যয়ের মতো যোগ করিয়া বহুবচনের পদ £. কর্তা 
দেৱগণ, বাষ্ধগণ, গোগীজন, সখীজন ॥ 


পর 
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৯. কারকবাঁচক অন্ুসর্গ 

কোন পদের অব্যবহিত পরে অপর কোন পদ পূর্বপদ্দের কাঁরক-অর্থ স্পষ্টতর 
কিংবা সুনির্দিষ্ট করিলে দ্বিতীয় পদকে অন্ুসর্গ (Postp০5iti০৷) বলা হয়। 
কর্তা ও মুখ্য কর্ম ছাড়া অন্য কারকের অর্থে বিবিধ অন্সর্গ বাঁধালায় ব্যবহৃত 
হয়। এইসব অন্ুসর্গ প্রায়ই সম্বন্ধপদের পরে বসে। কতকগুলি বসে প্রাতি- 
পদিকের পরে, অর্থাৎ যেন সমাঁসের দ্বিতীয় পদরূপে। মধ্য বাঙ্গালা অল্প 
কয়েকটি অনুসর্গ অধিকরণ পদের পরে ব্যবহৃত হইত (যেমন, ‘গোঠে হৈতে: 
আসি আঁক্গি” ), এখন তাহা হয় না। ছুই-একটি প্রাচীন অস্থসর্গ বিভক্তিতে 
পরিণত হুইয়াও অনুসর্গরূপে স্বতন্রভাবে চলিত আছে । যেমন, তাহার < 
তস্ত+কাঁর- (বিভক্তি ), ‘কবেকার ( < কবে-কার, অন্সর্গবৎ) সে কথা? । 

বাঁঙ্বালা অনুসর্গগুলি দুই প্রধান শ্রেণীতে পড়ে,_নাম-অন্ুুসর্গ ( অর্থাৎ 
বিশেম্-বিশেষণ) ও অসমাঁপিকা অনুসর্গ। নাম-অন্ুসর্গগুলিকে আবার 
তব, তৎসম ও বিদেশি এই তিন দফায় ভাগ করা যাঁয়। 

[ক] নাম-অন্ুসর্গ (Nominal Postposition) 

১. তন্ভব অন্ুজর্গ £ 

এ অগ্র- (চতুর্-পঞ্চমী ) £ ম-বা ‘আয়িলা কংসের আগক নারদমুনী’। 
তু* অর্ধাচীন সংস্কৃত ‘কুমারেণ পিতুরগ্রে বৃতান্ত উক্তঃ’। 

এ অন্তর (চতুর্থী-গোঁণকর্ম )£ প্রা-বা ‘তোঁহোর অন্তরে’ ( = তোর 
তরে)। ম-বা দানের আস্তরে' ( =দানের জন্য ), বিক্রমে বলেন কৃষ্ণ 
মাহুতের তরে’ ( = মাঁহুতকে )। | 

এ কঙ্ষ- (চতুর্থী-গোঁণকর্ম-পঞ্চমী) £ আ-বা তাহার কাছে (-তাহাকে, 
তাহার নিকট হইতে )। | 

< কার্ধ (চতুর্থী)ঃ ম-বা “কোণ কাজে’ ( =কি জন্য), ‘দেখিবার 
কাজে হেথা কর্যাছে আঁহ্বান’। | 

এ পক্ষ- চেতুর্থ-গৌণকর্ম) £ প্রা-বা 'পাঁখি ণ রাহঅ মৌরি পাণ্তিআচাএ 
তু’ প্রাচীন ওড়িয়া ‘গায়ত্রীমন্তর গুরু মুখে, জাগি সেবিব গুরু-পাখে। মবা 
'কামাতুর হয়্যা সীতা রমণীর পাঁকে, স্থর্পণখা বাক্ষসীর কাটিল কাণ নাকে 

১. ইহাতে “ভ্যম্‌+-তম্‌’ এই যুক্ত বিভক্তিরও প্রভাব আছে। তু? প্রাকৃত বিভক্তি -হিন্তো' 
( < *ভিম্‌+-তমৃ ) ৷ 3 
১২ 


১৭৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 


এ পদ-, পাদ- (চতুর্থী-পঞ্চমী, গৌরবে) £ প্রা-বা গুরুপাঅ-পএ ( = ুরোঃ 
সকাশাৎ) ১ ম-বা বোলো” তোর পা? । 

< পর্ণ- (চতুর্থী-গৌণকর্ম) £ ম-বা ‘মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী’। 

< পশ্চাৎ (দ্বিতীয়া-পঞ্চমী) £ ম-বা “তাঁর পাছে সরম্বতী লত্বিয়া হরষে'। 

< পার্থ চেতুর্থী-গৌণকর্ম-পঞ্চমী )ঃ ম-ব| “মলিকাঁকলিকা পাশে ভ্রমর 
নাপাএরসে'। তু” অর্বাচীন সংস্কৃত “ময়! অন্য মাতা পিতৃপার্খাদ্‌ ( ₹পিত্রা ) 
আনীয়িতা”, ‘অনেন বিদ্যাধয়পার্খান্‌(-বিগ্যাধরাৎ্) অহং রক্ষিতা? । 

এ বর্গ-, বন্মা (চতুর্থী) £ আ-বা ‘সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি টাপার 
বাগে?। 

< বহিম্‌- (পঞ্চমী )£ ম-বা! ‘এ বাট বহী” ( = এ পথ ছাড়া )। 

< *বিধুন-, *বিভূন-, বিনা ঃ প্রাঁবা “চিঅ বিহুন্সে পাপ ন পুণ্য”, তই 
বিনু’ ৷ ম-বা “চুণ বিহণে যেহ্‌ তাম্ুল তিতা, “কাঁহু বিণি সব খণ পোঁড়এ পরাণী’। 

< ভিত্বি- ( চতুর্থী-সপ্তমী )$ ম-বা চাঁহা চাহ! চাহা বড়াঁয়ি যমুনার 
ভীতে” ; ‘হংসীরে পাঠায় তিন কুমারের ভিত? । 

< মধ্য- (সপ্তমী ) £ প্ৰা-বা 'নরঅ নারী মাঝে উভিল চীরা"। ম-বা “বন 
মাঝে" পাইল তরাসে"। তু” অর্বাচীন সংস্কৃত “না স্বয়ং গৃহভারং বিছ্যুত্প্রভা- 
মধ্যে নিক্ষিপ্য স্বয়মন্গবিলেপনন্নাঁনমণ্ডনানি করোতি” । 

এ লগ্ন- ( তৃতীয়া-চতুর্থী ) £ ম-বা "পাইয়া পরম সুখ গেল সেই লগে" । 

< সন্ত) ভবন্ত- (পঞ্চমী) £ ম-বা 'গোঠে হৈতে আসি আদ্গি' ‘এবে 
হতে দৈবকীঞা যত গর্ভ ধরিব’। 

এ সঙ্গ- (তৃতীয়!) £ ম-বা “সে দেব সনে নেহা বাঁঢাইলে হএ বিষ্ণুপুরে 
স্থিতি? । 

< সম- (তৃতীয়া) ঃ প্রা-বা “হাঁলো ডোদ্বী তোঁএ সম করিব মো সা । 
ম-বা তা সমে কি মোর নেহা” । ব্রজবুলি “ভরমহি তা সঞে নেহ বাঁঢ়া়লু” 

এ সার্থ- (তৃতীয়া): আ-বা ‘তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এ 
খেলাতে? । 

< স্থান-, স্থাম- (চতুর্থ-পঞ্চমী ) £ ম-বা ‘কোঁড়ী আনিঅ! দেএ সান্ছুড়ীর 
থানে’, 'বুয়িল ব্রহ্মার ঠাঁঞ?। 

= হস্ত (তৃতীয়া চতুর্থ) £ ম-বা ‘তাহার হাথে হৈবে কংসাহ্থরের বিনাশে’ 
গরুর অর্থে বিকাইল ফিরিন্দির হাত’ । 


| 


অনুসৰ্গ ১৭৯ 

২. তৎসম অন্ুসর্গ £ 

অপেক্ষা- ( যষ্া, অতিশায়নে ) £ ‘রামের অপেক্ষা শ্যাম বড়’। 

অর্থ- (চতুর্থী): প্রা-বা ধামাৰ্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই’ ; ম-বা গুরুর অর্থে 
বিকাইল ফিরিদ্দির হাত’ । 

কারণ- (চতুর্থী) £ ম-বা ‘কংসের কারণে হএ সষ্টির বিনাশে’ ; ‘লজ্জার 
কারণে ইন্দ্র পালায় সত্বর’। 

গোচর- ( চতুর্থী) £ ম-বা ‘তবে যদুনাথ গেলা অদিতি গোচর' । 

চরণ- ( চতুর্থী, গোঁরবে ) ২ ম-বা ‘তবে মুঞি নিবেদিজু গুরুর চরণে” । 

দিক্‌, দিশা- (চতুৰ্থী )£ ম-বা “বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে’; 
‘লঙ্কা দিগে পাঠাইল সিদ্ধ হেতু কাজ’ । 

নিকট- ( চতুর্থী-পঞ্চমী ) £ ম-বা "সাধুর নিকটে যেই অপরাধ করে'। 

বিগ্যমান- (চতুর্থী, গৌণকৰ্ম ) £ ম-বা ‘জিজ্ঞাসিলা দামোদর নন্দ বিদ্যমান’ । 

প্রতি (প্রীতিপদিক, যা ) £ ম-বা ‘তবে কেহ্ে রতি প্রতি এতবড় মন? ; 
'তঙ্কা প্রতি এক গণ্ডা'। আ-বা ‘ইতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর হইও না") 
“মাতাপিতার প্রতি ভক্তি রাঁখিবেঃ । 

মুখ- ( তৃতীয়া-পঞ্চমী ) £ ম-ব! 'শিশুমুখে পরবত টালী?। 

সন্গ- (তৃতীয়া ) £ প্রা-বা ‘ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রতো"। ম-বা ‘বড়ায়ির 
সঙ্গে নিতি জাএ'। প্রাচীন উড়িয়া 'কাহারি সঙ্গে (সঙ্গতে )1” 

সকাশ- ( চতুর্থী-পঞ্চমী ) £ গুরুর সকাশে (-নিকটে)। 

সদন- (চতুর্থী-পঞ্চমী ) £ ম-বা গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি মদন’ । 

সম্িধান- (চতুর্থী-পঞ্চমী-সপ্তমী )£ ম-বা ‘এথা সব নটগণে দৈত্যরাঁজ 
সঙ্গিধানে চরিয়া করেন নৃত্য কলা” “হরষে আপিয়া বীর কৃষ্ণ সন্গিধান? | 

সমভিব্যাঁহার- (তৃতীয়া): আ-বা (সাধুভাষা) ‘সীতা ও লক্ষ্মণ সমভি- 
ব্যাহীরে রাম বনে গমন করিলেন) । 

সমীপ- (চতুর্থী-পঞ্চমী ) £ ম-বা ‘যথায় অদ্বৈতচন্্র চৈতন্য সমীপ’ 

সহিত- (তৃতীয়া) £ ম-বা 'ধামাঁলী সহিত কাঙ্কাঞি বোলে তিখ বাণী? । 

সংহতি (তৃতীয়) £ ম-বা “হাথীর সংহতি তোরে লব যম্ঘর?। 

৩. বিদেশি (ফারসী ) অনুসর্গ £ 

বদল- (তৃতীয়া) £ ম-বা “যশোদাতনয়া গুপ্তবেশে কৃষ্ণের বদলে আনি দিল 
বহুদেবে?। 


১৮০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


- বাদ- (পঞ্চমী) £ আ-বা পাঁচ ঘণ্টা বাঁদে । j 
বরাবর-( চতুর্থী-গৌণকর্ম ) £ ম-বা ‘কংস বরাবরে বার্তা জানাইল নির্ভর? । 
হুজুর- £ ম-বা ‘উপনীত হইল গিয়া রাজার হুজুরে?। 

[খ] অসমাপিকা-অনুসৰ্গ (Parcticipial Postposition) 2 

কর্‌: (১) “করি, করিয়া” (দ্বিতীয়া-তৃতীয়া)_ প্রা-বা দৃঢ় করিঅ’ 
( =ঢদৃঢ়ম্‌ ), ‘খির করি’ ( =স্থিরম্‌ ); আ-বা ভালে! করিয়া (ভদ্রম্‌, ভদ্রেণ )। 
(২) ‘করিতে’ ( অতিশায়নে )-আ-বা (কথ্য ) রামের ক’রতে শ্যাম বড়। 

খগম্‌ (চতুৰ্থী-পঞ্চমী )£ (১) ‘গই’ £ প্ৰা-বা ‘কহি গই পইঠা’ (=বুত্ৰ 
প্রবিষ্ট: )। (২) ‘গিয়!” £ ম-বা 'আপণে মহিলা রোহিণীর গর্ভ গিঞ্জা’। 

খচাহ্‌ (অতিশায়নে )£ (১) ‘চাহিয়’"_আ-বা রামের চেয়ে শ্যাম বড়। 
(২) গাহিতে"_আ-বা রামের চাইতে শ্যাম বড় । 

থাক্‌ (পঞ্চমী): (১) থাকি, থাঁকিয়__ম-ব| ‘তথ! থাকী ডাক দি 
বুইল বনমালী’, “কংসকে বুলিলে কন্যা আকাশে থাকিআ” ; ‘গলায় থাকিয়া হস্ত 
করিল বাহির । (২) ‘থাকিতে’ £ আ-বা (কথ্য ) সে সেখান থাকৃতে আসে। 

এদা (তৃতীরা) £ ‘দিয়!’ £ প্রাবা “দিজ। চঞ্চালী’ ; ম-বা হাথ দিআ 
দেখ বড়াই মোর কলেবরে’। 

খাভ (পঞ্চমী, তৃতীয়া): “হইতে, হ'তে ম-ব| ‘তোমা হৈতে অধিক 
সুখ তাহারে দেখিতে” ; ‘ঘরে হৈতে বাহির হইল তিন জন’ ; 'আমা হইতে 
হেন কাৰ্য না হৈবে সাধন’ | 

এ/লগ্‌ (চতুর্থী) £ ‘লাগি, লাগিয়া প্রাঁবা 'গঅণ-টাকলি লাগি রে চিত্ত 
পইঠ নিবাঁণা'। ম-বা “নেহত লাঁগিআ শত পঞ্চাশ উপেখী’ ৷ 

খ/ল(হ) ( দ্বিতীয়া-তৃতীয়া-সপ্মী ) £ “লই, লইয়।-_প্রা-বা ‘মোঁহ-ভাণ্ডার 
লই সঅলা অহারী', “কুল লই খরে সোনস্তে উজাঅ', ‘জা লই অছম”, ‘মেরু 
শিখর লই গঅণ পইসই” “বিলসস্তি লইঅ সুণ-মেহেলী” | ম-বা “সব মন্ত্রিপাপ্র 
লঙা চিন্তি রহি ত’, “তথায় বালক লয়্যা শুনহ বচন’ ॥ 


১০. উপসর্গ 
কোন পদের কাঁরকের অর্থ সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য অপর একটি পদ অব্যবহিত 
পূর্বে ব্যবহৃত হইলে শেষের পদকে উপসর্গ 0১:9)081607) বলে। উপদর্গ 
অব্যয়। উপসর্গের ব্যবহার সংস্কতে আছে, বাঁ্ালায় খুব কম। সংস্কৃত 
উপসর্গের মধ্যে শুধু ‘প্রতি’ বিশ্লিষ্টপদ সমাসের মতো উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়! 


উত্তমপুরুষ সর্বনাম ১৮১ 
যেমন, ম-বা ‘প্রতি বোল ননন্দ বাছে,। অন্ুসর্গরপেও ‘প্রতি’ চলে। তত্তব 
উপসর্গ পাই ছুইটি-_-বিণু, ‘বিনি’ (-তৎ্সম বিনা") এবং “মাঝ” । যেমন 
অর্বাচীন অপভ্রংশ “বিণ সন্তে’ (₹শাস্তি ছাড়া); প্রা-বা ‘বিণু আয়াসে? , ম-বা 
“বিণি কাহ্নে চঞ্চল আঁ্গার জীবন’, ‘গরু রাখি বুল তুমি মাঝ বৃন্দাবনে’ ; 
আ-বা "মাঝ দরিয়ায় ফেলে জাল কিনারায় বসে টান”। তু” সংস্কৃত অব্যয়ীভাব 
সমাস “ধ্যে-গঙ্গমূ?। 

‘বিনি’ ‘বিনে’ অন্থসর্গ রূপেও চলে । যেমন, 
“তোমা বিনে মোর প্রাণে আন নাহি ভার” ॥ 


সর্বনামের দুই শ্রেণী, পুরুষবাঁচক (Personal) ও নির্দেশক (Demonstrative) | 
পুরুষবাচক সর্বনাম শব্দ দুইটিমাত্র “অন্মন্” ও “যুগ্মদ”। এই সর্বনাম দুইটির 


লিঙ্গভেদ লদভেদ নাই এবং এ দুইটি বিশেষণরূপে চলে না। নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গভেদ 


আছে, পি ও ্রীনিষে আবার সাধারণ ও সহমহক দুইটি করিয়া ত্র 
আছে, এবং এগুলি বিশেষ্ণরূপেও ব্যবহৃত হয়। 

[ক] উত্তমপুরুব সর্বনাম (First Personal Pronoun) 

“অস্মদ্‌” বা উত্তমপুরুষের রূপে প্রাতিপদিক পাই তিনটি ‘ম-’, ‘মো-, ও 
‘আম|-’। তির্যক্‌ কারকের পদগুলি সব ‘মে’ ও ৭ 
হইতে নিপন্ন। প্রথমে ‘ম-’, 'মো- ছিল এক 5 
বহুবচনের। প্রাচীন বাঙ্দালার শেষাশেষি অবস্থাতেই তির্যক্‌ কারকে “আমা” 
একবচনেও চলিত হইয়াছিল। মধ্য বান্দালায় তাই নৃতন করিয়া বহুবচনের পদ 
তৈয়ারি করিতে হইল, ‘আঙ্ধার!!। মধ্য বাঙ্গালীয় এবং আঁধুনিক বাদালায় 
(সাধু ও চলিত ভাষায় ) “আমরা? কর্তৃকারকেই সীমাবদ্ধ। বঙ্ধালী-কামরগীতে 
ইহাতে তির্যক্‌ কারকের বিভক্তিও যোগ হয় (যেমন, ‘আমারাকে’ গোঁণকর্ম, 
'আমার” -আমাদের )। ( তির্যক্‌ কাঁরকের প্রাতিপদিকে “দে- ও “দিগ- 
বিভক্তি সপ্তদশ শতাঁবের পূর্বে দেখা দেয় নাই।) পূর্ববর্ষের কৌন কোন অঞ্চলে 
এইভাবে “-গো-’ বিভক্তি. (আসলে নির্দেশক প্রত্যয় “গুলার সঙ্গে 
সম্পৃক্ত) দেখা যায় (যেমন, আমাগোর- আমাদের )। “দে, -দিগ-? 
আমদানি হইবার পূর্বে ‘আমরা’ পদে বিভক্তিযুক্ত ‘সব’ শব্দ যোগ করিয়া! তির্যক্‌ 
কাঁরকের বহুবচন নিষ্পন্ন হইত। যেমন, “আঙ্গা সবাক’, ‘আমর! সবকে’? 
= আমাদিগকে ; ‘আমরা সবের’= আমাদের। 


১৮২ ভাঁষার ইতিবৃত্ত 

উত্তমপুরুষের বিশিষ্ট পদের (ও প্রাতিপদিকের ) ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছি। 

১. একবচন 

সং অহকম্‌ ( =অহম্‌ ) > প্রা হকং > অপ হউ > প্রা-বা হাউ, ইউ > 
ম-বা হো (বিভক্তিতে পরিণত )। আধুনিক বাঁনধালায় লুপ্ত । 

সং ময়া (তৃতীয়া) > প্রা মএ > অপ মই > প্রা-বা ম, মই । যেমন 
‘তরঙ্র ম মুনিআ?, স্বপনে মই দেখিল'। প্রাচীন বাহ্বালায় পদটির তৃতীয়ার অর্থ 
লুপ্ত হয় নাই। ম-বা মোই, মুই। আ-বা মুই ( উপভাঁবীয় )। 

সং *ময়েন (অকারান্ত নাম পদের সাদৃশ্ত, ময়!) অপ মএ' > প্রা-বা 
মই, মই > ম-বা মুঞ্জি, মোঞ্ি (কর্তা, একবচন) > আ-বা মুই (উপভাবায়)। 

সং মম (যা ) > অপ মঞ্চো > প্রাবা মো (যী “মো হিঅহি’ মম 
হৃদয়ে) > ম-বা মো (বগা “মো সম’ ; কর্তা ‘মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবে রে 
ছাড়িয়া” )। প্রাচীন বান্দীলাতেই ‘মো’ একবচনে তিষক্‌ কারকের প্রাঁতি- 
পিকে পরিণত হইয়াছিল, এবং ইহাতে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিয়া তির্যক্‌ 
কারকের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যেমন, ষণা__মৌর, মোয়ি (প্রা-বা); কর্ণ- 
চতুর্থী মকু (প্রা-বা), মোক, মোরা, মোকে, মোরে ; সপ্তমী মোত, মোতে ; 
তৃতীয়া মোতে (ম-বা)। প্রা-বা-'মোহোর" পদের প্রাতিপদিক ‘মোহ-? 
আপিয়াছে সংস্কৃত চতুর্থীর একবচন 'মহম্চস্থানীয় *'মভ্যমূ” হইতে। আধুনিক 
বাঙ্গালা সাধুভাষার ‘মোর’, ‘মোদের’ ইত্যাদি পদ কাব্যেই চলে। ব্রজবুলিতে 
মিরু’ ও ‘মহু’ আছে ( ষষ্ঠী, < মহম্‌, *মভ্যম্‌ ) ; অপ মজ বু, মহু। 

২. বহুবচন 

সং অস্মাভিঃ (তৃতীয়া) > প্রা অম্হাহি > অপ অমৃহহি > প্রা-বা অমৃহে 
(আমে, আস্তে, অঙ্গে, অস্তে ) > ম-বা আঙ্গে, আদ্দি, আমি (কর্তা, একবচন) 
> আ-বা আমি। 


সং (বৈদিক) অন্দে (চতুর্থী সপধমী) > প্ৰ অমৃহে > প্রা-বা অমৃহে > মণ 
বাআদ্গি > আ-বা আমি। 


নং *অন্মাম্‌ ( যষ্ঠা ) > প্রা অম্হং (দ্বিতীয়া, যা ) > প্রা-বা অম্হ > 


ম-ব| আন্ধা, আঙ্গ-। 

সং অস্মাকম্‌ > প্রা অম্হাঁকং > অপ ঈ*অম্হাঁজ > প্রা বা *অম্হা > ম- 
বা আদ্ধ| (ব্ঠী-_ত্রিভুবনে আন্ধ৷ সম আর বীর নাহি’, ‘আন্ধা সনে হেন 
তেজু পরিহাস’ 


; কর্ম-_আঙ্গ! না হেলিহ গোঁদাঞি' আনের বচনে’ )। মধ্য 


মধ্যমপুরুষ সর্বনাম ১৮৩ 
বাঙ্গালা হইতে “আঙ্গা- > আমা-’ কর্তার বহুবচনের ও তির্ষক্‌ কাঁরকের 
প্রাতিপদিকে পরিণত হইয়াছে। যেমন, কর্তার বহুবচন__আদ্বারা 
(শ্রীক্ুষ্কীর্তন ) > আমারা < আমরা; মুখ্য ও গৌণকর্ম_আঙ্ধাক, আহ্মাকে 
> আমাকে, আন্গারে > আমারে ; অধিকরণ-অপাদান-__আঁ্গাত, আঙ্গাতে 
> আমাতে ; সম্বন্ধ_আঙ্মার > আমার, আন্ধাক। 

অসমীয়া ব্রজবুলিতে একবচনে ‘হাম-’ প্রাতিপদিক রূপেও মিলে (যেমন, 
যঠা__হামু, হামাকু, হামারি, হামাকেরি; চতুর্থী_হাঁমাকু, হাঁমীকে )। 
'অহ্মৃ-জাত ‘হ’এর সঙ্গে “অস্ম- জাত “আম- মিলিয়া এই 'হাম'-এর 
উত্পত্তি। হিন্দীতে ‘হাম’ বহুবচন । 


[খ] মধ্যমপুরুব সর্বনাম (Second Personal Pronoun) 
“যু?” বা মধ্যমপুরুষের রূপে প্রাতিপদিক পাই প্রধানত দুইটি, ‘তে! 


এবং ‘তোমা-'। প্রাচীন বাদালাতেই “তো” তুচ্ছার্থক এবং “তোমা-? স্ত্রমস্থচক 
প্রাঁতিপদিকে পরিণত হইয়াছিল, এবং মূলত বহুবচন হইলেও “তোমা- প্রাচীন 
বাঁ্গালীতে একবচনেও ব্যবহৃত হইত ( যেমন, “তোমৃহা -বিহুণে মরহি হউ’ = 
তোমার বিহনে মরি আমি )। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে কর্তার একবচনে ‘তোহ্ধার!’ 
পাওয়! যাঁয়। তির্যক্‌ কারকের পদগুলি সবই উত্তমপুরুষের সদৃশ। 

‘তুমি, তোমা’ অন্মার্থ ত্যাগ করায় আধুনিক বার্গালায় নৃতন সম্ভমস্থচক " 
পদ আমদানি হইয়াছে_আপনি (কর্তা), আপনা- (প্রাতিপদিক )' (< সং 
আত্মন্=ব্বয়ম্‌ )। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগের আগে এই প্রয়োগ পাই না। 
সংস্কৃত ভবন্ত -শব্দের ব্যবহার এই সঙ্গে তুলনীয় । 

মধ্যমপুরুষের বিশিষ্ট পদের ও প্রাতিপদ্িকের ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছি। 

১. একবচন 

সং ত্বম্‌ ( =তুঅম্‌ ) > প্রা তুঅং > প্ৰা-বা তু (কৰ্তা--তু লো ডোহী 
হাঁউ কপালী’ ), আ-বা তু ( উপভাষা) । 

সং ত্বয়া (তৃতীয়া) > প্রা তএ, তুএ > অপ, প্ৰা-বা তই, তোএ (তৃতীয়া 
থাকিব তই’=স্থাতব্যং ত্বয়া) > তুই (কর্তা)। আধুনিক বাদ্ালায় 
অতিপরিচয়ে, অসম্মে ব্যবহৃত । 

সং *ত্বয়েন ( অকারাস্ত নামপদের সাদৃশ্টে, =ত্বয়া ) > প্রা তএ, তুএ > 
প্রা-বা তই ( তৃতীয়াঁ‘তই লো ডোষ্বি সকল বিটালিউ’ ম-বা তৌএ, তোঞে, 
তোঞি, তুঞি ( কর্তা )। 


১৮৪: ভাষার ইতিবৃত্ত 


সং তব ( ষষ্ঠ ) > প্রা, অপ, প্রা-বা তো (যতো মুহ’=তব মুখম্‌ ; 
দ্বিতীরা_হালো ডোদ্বী তো পুছমি সদভাবে’ ; প্রথমাঁ-স্থণ হরিণা তো" ) > 
মৰা তো (প্ৰথমা_‘তে| নাসিলি দুঈ লোকে’)। মধ্য বা্গালাঁয় ‘তো’ 
তির্যক্‌ কারকের প্রাতিপদিকে পরিণত। যেমন, চতুর্থী-তোক, তোকে, 


তোরে, তোরে ; ষা_ তোর, তোক ; সপ্তী_-তোত, তোতে) বহুবচনে_- 
তোরা, তোদের । 


শং ভুভ্যম্‌ (চতুর্থীব্া)» প্রা তুব্ভং > অপ প্ৰা-বা, ম-বা তুহু 
(ষ্ঠী)১১ প্রা-বা, ম-বা তোহ- (তির্ঘক্‌ কারকের প্রাতিপদিক__খেমন, 
তোহর, তোহোরি, তোহার, তোহোরে, তোহাক )। 


৯ সহুহ্স্‌ (-তুভ্যম্‌) > প্রা তুজ্বং > অপ তুজ্‌ঝ > ব্রজবুলি তুঝ 
(যঠা)। 


২. বহুবচন 

সং ঈতুগগাভি:-ুন্মাভিঃ (ভৃতীয়ার বহুবচন) > প্রা তুম্হাহি > অপ 
তুমৃহহি > প্রা-বা তুস্তে (তৃতীয়ার বহুবচনে ; ‘জই তুস্তে লোঅ২ হে হোঁইব 
পারগামী’ স্যদি যুগ্মাভিঃ লোকেভিঃ হে পাঁরগাঁমিভিঃ ভবিতব্যম্‌) > ম-বা 


তুক্ষে, তুন্দি, তুহি', তুমি (একবচন) > আ-বা তুমি (একবচন সাধারণ 
সম্বোধনে )। 


{গং সুয়ে (= বৈদিক ঘুমে ; চতুর্থীগী) > প্রা তুমূহে > প্রা বা তুম্‌হে 
> আ|-বা তুমি। 


লং সঙুমাকম্‌, *তুমাম্‌ ( =যুয্নাকম্‌ ) > প্রা তুম্হাকং, তুক্ষং > অপ 
ইস্হং > প্রা-ব| তোম্হা > ম-বা তোহ্মা, তোমা, তোহঁ- বী__“তোন্ধা সমে 
হৈ্লৈ দরশনে’ ; কর্ম__'রাঁধা যবে বিরহে বিকলী। হজ। চাহে তোমা বনমালী’ ; 
কর্তা কাছ মোর কুটুদ সহোদর নাহি মত » ‘এক তোহ্ধ। গতী’ ; তিৰ্যক্‌ 
কারকের প্রাতিপদিক, তোক্ষার > তোমার, তোহ্মাক, তোঙ্গাকে > 
মাকে, তোমারে, তোমাত, তোমাতে > তোমাতে, তোদ্ধাএ > তোমায়, 
তোহাক, তোদ্ধারা* ৯ তোম()রা॥ এ 
2১: 

> প্রাচীন বাঙ্গালায় কতারপেও দেখি,_'উঠহি" তা হেবজ্জ” ( = উত্তি ন 


সর্বনাম ১৮৫ 
৩২. ভত্তম ও মন্যম গুলু বলা কপ 
উত্তমপুরুষ 
১, একবচন 
সংস্কৃত প্রাচীন বাঙ্গালা আদি-মধ্য অন্ত-মধ্য 
কর্তা অহ(ক)ম্‌ হাঁউ, ইউ -হো -ওঁ 
(ক্রিয়াবিভক্তি ) (ক্রিয়াবিভক্তি ) 
ময়া মই, মোএ মোই, মোঞো মুই 
(অন্ুক্ত কর্তা) j 
মম মো মো মো, মু 
করণ ময়া মই 
গোঁণকর্ম মম+ মৰ মোক, মোকে মোক, মোকে 
মোরে মোরে 
সম্বন্ধ মম মো 
মম + মোর, মোরি, মোর মোর 
মেরি মোক মোক 
*মভ্যম্‌ + মৌহোর মোহোর মোহর 
অধিকরণ মম” মোতে মোতে 


২. মূলে বহুবচন, প্রাচীন বাঙ্গালায় কখনো কখনো একবচন, আদি-মধ্য 
বাঙ্বালায় সাধারণত বহুবচন, অন্ত্য-মধ্য বাঁ্ীলার সাধারণত একবচন £ 


সংস্কৃত প্রাচীন বাঙ্গালা আদি-মধ্য অন্ত-মধ্য 
কতা অন্মাভিঃ অণ)ম্‌হে, অ()ভে  আদ্দে, আদি আমি 
অস্ম+ আঙ্গারা আমরা 
(একবচন ) (বহুবচন ) 
চি অস্মে আদঙ্ধা আমা 
করণ  অস্মাভিঃ আদম্হে আদ্ষে, আন্ধা 
গোণকর্ম অস্ম+ আঙ্গা0েক, আমাঁ(0েকে 
আঙ্গারে আমারে 
অপাদান a আঙ্মাক 5 
আঙ্মা()ত 


শদ্বন্ধ *অস্মাম্‌ আচ্ধার আমার 


১৮৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


সংস্কৃত প্রাচীন বান্ধালা 


অধিকরণ *অল্মাম্‌ 


আদি-মধ্য অন্ত্য-মধ্য 
[ আহ্মাত, আমাত, 
আঙ্গাতে] আমাতে 


মধ্যমপুরুষ 
১, একবচন 
সংস্কৃত প্রাচীন বান্বাল আদি-মধ্য অন্ত্য-মধ্য 
কর্তা ত্বম্‌ তু, তো তো, তৌ তু, তে 
ত্বয়া তই তোএ, তোঞে তুঞি, তুই 
তোঁঞি, তুঞি 
তুভ্য তুহু, তুহু 
কর্ম তব তে 
করণ তয়! তই, তোএ 
গোৌণকর্ম তব+ তোরে" তোকে, তোরে তো(টেক তোরে 
তুভ্য+ তোহাকে তোহাঁকে 
তোহারে" তোহারে 
সম্বন্ধ তব তো তো 
তব+ তোরা তোর তোর 
তুভ্যম্‌+ তোহোর, তোহোরি তোহোর তোহীর, তোহর 


অধিকরণ তব+ঁ 


তোত, তোতে তোতে 


২. মূলে বহুবচন, প্রাচীন বাঙ্গালা কখনো! কখনো একবচন, আঁদি-মধ্য 
বাদালায় সাধারণত বহুবচন, অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালায় সাধারণত একবচন £ 


সংস্কৃত প্রাচীন বাঙ্গালা আদি-মধ্য অন্ত্য-মধ্য 
কতা হতু্দে, সতুগ্মাভিঃ তুম্হে তুদ্ষি, তোন্ধে তুমি 
7 তোন্গারা তোমার! 
(বহুবচন) (বহুবচন) 
গোঁণকর্ম ক্তুম্ম+- তোহ্ধাক, তোদ্ষীকে, তোমাকে 
তোঁঙহ্মারে তোমারে 
নাজ LEER তোক্গা তোমা 
95 তোহ্ধার তোমীর 
El তোহ্মাক 
অধিকরণ স্তুম্ম+- তোঙ্গাটেত তোমাতে 


নির্দেশক সর্বনাম ১৮৭ 


১৩. নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun) 
নির্দেশক সর্বনাম বাঙ্গীলায় পাঁচটি_(ক) সাধারণ নির্দেশক (বা প্রথম পুরুষের 
সর্বনাম ), খে) নিকট-নির্দেশক, (গ) দূর-নিদেশক, (ে) সম্বন্ধ-নির্দেশক, এবং 
(ঙ) অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক নির্দেশক। নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গভেদ আছে, 
_ মন্তয্যবাচক (পুং-দ্রী ) ও অ-মন্ুস্যবাঁচক ( ক্লীব)। মন্তন্যবাচকের আবার দুই 
রূপ, সাধারণ ও সম্ত্রমস্থচক | সন্্রমস্থচক গ্রাতিপদ্দিকে ন-কাঁর অথবা ন-কীরজীত 
চন্দ্রবিন্দু থাকে । মধ্য বা্দীলা হইতে নির্দেশক গুলা (-গুলি)' প্রত্যরযুক্ত 
বহুবচনের পদ মিলিতেছে । 

(ক) সাধারণ নির্দেশক (General Demonstrative) 2 মনুয্বাঁচক " 
কর্তার একবচন ছাঁড়া অন্তত্র প্রাতিপদিক “তা”, “তাহা” সন্ত্রমে ‘তিনি, 
তাহ।-, তী(হা)-, | 

সং সঃ, সক: > প্রা সো, সে, *দও, *দএ > অপ স্ন, সি, সউ, ঈ*মই 
> বাসে (পি), সেহ (নিশ্চয়াআক অব্যয় ‘হ’ যোগে, কর্তা )। মধ্য বাদালায় 
নির্দেশক-বহুবচন পাই-_সেগুলা, সেগুলি । 

সং *তাস = তত্ত > প্রা, অপ তাহ > বাতা, তাহা (ষ্ঠী_“জো বুঝই 
তা গলে গলপাশ’, “তা লাগি গরল মোঞে খাইবে’ ( অ-মন্ণয্যবাচক কর্তা- 
কর্ম)। প্রাতিপদিক_তাক, তাকে, তার, তারে, তাঁতে, তাঁএ, তাঁহার, 
তাঁহাকে । মন্ুয্যবাঁচক বহুবচন_তারা, তাঁহারা । 

সং তন্ত > অপ তস্‌ঙ্ > প্রা- বা তাস্থ, তন্থ > ব্রজবুলি তছু। 

সন্ত্রমে £ কর্তী_তিনি'১ < প্রা তেণহং, তিণহং < সং *তেনাম্‌ 
( = তেযাম্‌ ), *তীনাম্‌ ( =তাসাম্‌ )। গ্রাতিপদিক+__তাহ-, তীহো)- < 
প্রা *তণ হং এ সং *তানাম্‌_তাঁসাম্‌। 

‘তিনি’র শেষ ইকার সম্ভবত অবধারণে। এইরকমে_ইনি', ‘উনি’। 
উপভাষায় তেনা- (যেমন, তেনারা, তেনার, তেনাকে )। 

সং *তভিম্‌= তত্ৰ > প্রা তহিং > অপ, প্রা-বা তহি' > ম-বা তহি, তহি 
(সপ্তমী)। 

(খ) নিকট-নির্দেশক (Nea Demonstrative) £ প্রাতিপদিক_-এ- 
(ই), এহা- (ইহা-)3 সম্ৰমে ‘এ- (ই-), এহা, এহা- (ইহা, ইহা-), 
উপভাঁষার এনা-। 

». সগ্রমনচক প্রাতিপদিকে চন্দ্রবিন্দু আধুনিক কালেই প্রথম অক্ষরে সরিয়া গিয়াছে। তাহা 
> তাহা” যাই|- > বীহা-, ইহা- > ইহা” উহী- > উহা-। 


১৮৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 


সং এষঃ > প্রা এসো, এসে, এন > অপ এহু, এহ > প্রা-বা এহ, এহ > 
ম-ব| এহ (ইহ), এহ (ইহা )। সং এভিঃ > প্রা এহি > ম- বা এহি > আ- 
বা এই ; সং এতন্ত > বা এহা- (ইহা); সং এতৎ, ইদম্‌ > প্রা এদং, ইদং 
> অপ এঅ, ইঅ > প্রা-বা এ> ম- বা এ, ই, এহি (নিশ্চয়াত্মক ‘হি’-যোগে) 
» অবাএ(ই)। 

সন্্মে ; ‘ইনি’ (কর্তা), ইহা (প্রাতিপদিক) সাধারণ নির্দেশকের মত 
বীর বহুবচন হইতে আলিয়াছে। প্রা এণ্‌হং ( =সং এযাম্‌) > অপ এ৭, 
ইণ > ম-বা এনা, ইহি", এই > আব ইনি, ইহ-, এ-, এনা- (উপ”)। 

(গ) দুর-নির্দেশক (Far Demonstrative) 2 প্রাতিপদ্দিক-_“ও(হা)- 
উহা"), ; সম্মে 'ওই-, (২), উহ-, উহা-, ওনা-। 

সং *অবঃ, অবৎ ( =অসৌ, অদঃ) > অপ, বা ও। সং *অবন্ত (তু 
প্রাচীন পারসীক ‘অবস্থা’ ) > অপ ওহ > ম-, আ-বা ওহা- (উহা-)। 

সম্রমে £ ‘উনি’ ( কর্তা), ‘উহ-, উহা, ষ্ঠীর বহুবচন হইতে আসিয়াছে । 

(ঘ) সম্বন্ধ-নির্দেশক (Relative) £ প্রাতিপদিক_-“া(হা)-, সম্তরমে 
খযাহী-, যী ( হা-)’। 

সং যঃ, যকঃ, যৎ > প্রা জো, জএ জং > অপ জু, জি, জ, জং > প্রা-বা 
জে, জ (ক্লীব) > ম-, আ-বা জে (যে), যেনা-( উপ)। 

নং যন্ত > প্রা জম্ম > অপ জম্ম, জাঙ্থ (“মস হইতে উ-কার 
আসিয়াছে) > প্রা-বা জঙ্থ > ্রজবুলি যছু। সং *বিস্ত =যস্ত > প্রা জিম্স 
> অপ জিদ > আ-বা জিসে ( উপভাষা,= যেমন করিয়া)। সং *্যাস=যস্ত 
> প্রা, অপ জাহ > বা মাহা (কর্তা-কর্স অ-মঙগয্য এবং প্রাতিপদিক )। 
সন্তরমে “যিনি, যাহা- ধা(হা)- আসিয়াছে বীর বহুবচন হইতে (সং যেযাম্লপ্রা 
জেগহং)। সং যেন (তৃতীয়ায় একবচন ) > প্রা জেণং > অপ জেণ' > 
পরাবাজে (যেমন করিয়া, যাহার দ্বারা) > মবাজে। 

(ঙ) অনির্দিষ্ট (57716) ও প্রশ্নাত্মক 1565551%): 

প্রাতিগদিক-_কি- কাহা)- কর্তা__কে- কেউ, কোন। 


সং কঃ, *ককঃ > প্রা কে, *কএ, কো, *কও > অপ কে, কি, কএ (কই), 
কও (কউ) > প্রা-বা কো, কে > ম, আ-বা কে (মন্স্ত কর্তা)। সংকিম্‌ > 
প্রা অপ কিং > বাকি (অমন কতা, এবং প্রাতিপদিক, যেমন ম বা কিকে )। 
সং *কান-কস্ত > প্রা, অপ কাহ > (১) প্রা-বা কা (অমনুস্ত কর্তীকর্ম), 
ম-বা কা (কৰ্ম ও প্রাতিপদিক__কাঁর, কারে, কাখে, কাঁঞ কাত ), আ-বা কা: 
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(প্রাতিপদ্িক ) ; (২) প্রা-বা কাঁহ (প্ৰাতিপদিক_কাঁহরি, কাঁহেরি, কাঁহেরে ), 
ম, আ-বা কাহা- (প্রাতিপদিক)। সং *ঈকিম্য-কন্ত > প্রা, অপ কিস্স > 
প্রা-বা কীস > ম, আ-বা কিদ- (প্রীতিপদিক £ কিসক, কিসকে, কিনে, কিসের, 
কিসেরে, কিসে, কীসে)। সং *কভিম্‌, *ঈকভিম্‌, *কধি (= কুত্র) > প্রা, অপ 
কহিং, > প্রা-বা কহি, কাহি, কীহি, ম-বা কহি (প্রীতিপদিক, যেমন, 
কহির= কোথাকার ), আ-বা কই (প্রশ্নে)। সং কেন, *কিন (তৃতীয়ার 
একবচন )১ প্রা কেণং, > অপ কেণ', কিণ' > প্রা-বা কে, কিণ, ম-বা কেনা । 

সম্মে কর্তায় বিশিষ্ট রূপ নাই, তির্যক্‌ কারকে আছে_কীহীরা, কার! 
ইত্যাদি । 

সংকয়স্ত (বৈদিক) > অপ কেহ > প্রাবা কেহো, মন, আবা কেই, 
কেউ ( অনির্দিষ্ট কর্তা )। 

সং কঃ অপি > কোহপি > প্রা কোবি, কেবি > প্রা-বা কোই, কেই 
(অনির্দিষ্ট কর্তা ) > আ-বা কেই (‘কেইবা জানে’ )। 

সংঙ্কমনঃ > অপ কবণ > ম-বা কমন, কোন ( অনিৰ্দিষ্ট ও প্রশ্নক্থচক 
কর্তা), আ-বা কোন্‌, কোন ( “কোনো”, সমুচ্চয়ে ওকার যোগে )। 

সং *কিশ্চ (=কিঞ্চ, তু’ বৈদিক ‘মাকিঃ, নকিঃ’) > অপ কিচ্ছ > বা 
কিছ, কিছু (অনির্দিষ্ট কর্তা-কর্ণ, অমন )। 
(9) বিবিধ ঃ 

সং সর্ব- > প্রা সবব- > বা সব। 

সং অন্ত- > প্রা অণএ > বা আন (এখন কোন কৌন সমাসপদ ছাড়া 
যেমন, “আনমনা'_অন্থাত্র অপ্রচলিত )। 

সং অপর- > প্রা অঅর- > বা আর > মবা আর (এখন অব্যয়ে 
পরিণত )। 

সং দৌ+দিধা > প্রা দোহ- বা দোহা, দৌহা (কাব্যের ভাষা ছাড়া 


অন্যত্র অপ্রচলিত )॥ 


১৪. সর্বনামজাঁত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ 
(Pronominal Adjectives and Adverbs) 
সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ নিন্নলিখিত প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হয়ঃ 
সং - মন্ত, ( উপমান )£ *তেমন্ত;-, ঈ্তিমন্ত- > অপ তেম, তিম > প্রা- 
বা তিম > ম-, আঁবা তেমন । ক্ৰযেমন্ত, ক্ষযিমন্ত - > অপ জেম, জিম সপ্রা- 
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বা জেঁব, জিম > ম-, আঁবা যেমন। *এমন্ত- > অপ এম > বা এমন । 
*কেমন্ত_ > বা কেমন। *অবমন্ত - > বা অমন।১ 

সং-দৃশ,£ যাদৃক্‌, তাদৃক্‌ > প্ৰত্ব-প্ৰা জাদি, তাদি > বা যাই, তাই । 

সং -দৃশ, *-দৃশন (উপমান ) *অবাদৃশ(ন)- > অপ অ()স (ন)- > প্রা 
বা অ()ইস, অইসন > ব্রজবুলি এছে, এঁছন। *এতাদৃশন - > অপ *এঅহণ- 
> এহেন। যাদৃশ(ন)- > অপ জইস(ন-) > প্রা বা জইসন-, জইস, জইসা > 
ম-বা জেহেণ, জৈনাণে ; ব্রজবুলি যৈছে, জৈছন। তাদৃশ(ন)- > অপ তইস(ন-) 
> প্রা বা তইসো, তইসা, তইসন > ম-বা তেহেন, তৈসাণে ; ব্রজবুলি তৈছে, 
তৈছন। *কদৃশ(ন)- > অব কইস (৭-) > প্রা-বা কইসণ, কইনা, কইসেঁ ১. 
ম-বা কেহেণ ; ব্রজবুলি কৈছে, কৈছন। 

সং *'দৃগ্ন (উপমান ) £ *কীদৃগ্ব- > অপ কিন্হ- > ম-বা কেহ > আ-বা 
কেন। ঈথাদৃশ্ন- > ম-বা যে > আ-বা যেন। *তাদৃশ্ন- > ম বা তেহ্ন । 

সং *-তক (পরিমাণে): এতৎ+ -তক-১ অপ এত্তঅ- > বা এত । 
*কৎ4+তক-> অপ কত্তঅ-১ বা কত। *কিৎ+তক- > অপ কিত্তম > হিন্দী 
কেত্তা। য২+তক- > অপ জত্তঅ- > বা জত । *অবৎ-+তক- > বা অত। 

সং -ত্র (অধিকরণ )£ *এত্র > প্রা, অপ এখ > বা এথা। যত্র স্প্রা 
অপ জথ > বা জথা। তত্র > প্রা, অপ তথ > বা তথা। কুত্র > প্রা 
অপ কুখ > কৌথা। *কত্র > প্রা, অপ *কথ > ম বা কথা। *অবত্র > বা 
ওথা। *ইত্র > অপ ইথ > ম-বা ইথে (সপ্তমী বিভক্তি যোগে )। 

সং -বৎ (প্রকার, কাল) যদ্ধৎ, তদ্বৎ, *কদঘ্বৎ > অপ জবব-, তবব-) কব্ব- 
> বা জবে ( জর্বে ), তবে (তবে), কবে । *এতদ্বং > অপ এঅব্ব- ১ বা 
এবে (এবে)। 

সং এতৎ, *কৎ, তৎ, যৎ+ক্ষণ- > অপ এঅক্খণ *ককৃখণ-, তকৃখণ-, 
জকৃখণ- > বা এখন, কখন, তখন, যখন ॥ 


১৫. ধাতু 0০০ ও ক্রিয়াপদ (Ver) 
জিয়াপদের মূল অংশ- অর্থাৎ প্রত্যয় ও বিভক্তি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট 
থাঁকে অথবা যে মূল অংশে কাল ও ভাব বাচক, বচন ও পুরুষ বাঁচক এবং বিভিন্ন 
অসমাপিকা-অর্থবাচক প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিয়া সমাপিকা ও অনমাগিকা 


> 


এইসব শব্দের সাদৃগ্তে ম-ব| ‘কেনমনে’, ‘যেনমতে'। 


ধাতু ১৯১ 


পদ নিপ্ন্ন হয়_তাহাকে বলে ধাতু 0০০)। বাঙ্গালা ভাষার ধাতু অধিকাংশ 
সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে । অপেক্ষাকৃত অন্নসংখ্যক ধাতুর উদ্ভব হইয়াছিল 
প্রারুতে, সংস্কৃতি অথবা দেশি শব্দ হইতে । অবাচীন সংস্কতেও এসব ধাতুর 
কিছু কিছু ব্যবহার আঁছে। প্রান্তে উদ্ভূত সংস্কত-জাত ধাতুর উদীহরণ £ হাটা 
(< হিও), বলা (এ ক্ৰ), ছোয়া (< ক্ষুভং), ভোলা (< হবল্‌), কাড়া 
(< কষ), বাঁচা (< বঞ্চ.), লাগা (< লগ্‌) ইত্যাদি। প্রারুতে উদ্ভূত 
দেশি ধাতুর উদাহরণ, হকার (< হকার), ফেটা (< ফিট), কোটা 
(< হুট্ট ).ছোড়া ০ ছুছ্ড ), বুলা ( < বুল), ঢাক! ( < চক ), ইত্যাদি । 

সংস্কৃত বা প্রাকৃত, যেখান হইতেই আসক না কেন, ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে 
বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ এমন বিরুত হইয়াছে যে অনেকসময় পদ বিশ্লেষণ করিয়া 
ধাতুতে পৌছানো! যায় না। যেমন, মধ্য বান্ধালায় ‘কৈল’, ব্রজবুলিতে “কেল' 
(আধুনিক “করিল, করলে, কর্ল’ ইত্যাদির মতোই ) “কু (বা কর্‌?) ধাতুর 
অতীত কালের রূপ । কিন্ত ‘ক’ ধাতুর নিষ্টান্ত পদ ‘কৃত’ হইতে আসিয়াছে 
বলিয়া মধ্য বাঙ্গালার পদ দুইটিতে ‘র’ লুপ্ত । তেমনি ‘বসে’ আসিয়াছে সংস্কৃত 
“উপবিশতি’ হইতে, কিন্তু ইহাতে মূল উপ-আ-বিশ্‌ ধাতুর উদ্দেশ নাই। 
সুতরাং বাঙ্গাল! ক্রিয়াপদের বিশ্লেষণ তলাইয়া বুঝিতে গেলে সংস্কৃত ধাতু- 
ক্রিয়ার নাড়ীজ্ঞান থাকা আবশক। 

যথাস্থানে বলিয়াছি, ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার একটি বড় বিশেষত্ব, 
অপশ্রুতি (89188, সংস্কৃত ক্রিয়ারূপে জাজল্যমান ছিল। অর্থাৎ একই 
ধাতু হইতে উৎপন্ন পদে ধাতুর মূল স্বরধবনির অপশ্রুতি অনুযায়ী পরিবর্তন 


হইত। যেমন 
গুণিত ক্রম বধিত ক্রম ক্ষয়িত ক্রম 
UN কার্‌ ব্র-(=ক্ব) 
কর্‌-ও-তি- কার্অয়-তি- অ-ক-ত- 
করোতি (লট্‌) কারয়তি (ণিচ্‌)  অক্কৃত (লু) 
করণ কারণ কৃতি 
ভূধাতু ভব্‌ ভাব ভূ- 
অভবৎ ভাবয়িস্যতি অভূৎ 
“জি’ ধাতু. জে-(জয়-) জৈ-( জায়) জি- 
জেয্যতি, জয়তি অজৈবীৎ, জাপয়তি জিত্বা 


ক্রিয়াপদে অপশ্রতি প্রারুতেই লুপ্তপ্ৰায় হইয়াছিল বাদালায় কয়েকটিমাত্র 


১৯২ ভাঁষার ইতিবৃত্ত 


ধাতুর নিজন্ত পদে তাঁহার একটু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে । এখানে শুধু গুণিত 
আর বধিত ক্রমের উদাহরণ পাইতেছি। যেমন 


ধাতু গুণিত ক্রম বধিত ক্রম 
গন পত পাতি 

সংপততি > বা পড়ে সং পাতয়তি > বা পাড়ে 
চ্রু চট চাল্‌- 

সং চলতি > বা চলে সংচালয়তি > বা চালে 
রব ধর্‌- ধার্‌- 

সংধরতি > বা ধরে সং ধারয়তি > ধারে 
গল্‌ গল্‌- গাল্‌- 


সংগলতি > বাগলে সং গালয়তি > বা গালে 

শংস্কৃতে সাধারণত ধাতুর অব্যবহিত পরেই বিভক্তি যুক্ত হইত না। ধাতুর 
ঠিক পরে বদিত কাঁলবাচক প্রত্যয় অর্থাৎ বিকরণ (Temporal Affix) | 
কখনো কখনো কালবাঁচক প্রত্যয়ের স্থানে, অথবা প্রত্যর সত্বেও, ধাতুর অভ্যাস 
(Reduplication) হইত। তাহার পরে আবশ্যক মতো বমিত ভাব-বাঁচক 
প্রত্যয় (০৭৪! Affix) । তাহার পরে সর্বশেষে বিভক্তি (বচন-পুরুষ বাঁচক)। 
কর্মভাববাচ্য হইলে যে বিকরণ যুক্ত হইত তাঁহা ভাব-কাল বাঁচক বিকরণের 
পূর্বে বসিত। বিভক্তি ছিল দুই শ্রেণীর_পরস্মাপদ ($%৪) এবং 
আত্মনেপদ (111019)। কর্তৃবাচ্যে পরন্মৈপদ ও আত্মনেপদ বিভক্তি চলিত, 
কর্মভাববাচ্যে শুধুই আত্মনেপদ। বিভক্তির আরও এক শ্রেশীভাগ ছিল। 
বর্তমান কালে যে বিভক্তি যোগ হইত সেগুলির নাম প্রাথমিক বিভক্তি 
(Primary Endings), অতীত কালের (লঙ্‌লুঙের ) বিভক্কিগুলির নাম 
দ্বৈতীয়িক বিভক্তি (Secondary Endinss)| এই দুই শ্রেণীর বাহিরে 
ছিল সম্পন্ন কালের বিভক্তি (Perfect Endings) | 

মোটামুটিভাবে সংস্কৃতে ধাঁতু-বিকরণ সহজেই বিশ্লেষণ করা যাইত, কিন্ত 
প্রাক্ৃতে (এবং আধুনিক ভাষায় ) যুক্ত ব্যগ্ুনের সমীভবনের ফলে সে বিশ্লেষণ 
অসাধ্য। এই কারণে ক্রিয়াপদের ধাতু-বৌঁধ যাহা প্রাচীন ভারতীয়-আর্ধভাষীর 
সহজবোধ্য ছিল তাহা অর্বাচীন ভারতীয়-আর্ধভাষীর অবোধ্য হইল। ক্ৃতরাঁং 
আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ধাতু অনেকটা নৃতন বস্তু। অধিকন্ত একই ধাঁতুতে 
বিভিন্ন বিকরণের যোগে ( অথবা কৃতন্ত শব্দের নামধাতুরূপে প্রয়োগের ফলে ) 
আধুনিক ভাষায় এক মূল ধাতু হইতে একাধিক ধাতুর সৃষ্টি হইল। 


ধাতু ১৯৩ 


সংস্কৃত ধাতু হইতে বিকরণ যোগে নৃতন ধাতুর স্থষ্টির উদাহরণ £ নৃৎ4র- 
(হৃত্যতি) > নাছ (নাচে) ও যুধ_+-য়- (যুধ্যতে ) > জুৰ (জুঝে)? শৃ+ণো- 
(শুণোতি ) > শুন্‌ (শুনে ) ; অস্+ চ্ছ- ( *অচ্ছতি, যেমন গচ্ছতি) > আছ, 
(আছে); জি+-না- ( জিনাতি)>জিন্‌ (জিনে); ক্রী+না-(ক্রীণাতি)১কিন্‌ 
(কিনে ); স্তভ+না- (স্তভ্‌নাতি-)=স্তম্ড+অ-(স্তম্ততে) > থাম্‌ (থামে) 
জ্ঞা+-না- (জানাতি ) >> জান্‌ (জানে); বছ+অ--বঞ$+অ- (বঞ্চতি) 
> বীচ (বাঁচে ); ছিদ+অ--ছিন্দ+অ- (ছিন্দতি ) > ছি ছিড়ে )) 
দৃশ_+স- (ঈদৃক্তি ) > দেখ, ( দেখে); ক্বৃত্‌+য- (কৃত্যতে ) > কাচ 
(কাঁচে ) ; কত+অ-সকুন্ত4+অ- (কুত্তি ) > কাষ্ট ( কাটে ) ; ইত্যাদি। 

একই ধাতুতে উপসর্গ যোগে নৃতন ধাতুর স্ষ্টির উদাহরণ £ আ+ঁবিশ্‌- 
(আবিশতি ) > আ (ই)দ্‌ (আসে); উপ+বিশ্‌- (উপবিশতি) > ব(ই)স্‌ 
(বসে) পত, (নিই)-(পাতয়তি) > পাড় (পাড়ে); উৎ্+পত্‌- (ণিচ)- 
(উৎপাতয়তি ) > উপাড়, (উপাড়ে); অপ+ স্ব- (অপস্মরতি) > পাসর্‌ 
(পাসরে) ; বি+-স্থ- ( বিস্মরতি ) > বিসর্‌ (বিসরে) ; বৃ (ণিচ্)- (বর্তয়তি ) 
> বাট (বাটে); আ+বৃত্‌ (ণিচ্‌ )- (আবর্তয়তি) > আওটা ( আওটে, 
আওটায় ); উদ্‌4-ৰৃত, (ণিচ্‌ )- উদ্বৰ্তয়তি) > ম-বা উবটা (উবটে, 
উবটায় ); নি+বৃত (শিবর্ততে ) > ম-বা নেওট ( নেওটে = ফিরিয়া আসে ); 
উদ্‌+স্থা ( শিচ )- (উথথাপয়তি ) > উঠা (উঠার); প্ৰ+-স্থা (ণিচ্‌ )- 
(প্রস্থাপয়তি ) > পাঠা (পাঠায়); আ+জ্ঞা (ণিচ্‌ )- ( আজ্ঞাপয়তি ) > 
আনা (আনার, আনে )১ ; বি+জ্ঞ| (ণিচ্‌ )- (বিজ্ঞাপয়তি ) > বিনা (যেমন 
বিনাইয়া কাদা)। 

কতকগুলি ধাতু প্রান্তে অন্যভাবে পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। 
যেমন, বা কাড়্‌ < প্র কডূড, <কডডঢ- < সং কং? বা লাগ, < প্রা লগগ- 
= সং লগ্‌; ম-বা স্থৃত, < প্রা সুত্ত- < সং স্বপ্‌ ; ম-বা বোল্‌ এ প্রা বোল- 
= সং ক্র; জুড়া < প্রা জোড্ড- < সং যুজ, । 

কতকগুলি মূলত নামধাতু। যেমন ম বা গোড়া- (পিছু পিছু যাওয়া) < 
বা গোড়, প্রা গোড্ড ; মুড়া < সং মুণ্ড ; বিকা < সং বিক্ৰয় ; ম-বা পাতিয়া < 
সং প্রত্যয় ; শুধা < সং শুদ্ধ ; হাঁসা < সং হান্ত ; মূলা (মূল্য দিয়া কেনা) 
= সং মূল্য  রীধা < সং রন্ধ (রন্ধন); কত্য-(- ক+ত্য) > কাচা; 


৯ ‘আনে, আনায় আ+-নী হইতে আসাও সম্তব। 


১৩ 


১৪৪ - ভাঁষার ইতিবৃত্ত 


স্বীপ- (< স্বপ্‌+০0) > শোয়া ; লম্ব- > নামা, লেখ্য- > লেখা, ভাব > 
ম-বা ভা (‘ভাঁঞ ), ইত্যদি । 

যেগুলি এখন দেশি ধাতু বলিয়া মনে হইতেছে সেগুলির ব্যুৎপত্তি জানা নাই। 
ব্যুৎপত্তি জানা গেলে এ সম্বন্ধে স্থির দিদ্ধান্ত হইতে পারিবে । উদাহরণ__এডা, 
ছাড়া, ছিটা, ছোটা, ছোড়া, বুড়া, বুড়া, ডুব, ঘটা, হাঁচা, জোড়া, ইত্যাদি ॥ 


১৬. ক্রিরাঁপদের কাল ও ভাব 
সংস্কতে ক্রিয়াপদের কাল ছয়টি। একটি বর্তমান (7১59৮ বাঁ “লট্‌”), 
তিনটি অতীত ( অসম্পন্ন, [09৩০৮ বা “লঙ৮ ১ অনির্দিষ্ট ১০৮৪৮ বা “লুঙ” 
এবং সম্পন্ন, Per{০০ বা “লিট্‌”) একটি ভবিষ্যৎ, ( র॥৫৷৮০ বা “লট্‌” ) 
আর একটি সম্ভাব্য অতীত (0০781907] বা “লঙ্‌”)। আরও একটি 
ভবিষ্যৎ কাল সংস্কতে উদ্ধৃত হইয়াছিল (“লুট”) কিন্তু ভাষার ইতিহাসে 
ঠাই বহুভাষক (৮০৮৮৮৮৭৪০) কাঁলটির বিশেষ মূল্য নাই। প্রাকৃত দাঁড়াইল 
মোট তিনটি কাঁল,__বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ । সংস্কতের তিন অতীতের 
মধ্যে একটি ( “লিট্‌” ) বিলুপ্ত হইল, অপর দুইটি মিশিয়া এক হইল । অপভ্রংশে 
অতীত কালও লুপ্ত হওয়ায় দুইটি কাল দীড়াইল, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সেই 
সঙ্গে নৃতন করিয়া অতীত কালের স্থগ্টি হইল। প্রাচীন বাদ্বালাঁয় ভবিষ্যৎ কাল 
লুপ্প্রায়। এখানেও নৃতন করিয়া ভবিধ্ুৎ কালের স্থষ্টি হইল। সুতরাং প্রাচীন 
ভাঁরতীয়-আর্ধের কাঁলগুলির মধ্যে বাঁদ্দালায় শুধু বর্তমানই শেষ পর্যন্ত টিকির] 
গেল । J 
নির্দেশক (ndi০৪tive) ছাঁড়া প্রাচীন ভারতীয়-আর্ষে চারটি ভাব 
(Mood) ছিল,_অন্ুজ্ঞ| (erative), নির্বন্ধ (injunctive), অভিপ্ৰায় 
(Subjunetive) এবং অন্ভীবক (0ptative) | ইহার মধ্যে শুধু দুইটি 
প্রাকতে পাঁই,_ অনুজ্ঞা এবং সম্ভাবক । বাদ্বালায় সম্ভাবক ভাব লুপ্ত । সুতরাং 
বাদ্বালায় শুধু দুইটি ভাব আছে। 
অতএব বাদদালাঁয সমাঁপিকা ক্রিয়াপদের ভাঁব ছুইটি_ নির্দেশক ও অনুজ্ঞা, 

এবং কাঁল চাঁরিটি_ বর্তমান (Present), অতীত (7890, ভবিষ্যৎ (Future) ও 
নিত্যবৃত্ত (Habitual Present-Conditional) | নির্দেশক ভাবে চাঁরিটি কালই 
পাওয়া যার, অতিরিক্ত যৌগিক কাঁলও আছে। অগ্ঙ্ঞায় শুধু বর্তমান ও 


ভবিষ্যৎ কাঁলের রূপ হ্য়। 


মৌলিক বর্তমান ১৯৫ 


উৎপত্তির দিক দিয়া বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের কাল ছুই ভাগে ভাগ করা যায়__ 
মৌলিক (২৫621) এবং কৃদান্ত (১2:1679151)। সংস্কৃত সমাপিকা পদ 
হইতে আগত মৌলিক কাল দুইটি বর্তমান (নির্দেশক ও অনুজ্ঞা ) এবং ভবিষ্যৎ 
( অনুজ্ঞা, পুরাতন বাক্গালায় কচিৎ নির্দেশকও), যথাক্রমে সংস্কৃত বর্তমান 
(লট ও লোট্‌) এবং ভবিষ্যৎ (ল্‌ট্‌) হইতে আমিয়াছে। কৃদস্তকাল তিনটি 
অতীত, ভবিব্যৎ (-ইব' -অন্ত) এবং নিত্যবৃত্ত- যথাক্রমে নিষ্ঠা (-ত” ) 
-তব্য” এবং শতৃ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘-ত’ ও দতব্য” প্রত্যয়জাঁত 
কাল দুইটি প্রাচীন বাঙ্গালায় এবং মধ্য বাঙ্গালার গোড়ার দিকে প্রধানত 
কর্মভাববাঁচ্যে ব্যবহৃত হইত। পরে তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত কর্তৃপদ এক হুইয়া 
যাওয়ায় যখন কর্তৃবাচ্য ও কর্মভাববাচ্যের প্রভেদ লুপ্ত হয় তখন কাল দুইটি 
পুরাপুরি কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আসে । যেমন, সং ময়! কৃতম্‌ > প্রা মএ করিঅং > 
অপ মই করিঅ > বা মুই *করি ; সং অস্মাভিঃ গতম্‌ > প্রা অম্হাহি গঅং 
> অপ অম্হাঁহি *গইলঞ (< *গমিলং, *গমিরং, অথবা গত-+-ইল-) > 
প্রা-বা আস্তে গেল > আ-বা আমি গেলুম। সং যেন কর্তব্যম্‌ > প্রা জেণং 
করিঅব্বং > অপ জেণ' করিব্ব > প্রা-বা জে করিব > আ-বা যে করিবে ॥ 

১৭. নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান 

প্রাচীন বাঙ্গালায় ক্রিয়াপদে দুই বচন ছিল, এবং গৌরবে একবচনের স্থানে 
বহুবচন হইত। 

[ক] প্রাচীন বাঙ্গালায় নির্দেশকভাঁবে মৌলিক বর্তমানকালের বিভক্তি 
নি়নিদিষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। 

১, উত্তমপুরুষ 

একবচন £ সং -স্মি (‘অস্মি’ হইতে নিষ্কাশিত) > প্রা-ম্হি > অপ -মি 
> প্রা-ব| -মি১ £ জাণমি, উহ্মি, পীবমি, পেখমি, লেমি, পুছমি, মারমি, 
আচ্ছমি২, কহ্‌মি। 

বহুবচন £ সং -ধ্বম্‌ (আত্মনেপদ মধ্যমপুরুষ বহুবচন ; তু” গ্রীক কর্মণি 
লুঙ, -থেন্‌ ) > প্রা-বা -হ (-হু' )? জানহু, লেহু, আচ্ছহ, খেলহু, দেছ। 
তু” প্রাচীন অবধী করহু ; প্রাচীন গুজরাটা করণ, করউ। 


> ইহাতে উত্তম পুরুষ 'মই'এর প্রভাব থাকা সম্ভব | 
২ মুদ্রিত পাঠ ‘আছম’, এখানে ‘-মি’ বিভক্তির পরিণামে “ম' বিভক্তির কল্পনা করা যাইতে 


পারে। 
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২. মধ্যমপুরুষ 

একবচন £ সং-সি > অপ-সি > প্রা-বা-সি।১ যেমন, বুঝপি, আছসি 
(অচ্ছসি ), পুচ্ছসি, গিলেনি। তু” প্রাচীন অবধী করনি; প্রাচীন গুজরাট 
করই । 

বহুবচন £ সং-থস্‌ (দ্বিবচন ) > অপ -হু > প্রা-বা-হুঃ আছহু। তু” 
প্রাচীন অবধী করহু ; প্রাচীন গুজরাটা করউ। 

৩. প্রথম পুরুষ 

একবচন £ সং-তি > অপ-ই > প্রা-বা (১) -ই, (২) লুপ্ত । উদাহরণ £ 
(১ বুরই, জাণই, করই, আছই, দেই, জাই, হোই, আবই, পেখই, ভণই, কহ্‌ই ; 
তু” প্রাচীন গুজরাটা করই। (২) অচ্ছ, তুট, উহ, দে, বান্ধ। 

সং-র- (কর্মভাববাঁচ্যের বিকরণ ) + -তি > অপ -এই, -অই > প্রা-বা 
-অই,-এই, -অএ (ভীবকর্শবাচ্য)। যেমন, সং *গ্রাপ্যতি ( = প্রীপ্যতে ) > 
প্রাবা পাবিঅই > আ-বা পায় ; সং *কর্ষতে > প্রা বা করিঅই, করেই ; সং 
সবন্ধাপ্যতে > প্রা-বা বন্ধাবএ ; সং সিধ্যতে > প্রা বা সিজঝএ, সিজ বই > আ- 
বা সিজে (উপপ্)। তু” প্রাচীন অবধী জাইআ < যায়তে, কিন্ত জা < যাঁতি। 

বহুবচন ঃ সং -স্তি > প্রা-বা -স্তি। যেমন, ভণস্তি, চাহন্তি। প্রাচীন 
বাদ্ালায় মৈথিলীতে ও অবধীতে -'থি” পাওয়া যায়। যেমন, প্রা-বা ভণথি, 
বোঁলথি ; প্রাচীন অবধী টলথি («পর্বতউ টলথি বিপিঠ কি বল”-পর্বতকং 
টালয়তি বিশিষ্টঃ কিং বলাৎ)। এই “খি’ আসিয়াছে সংস্কৃত ‘অস্তি’ হইতে 
নিফাশিত স্তি’ হইতে । সং অস্তি > প্রা, অপ অথি > প্রাচীন অবধী আঘিঃ 
সং নাস্তি > প্রা, অপ ণথি। প্রাচীন গুজরাটাতে পাই “অই” ঃ করই। 


[খ] মধ্য বান্দাল!য় বচনভেদ লুণ্ত। এখানে বিভভ্িগুলি সব গ্রাচীন 
বাঙ্গালার মতো নয়। 


উত্তম পুরুষ £ (১) সং -মঃ (পরশ্মৈপদ বহুবচন) > অপ -ম (বঁ ) > গ্রা-বা 
৯ > ম বা-ও২। যেমন, সং করোমঃ > অপ করম (*করবঁ)>ম বা করও, 
করে) হও বধগু। তু” প্রাচীন অবধী হউ, টালউ, করউ, আচ্ছউ ১ প্রাচীন 


* পাব| “সি! বিভক্তির মূলে সম্ভবত “দৃসি' বিভক্তি ছিল। এই বিভক্তি 'অস্‌ ধাতুর 
মধ্যম পুরুষের আদিম রূপ সং *অস্সি ( 


‘অসি'র পূর্বতন রূপ তু* প্রাচীন গ্রীক ০৪9) হইতে 
নিদ্ধাশিত বলিয়! মনে হয়। 


২ অরনৃ্চকীৰ্তনে সর্বদা একবচন, ‘ময়া'-জাত কর্তৃপদের সহিত অন্বিত। 


বর্তমানের বিভক্তি ১৯৭ 


উড়িয়া অছু'। (২) সং-র- (ভাবকর্মবাঁচ্যের বিকরণ ) + -তি > মবী -ইএ১ 
(ভাবকর্মবাচ্য £ অন্মাভিঃ *কর্ধতে > ম-বা আঙ্ধে করিএ। (৩) সং -ত- 
(নিষ্ঠা, ভাবকর্শবাঁচ্য ) > ম-বাঁ-ই (ঈ)* £ সং অস্মাভিঃ *করিতম্‌ (-ক্কৃতম্) 
> মা-ব| আন্ধে করি (করী )। তু” প্রাচীন উড়িয়া আস্তে ডরি। 

মধ্যম পুরুষ £ (১) সং-পি > ম-বা-পি। যেমন, করসি, চাহনি, দেসি। 
(২) সং -থ (বহুবচন ) > ম-বা -হ()। যেমন, যাহ(), পালাহ(), করহ। 
(৩) সং -ত (অনুজ্ঞার বহুবচন) > ম-বা-অ। যেমন, কর, চল, যা। 

প্রথম পুরুষ £ (১) সং-তি > ম-বাঁ-ই, এ। যেমন, সং দয়তি > দেই; 
যাই (যায়); করে, চলে। (২) সং -তি > ম-বা লুপ্ত ২ যেমন, জাগ” 
এ জাগই ; করঃ < করই। (৩) সং-য়- (ভাবকর্মবাচ্য ) + -তি > ম-বা 
-অএ -ইএ। যেমন ধরএ থাকিএ, শুণীএ, কাঁটিএ (আদি-মধ্য বাদ্ধালায় এগুলি 
পূরাপূরি কর্ণভীববাচ্যের পদ ছিল)। (৪) সং -স্তি (বহুবচন ) > ম-বা 
-স্তি,-তি। যেমন, করন্তি, দেস্তি ( দেতি ) শতৃ-প্রত্যয়ের প্রভাবে বিভক্তিটি 
(অ) স্ত, -এন্ত > -এন" রূপও লইল। যেমন, বোলস্তি, বোলেন্ত, বোৌলেন। 
এগুলি সম্্রমাত্বক পদ, গোৌরবে-বহুবচন হইতে উদ্ভৃত। (৫) অবহ্ট্ঠ -হি 
(বাঙ্জালায় নাই) > প্রাচীন অবধী বসহি' (সং বসস্তি)। বিভক্তিটির মূল 
অনির্ণীত। 


[গ] আধুনিক বাঙ্গালায় বিভক্তি 

মধ্যমপুরুষ ই (১) তুচ্ছার্থক,_ম বা -সি > -ইস, -অস (উপভাষা )। 
যেমন, করিস, করস (উপভাষা)। (২) সাধারণ,_ম বাহ > -অ। যেমন, 
কর (করো), যাঁও।« (৩) সম্রমে,"__ম-বা (প্রথমপুরুষ) > -(এ)ন্‌। 
যেমন, করেন, যান। 

প্রথম পুরুষ £ (১) সাধারণ__ম-বা-(ই)এ ৯-এ। যেমন, করে, চলে, 
যায় (> যাএ), শোয় (> শোএ)। (২) সম্ভমে,_ম-ব! -(এ) সন্ত »-(এন্‌। 
যেমন, করেন, যান ॥ 


» প্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বদ! বহুবচন, “অস্মাভিঃ-জাত কর্তৃপদের সহিত অশ্বিত। 

২ অপ্রচলিত ৷ ৬ শ্রীকৃষণকীর্তন, ‘এ তোর নব যৌবনে অহোনিশি জাগ মোর মণে'। 

* এ, ‘যদি কাহঞি কর পার'। রর 

* পুরানো সাধুভাবায় ও কাব্যের ভাষায় “হ' বিভক্তির পদ মিলে। ৬ ‘আপনি’ সহযোগ । 
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১৮. নির্দেশকভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎ কাল 

মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের পদ ( যেমন, 'করিব্যতি') প্রাচীন বাঙ্গালায় কিছু কিছু 
ছিল তবে তখনই এই ভবিত্যৎ কালের পদগুলিতে অনুজ্ঞা ভাবের গ্যোতন] দেখ! 
দিয়াছিল। মধ্য ও আধুনিক বান্গালায় মধ্যম পুরুষের মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের 
পদ প্রায়ই অনৃজ্ঞা ভাবের ভবিষ্যৎ কালের পদে পরিণত হইয়াছে। 

প্রাচীন বাঙ্গালায় শুধু মধ্যম ও প্রথম পুরুষের একবচন পাওয়া গিয়াছে। 
প্রাচীন অবধীতে ও গুজরাটাতে উত্তম পুরুষ আছে। যেমন, প্রা-অ পড়িহউ 
< সং পঠিস্তামি ১ প্রা- গু করিস (একবচন ), করিসিয়1 (বহুবচন )। 

মধ্যম পুরুষ ঃ সং মাররিস্তসি > প্রা মারেস্সসি, *মারিহসি > প্রা-বা 
মারিহদি ; সং ভবিষ়সি > প্রা হোইস্সনি, *হোইহিসি > প্রা-বা হোসিসি > 
মবা হওপি। তু” প্রাচীন অবধী আচ্ছীহসি, প্রাচীন গুজরাটা করিনি 
(একবচন )। 

প্রথম পুরুষ £ সং কথরিষ্যতি > প্রা কহেস্সই, *কহিহিই > প্রা-বা কহিহ 
(=কহিহই ); সং করিস্ততে > গ্রা করিস্দই, কহিহিই > প্রা-বা করিহ 
- (=করিহই ) > ম-বা করিহে। তু" প্রাচীন অবধী করিহ ; প্রাচীন গুজরাঁটা 
করিসিই (একবচন) প্রাচীন অবধী বধাবিহত্তি ( < *বৰ্ধাপয়িষ্যস্তি) ১ প্রাচীন 
গুজরাটা করিসিই (বহুবচন) 


১৯. অন্ুজ্ঞ| ভাবে বর্তমান কাল 


বান্গালায় অনুজ্ঞা ভাবে দুই কাল, বর্তমান ও ভবিশ্যৎ। দুইটিই মৌলিক অর্থাৎ 
সংস্কৃত সমাপিক|-ক্ৰিয়াজাত। সংস্কৃতে ভবিষ্যত অন্জ্ঞা নাই, কিন্তু কথ্য সংস্কৃতে 
(Spoken Sanskrit) ছিল, এবং তাঁহার দুই একটি নিদর্শন রামায়ণ- 
মহাভারতের ভাষায় (Epic Sanskrit) লভ্য। কোন কোন প্রাক্ৃতেও 
ছিল। সেই সুত্রে বাঙ্গালা আনিয়াছে। বাঞ্গালায় ভবিষ্যৎ অন্থজ্ঞার কোন 
কোন পদ বর্তমান হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে | 

অন্থজ্ঞা ভাবে উত্তম পুরুষ নাই। 
পপ্তপ্রায়। পরে বিলুপ্ত । 


[ক] বর্তমান কালে অন্ুজ্ঞার বিভক্তি ও রূপ 
৯ মধ্যম পুক্ুষঃ (১) সং 9 (একবচন ) > প্রাণ» প্রা-বা০ঃ সং 
সয় > প্রা স্চার > প্রা বা ঢাল > আ ৰা চাল্‌; সং পৃচ্ছ > প্রা পুচ্ছ 


একবচন-বহুবচন ভেদও প্রাচীন বাঈ্রালায় 


অনুজ্ঞার বিভক্তি ১৯৯ 


ঘন, আ-বা পুছ; ঈবুধ্য > প্রা বুজঝ > প্রান ম-বা বুঝ > আ-বা বৌঝ।১ 
(২) সং -হি, -ধি (একবচন) > প্রা -হি (মধ্য ও আধুশিক বান্দালার এ 
বিভক্তির পদ নাই ) ২ সং যাহি > প্রা জাহি > প্রা-বা জাহি ; সং *ভবহি > 
প্রা হোহি > প্রা-বা হোহি ; তু” প্রাচীন গুজরাট করি < প্রা করেহি < সং 
*করয়হি। (৩) সং-ত (বহুবচন) > প্রাঅ > প্রা-বা-অঃ সং জানত > 
প্রা *ঈজাণঅ > প্রা-, ম-বা জাঁণ > আ- ম-বা জান ; সং *করত > প্রা *করঅ 
এপ্রাবা কর > আঁবা কর্‌; সং যাত > প্রা *দাঅ > আ রা জা। 
(9) সং -থ (নির্দেশক বর্তমান, বহুবচন) > প্রা -হ > প্র-বা-হ > মবা 
হ() > আ-বা-ও সং বাথ > প্রা জাহ > ম- বা জাহ, জাহা > আ-বা 
যাও; সং *করথ > প্রা *করহ > ম-বাকরহ > আ-বা করো? সং ছেদয়থ 
> প্রা *ছেঅহ > প্রা বা ছেবহ। (৫) সং -থস্‌ (নির্দেশক বর্তমান 
দ্বিচন) > প্রা -হ > আ বা হুঃ সং যাথঃ > প্রা জাহু ; সং ভবথঃ > প্রা 
হোহু > প্ৰাবা হোহু। 

প্রাচীন বাঙ্গালায় নিষেধার্থক ‘মা!’ যোগে -‘অ’ -ও', “হি’_তিন অনুজ্ঞারই 
ব্যবহার ছিল। যেমন, ‘মা ভোল’ ( -ভুলো না, ভুলিস না), মা কর” মা 
লেহু’ ; ‘মা জাহী, ‘মা হোহি’। ‘ন’ শব্দের যোগে -হ' অনুজ্ঞার ব্যবহার 
ছিল। যেমন, ‘ন ভুলহ’ ( =ডুলো না, ভুলিস না)। না" শবের ব্যবহার মধ্য 
ও আধুনিক বাঙ্গালায় নিষেধাত্মক অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থে নির্দেশক বর্তমানের ব্যবহার 
হয়। যেমন, করিস না, যান না। 'জণি” দি", ‘যেন’ প্রভৃতি যৌগেও 
অন্নজ্ঞা ও সম্ভাবক ভাবের অর্থে বর্তমান কাল ব্যবহৃত হইত ও হয়। যেমন, ‘সে 
জণি এহাক “শুনে” (শ্রীক্্চকীর্তন)। তু” প্রাচীন অবধী ‘পপু জণি করনি’ 
( = পাপ করিস্‌ না) । 

২. প্রথম পুরুষ £ (১) সং-তু (একবচন ) > অপ -উ > প্ৰা-বা-উ > 
ম-বা-উ (4-স্বাথিক -ক) > আ-বা-উক : সং করোতু > প্রা-বা করউ > 
ম- বা করউ > আ-বা করুক, সং দয়তু (=দদাতু ) > প্রা- বাদেউ > মা 
বা দেউ, দেউক > আ-বা দিউক > দিক (দেক), সং *উদীয়তু (= উদীয়- 
তাম্‌ ) > অপ উইজ্জউ > প্রা- বা উইজউ ( ক্মবাচ্য ) সং * যায়তু 
( -যারতাম্‌ ) > প্রা- বা জাইউ (‘বাট জাইউ’ ( =বত্ম গম্যতাঁম্‌) > ম- বা 


১. চর্ধাগীতিতে মধামপুরুষের কর্তা কখনো কখনো বিভক্তির মতো বসে। যেমন, 'বাহতু 
( = বাহ তু )ডোস্ছি বাহ লো ভোখি'। 


২০/০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


জাইউ ( ভাববাচ্যে অনুজ্ঞা )। (২) আ- বা -উন্‌ (স্তৰে, মধ্যম পুরুষেও ) > 
উন (নির্দেশক বর্তমানের প্রভাব-জাত অথবা স্বাধিক )ঃ করুন্‌, দিউন্‌ > 
দেন্‌ (দিন), বাউন্‌ (বান্‌)॥ 


২০. অনুজ্ঞ| ভাবে ভবিষ্যৎ কাল 

নির্দেশক ও অনুজ্ঞাভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের রূপ অপভ্রংশ অবধি 
পুরামাত্রায় বজায় ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালায় অল্প কিছু পদ আছে, এবং মধ্য 
বাঙাল যৎকিঞ্চিৎ চিহ্কাবশেষ আছে। 

অঈজ্ঞা ভাবে ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট রূপ শুধু সাধারণ মধ্যম পুরুষেই আছে। 
যেমপ, ম- বা করিহ (> আ বা করিও > ক'রো) > সং করিধ্যথ, *করিস্তত ১ 
যাইহ > যান্তথ, *যাস্তত। রীুকীর্তনে রুদ্ত অতীত কাল হইতে আগত 
“লি? বিভক্তিও দেখা যায়ঃ করিহলি (করিও), দিহলি ( = দিও), চলিহলি 
( =চলিও ), গড়াহলি(-গড়াইও )।৯ প্রথম পুরুষে এবং তুচ্ছার্থক ও সম্ত্রমীত্মক 
মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় নির্দেশক বর্তমানের পদই ব্যবহৃত হ্য়॥ 


২১. কৃদন্ত অতীত কাল 

সংস্কৃত অতীত কালের পদ বাঙ্বালায় একেবারে লুপ্ত। একটি আছে অব্যয় 
অভাববাচক রূপে _আ-বা নাই > প্রা বা নাহি > সং নাঁপীহ। বাঙ্ধালার 
বিশিষ্ট অতীত কাল সংস্কৃত নিষ্ঠ (Past Participle) প্রত্যরজাত শব্ধ হইতে 
আসিয়াছে। এই প্রত্যয় (-‘ত, ইত”) সকৰ্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে, অকর্মক 
ক্রিয়ায় ভাব- অথবা কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হইত। যেমন, ( কর্মবাচ্যে ) তেন ইদং 
কতম্‌, (ভাববাচ্যে) তেন গতম্‌, (কর্তৃবাচ্যে ) স গতঃ। প্রাচীন বা্ধালায় ॥ 
গত্যর্থ ও: অন্তয্থ প্রভৃতি খাঁটি অকৰ্মক করিয়া ছাড়া সর্বত্র কর্মভাববাচ্যেই অতীত- 

কালের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, 'জাহের বাণ চিহ্ন রব ণ জাণী*-যস্ত বর্ণ? 
চিহ্নং রূপং ন জ্ঞাতম্‌, কিন্তু চি মোর কহি গই পইঠা” -চিত্তং* মম কুত্ৰ গত্বা 
প্রবিইম্‌। প্রাচীন বাঙ্গালার অতীত কালে কর্মবাঁচ্যে সকর্মক ক্রিয়ীপদে কর্তার 
(অর্থাৎ উক্ত’ কর্মের ) অনুযায়ী লিশ্বপ্রত্যয় যুক্ত হইত।২ অকর্মক ক্রিয়াপদ 
বরাবরই পুরাপুরি কর্তার বিশেষণ ছিল। যেমন, চর্যাগীতিতে__“আলিএ 


উনি সন্তৰ ‘লি’ ( -লইও, নিয়ো) হইতে আগত ৷ তাহা হইলে অর্থ হয়_-করিয়া 
লইও ইত্যাদি । 


* অতীত কালে লিঙ্গ বৈশিষ্টয শুধু “ইল"অন্ত অতীতেই 


দেখা যায়। 


কদন্ত অতীত ২০১ 


কালিএ বাট রুদ্ধেলা'-আঁলিনা কাঁলিনা বস্ত রুদ্ধম্‌, "মই দেখিল’ =ময়! দৃষ্টম্‌ 
'রাতি পোঁহাইলী'_রাৰ্রিঃ প্রভীতায়িতা, ‘চলিল কাহ"-চলিতঃ কৃষ্ণঃ, ‘জেজে 
আইলা তে তে গেলা’= যেন যেন আগতং তেন তেন গতম্‌ (অথবা, যে যে 
আগতাঃ তে তে গতাঃ )। মধ্য বান্দালার এই রীতি খানিকটা লুপ হইল, শুধু 
আদি স্তরে, অকর্যক ক্রিয়ার কর্তা স্ত্রীলিন্ব হইলে, অতীত কালে স্বীপ্রত্যয় গ্রহণ 
করিত। যেমন, “ঘরক আইলী বড়ারি' ‘ঈষত হাসিলী চন্দ্রাবলী’, “মুরুছা 
গেলী রাধিকা” ‘শচী হলী ( - হইলী ) অচেতন? । 

বাপ্ধালায় কৃদন্ত অতীত কালের পদ ছুই শ্রেণীতে পড়ে_'-(ই) ল’-প্রত্যয়- 
হীন, (২) (ই) লশ প্রত্যরযুক্ত। 

ল-প্রত্যয়হীন অতীতে লিঙ্দ-, পুরুষ ও বচন-ভেদ নাই। ধ্বনিপরিবর্তন 
অনুযায়ী এই শ্রেণীর অতীত কাঁলের পদ তিন রকমের হইতে পারে । 

(১ “তি” প্ৰত্যয়যুক্ত। সং প্রবিষ্ট > প্রা পইট্ঠ-  প্রাবা পইঠ, 
পইঠা (যেমন, ‘কাহ্ন কাঁপালী যোগী পইঠ আচারে?) সং নষ্ট- > প্রা ণট্ঠ > 
প্রা-বা ণঠা (ইন্দি-বিষয়া নঠ!'=ইন্দ্রবিষয়ঃ নষ্টঃ) 3 সং দৃষ্ট" ৮ পা দিট্ঠ > 
প্রা-ব৷ দিঠা (“আঙ্গা সানে দিঠা")। এই ধরণের অতীত কালের পদ প্রাচীন 
বান্ধালীতেও খুব কম দেখা যাঁয়। পরে এ ধরণের পদ যেগুলি চলিত ছিল 
সেগুলি বিশেষ্য অথবা বিশেষণে পরিণত হইয়াছিল । 

(২) “ইত, প্রত্যয়ান্ত £ সং বাহিতঃ (প্রথমীর একবচন পুংলিঙ্দ ) > প্রা 
বাহিও > অপ বাহিউ > গ্রা-বা বাহিউ । যেমন, 'বাঁজ-ণাঁবপাঁড়ী পউমা খালে 
বাঁহিউ'-বজনোপাটিকা পদ্মা-খাতেন বাহিতঃ (-বাহিতা), দসহর গউ নিবাণে’ ও 
= শশধরঃ গতঃ নির্বাণে, “কমল বিকসল" > কমলং বিকশিতঃ (= বিকশিতম্‌ )। 
সং চলিতঃ (চলিতকঃ ) > অপ অলিঅ (চলিঅঅ) > প্রা-বা চলিঅ, চলিআ 
(‘কাহ ডোদ্বী-বিবাহে চলিঅ!’)। সং কৃতঃ (ক্ৃতকঃ) > প্রা-বা কিঅ 
(‘জউতুকে কিঅ আগুতু ধাম’) । সং *ভবিতঃ ( =ভূতঃ ) > প্ৰাবা ভইঅ 
(‘কাহ ভইঅ কবালী’)। সং *জানিতঃ ( = জ্ঞাতঃ ) > প্রা জাণিএ (প্ৰাচ্য! ) 
> অপ জাণিই, জাণী > প্রা-বা জাণী (‘জাহের বাণ চিহ্ন রব ণ জাণী’ ), ম-বা 
জানী (“বাপ স্থবল মোর নান্দঘরে জানী’)। সং জালিতঃ > প্রা জালিএ 
(প্রাচ্ঠা) > অপ জালিই > প্রা-বা জালী ( “দীবা জালী’)। সং ঈব্যাখ্যানিতঃ 
(5ব্যাখ্যাতঃ) > প্রা বক্খীণিএ (প্রাচ্যা) > অপ বক্খাণিই > প্রা-বা 
বখাণী (‘সো কইসে আগমবেএ বখাণী”)। মধ্য বাঙ্গালায় এই ধরণের 


২০২ ভাষার ইতিবৃত্ত 


অতীত কালের ব্যবহার কিছু কিছু আছে। যেমন, 'দান ছাঁড়ী পরনারী 
কিসক বাখানী” “হেন আলাগন কথা শুনী কোণ রাজে । আধুনিক বানালাম 
এই ধরণের অতীত বর্তমানের সঙ্গে মিশিরা গিয়াছে, তাই সাধারণত সেগুলিকে 
অতীত-অর্থে বর্তমান (“বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্‌ বা”) বলিয়া ধরা হয়। 
যেমন, সে কথা যখন শুনি তখন বলিবার কিছু ছিল না। 


-(ই ) ল'-পদগুলিই বাঙ্গাল ভাষার বিশিষ্ট অতীত কাল। প্রাচীন বাদ্বালায় 
কর্মবাচ্যে কোন বিভক্তি যোগ হইত না, তবে ‘উক্ত’ কর্ম দ্রীলিদ্গ হইলে 
্রীপ্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন, “মই দেখিল’= ময় দৃষটম্‌, "মেলিলি কাচ্ছি'মুক্তা 
কক্ষিকা, 'সবরী নিচেবণ ভইলী’=শবরী নিশ্চেতনা ভূতা, 'সঙ্থুর! নিদ গেল” 
শব: নিদ্রাং গত, ‘পইঠেল গরাহক’=প্রবিষ্টঃ গ্রাহকঃ। 

কর্তৃবাচ্যে অতীত কালে প্রাচীন বা্দালায় এই প্রত্যয়গুলি দেখা যায়, 
উত্তমপুরুষে “ক, “ই” (স্বীপ্রত্যয়-জাত ?); মধ্যমপুরুষে এসি’ (এবং 
‘এস’ ? ), “ই. প্রথমপুরুষে “সি, -আ” -ই’। 

মধ্য বাঙ্ালায়_উত্তম পুরুযে-‘ও’ (বর্তমান কালের বিভক্তি), ‘আহোঁ’, 
“আও” (> স্বাথিক “আ?+অহম্‌ জাত’ “হো")$ মধ্যমপুরুষে “আ?, 
“আহা”১ এ (-এ)৮৯ এই’; প্রথমপুরুষে “ই” এ (এ) আস্তি (-আস্ত, 
-অন্ত, -এন্ত ), -এন’*। 

আধুনিক বাঙ্গালায়_ উত্তমপুরুষে *উম্‌» “আম, 2(অ)ম্ “এম্‌ 
ইত্যাদি ; মধ্যমপুরুষে “ই” ( তুচ্ছার্থে ), ‘অ?’ (উপভাষা), এ (সাধারণ ), 
‘এন্‌’ (সন্ত্রমে ) ; প্রথমপুরুষে -এ (সকৰ্মক ক্রিয়ার, পশ্চিমবঙ্গের কথ্য 
ভাবায় ), -এন’ (সন্তরমে )। 

মৈথিলী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষায় অ-কারান্ত পদে “(অ)-ল’ প্রত্যয় হয়। এই 
ধরণের পদ বৈষ্ণব-পদাবলীতে খুব আছে, ব্রজবুলির প্রভাবে । শ্রীকুষ্ণকীর্তনেও 
আছে ( যেমন, ধরল, জাণল, করলে? )। 

মধ্য বাদালায় এবং আধুনিক সাধুভাবায় (এখন অপ্রচলিত) প্রথমপুরুষে 
“এ বিভক্তির পর স্বাথিক “ক' প্রত্যয় ( অথবা “ক অন্ত্য-আগম ) দেখা বাঁয়। 
যেমন, কিরিলেক, দিলেক, জানিলেক। প্রাচীন বার্ধালায় দুইটি মাত্র উদাহরণ 
পাই ১ “কীস কএলেক (=করিলেক ) অদভূত, 'জালিলিক দীবা?। 


3 ছন্দের অনুরোধে দ্যক্ষরীভূত। . ২ ক্রচিং স্বার্ধিক হে’ যুক্ত। ৩ জজ্রমে। 


কৃদন্ত অতীত ২০৩ 
রাঁটী উপভাষায় এবং অন্তত্র সকর্গক ও অকর্ণক ধাতু-ভেদে প্রথমপুরুষের 
রূপে যে পার্থক্য দেখা যায় (“দিলে_-গেল' ) তাহার মূল পায়! যাইতেছে নিয়া 
পীরুতে। নিয়ায় ‘দিত’=দিল, কিন্তু ‘দিতগ’ ( < *দিতক- )= যাহা দেওয়া 
হইয়াছে। স্থতরাং, ‘সে দান দিলে’=তেন দানং দত্তম্‌ ( কর্মের বিশেষণে), ‘সে 
গেল’=ন গতঃ (কর্তার বিশেষণ )। প্রাচীন বাদ্বালায় এই পার্থক্য দেখা যায় 
না, তবে অকর্ক ক্রিয়ায় “আ! বিভক্তি বা প্রত্যয় পাই। যেমন, গেলা 
( = গেল ), ভইলা, রুধেলা, আইলা ( =আইল ), স্থতেলা। 

উত্তমপুরুষ £ প্রা-বা ( কর্তৃবাচ্যে ) ফিটলেনু (= খুলিলাম), ‘হাউ আচ্ছিলেন্ছ, 
হাউ স্থতেলি’ (তু” প্রাচীন ওড়িয়া ‘নিস্তারিলি মুহি’); (কর্ণবাচ্যে ) মই 
বুঝিল'” “মই দেখিল’ । ম-বা মো বুইলো, আইলাহো, আন্দে বুইল ; আছিলো? 
(তু প্রাচীন ওড়িয়া আস্তে পাইলু, দেখিলু) ; অ-বা বুঝিলাম, বুঝলুম্‌ (বুঝন), 
বুঝলম, বুঝলাম, বুঝলেম ; এলুম (এন ), এলম, এলাম, এলেম । 

'মধ্যমপুরুষ £ প্রা-বা আইলেসি, অছিলেমি ; মব] মৈলিসি, আছিলাহা, 
ছিলা; আ-বা আসিলি, এলি, আসিলে, এলে, এলেন (সন্ত্রমে ), ছিলি, ছিলে, 
ছিলেন (সন্ত্রমে )। 

প্রথমপুরুষ £ প্রা-বা নিলেসি, ভইলেসি, (তু” প্রাচীন অবধী কিএনি )। 
নিএসি ; সুতেলা, ভইল(), আইল(), চলিল, গগেলী জাম’ (_গতং জন্ম) 
স্্রীলি্দে_বাধেলি মাআ হরিণী” 'রাতি পোহাইলী”। আলি (“আলিছিল 
নান্দের নন্দন’ ), মাইলে ( =মারিল ), নিলেক, আইলা, আছিল) স্ত্রীলিদ্দে_ 
আইলী, থাঁকিলি, চলিলি, ভেলী । সন্্রমে__গেলান্তি, গেলান্ত, দিলেন্ত । আ-বা 
করিল (করুলে ), দিল (দিলে ), গেল, করিলেন, (করুলেন ), দিলেন, গেলেন | 

শতৃ-প্রত্যয়জাত অতীত কালের বিচার নিত্যবৃত্তের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ॥ 


২২. কৃদন্ত অতীত কালের রূপ 


প্রাচীন বাঁদ্ধালা আদি-মধ্য অন্ত্য-মধ্য আধুনিক 
উত্তম ( কৰ্তৃ) আছিলেম্থ 
ভইলিং ভৈলি 
আইলাহো১, আইলো১ আইলু:  এলুয, এলাম 
আইলাড: আইলাম এলেম 


১ একবচন। 
২ মানভূমে ‘গেলি’ ( - গেলুম ) ইত্যাদি পদ আছে। 


২০৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 


প্রাচান বাঙ্গালা আদি-মধ্য অন্ত্য-মধ্য আধুনিক 
উত্তম (কর্ণ) দেখিল দেখিল: দেখিল? 
মধ্যম আইলেসি মৈলিনি 
আইলা(হা) আইলা এলে 
আইলি এলি 
করিলে(হে) করিলে করলে 
প্রথম গেল, গেলা গেল, গেল! গেল, গেলা গেল 
গেলান্তি, গেলান্ত গেলেন্ত, গেলেন গেলেন 
কএলা! কৈল, কৈলে কৈল, কৈলে 


ভরিলী (স্বী চলিলী 
করিল, করিলে করিল, করিলে, করল, কর্লে ॥ 


নন ২৩. ক্কদন্ত ভবিষ্যৎ কাল 
বাঙ্গালা রুদন্ত ভবিষ্যৎ সংস্কৃত সেট্‌-ধাতুতেং -তব্য’ -প্রত্যয়জাত “ইব’ যোগে 
নিষ্পন্ন হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় ভাবকর্মবাচ্যে কোন বিভক্তি যুক্ত হইত না। 
কিন্তু কর্মবাচ্যে উক্ত স্্ীলিদ হইলে শ্বীপ্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন 'মই ভাইব 
(< ভাবয়িতব্য-) কীষ’, ‘্বাকপথাতীত কাহিব ( < কথর্নিতব্য- ) কীস’, ‘জই 
তুম্‌হে লোঅ হে হোইব ( < ভবিতব্য-) পারগামী’, শাখি করিব জালন্ধরি 
পাএ+ ‘করিব নিবাস’ (এ নিবাঁসঃ কর্তব্যঃ), “মই দিবি পিরিচ্ছা” ( = ময়া 
দাতব্যা পৃচ্ছা), ‘খাইব মই, ( -ময়া খাদিতব্যম্‌), "থাকিব তই, (= ত্বয়া 
স্থাতব্যম্‌ )। তু’ প্রাচীন অবধী ধিমু, করব’ ( = ধর্ম: কর্তবাঃ )। প্ৰাচীন 
বাঙালাতেই “ইব’ -যুক্ত পদ কিছু কিছু কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আমিতেছিল। সেই 
শব পদে এ (-এ), বিভক্তি দেখা যায় | যেমন, মধ্যম পুরুষে_-“জই তুদ্দে 
ভহুকু অহেরি ভাইকে" (-ষদি তুমি, ভূঙ্বকু, শিকারে যাইবে )। 

নয বাদালায় উত্তমপুরুষে “ও (-অপ্ ) মধ্যম পুরুষে এ (-এ )'* 
(সাধারণ) ও “ই, ( তুচ্ছার্থে ), এবং প্রথম পুরুষে “এ (এ) বিভক্তি 
যুক্ত হয়। বিভক্তিহীন প্রথম পুরুষ এবং (“আদ্ি” যোগে ) উত্তম পুরুষও যথেষ্ট 


যা (বা্ত-তে), বিদ্‌ ( বেং-্ত-তি )। 
হে হে) যুক্ত হয়। যেমন, দিবেহে, উঠিবেহে। 


নিত্যবৃত্ত কাল ২০৫ 


আছে। ব্রজবুলির প্রভাবে “অব" -যুক্ত পদও কিছু কিছু পাওয়া যায় মধ্য 
বাঙ্গালা । যেসব, যাঅব (= যাইব ), করবি (-তুই করিবি)। 

আধুনিক বাঙ্কালায় ভবিগ্যৎ কালের বিভক্তি,_-উত্তম পুরুষে 0$ মধ্যম 
পুরুষে ই’ ( তুচ্ছার্থে ), 5এ' (সাধারণ ) ও “এন" (সন্্রমে )) প্রথম পুরুষে “এ 
(সাধারণ) ও ‘এন’ (সন্তরমে)। মধ্য বাহ্ধালাঁর মতো আধুনিক সাধুভাষায়ও 
একদ! -এ' বিভক্তিযুক্ত প্রথম পুরুষে স্বাথিক (অথবা অস্ত্য-আগম ) ক" যুক্ত 
হইত। প্রাচীন ওড়িয়ায়__উত্তমপুরুষে “যিবি মুহি’, মধ্যমপুরুষে 'সংহারিবু 
তুহি'। 

উত্তমপুরুষ £ ম-বা নিবেদিবৌ, করিবৌ, বধওঁ, যাইব ( আঙ্গে ); আ-বা 
করিব ( ক'র্ব ), যাইব ( যাব )। 

মধ্যমপুরুষ ২ প্রা-বা জাইবেঁ। ম-বা করিবে, করিবে, করিবি।১ আ-বা 
করিবি ( > ক’র্বি ), করিবে (> ক'রবে ), করিবেন ( ৯ কার্ুবেন)॥ 


২৪. নিত্যবৃত্ত কাল 

বান্ষালায় নিত্যবৃত্ত কালের পদ সংস্কৃত শতৃ-পদ হইতে আপিয়াছে। অর্বাচীন 
অপভ্রংশে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্বাৎ তিন কালেই শতৃ-পদের ব্যবহার ছিল।২ 
তবে প্রাচীন বাঙ্গালায় সমাপিকা ক্রিয়ারূপে শতৃ-পদের ব্যবহার খুবই কম। 
যাহা আছে তাহা সাধারণত নিত্যবৃত্ত বর্তমানের অর্থে, কচিৎ অতীতের অর্থে । 
যেমন, ‘ণিঅ ঘরিণি লই কেলি করন্ত,’ ‘পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তে মাঙ্বে', ‘বেনি বাট 
বহন্ত, ‘উইঅউ রে ভুস্থকু-তারা, শাস্তি ভণই পোহান্ত (< প্রভাতীয়ন্ত-) 
পহার!’ ( =প্রভাঁতিল প্রহর )। প্রাচীন অবধীতে ল্‌ঙ. (Conditional Tense) 
-অর্থে নিত্যবৃত্ত কাল চলিত হইয়াছিল। যেমন, ‘জই পাবত তব করত’ 
(= যদি পাইত তবে করিত )। 

মধ্য বাক্গালায় নিত্যবৃত্ত একটি পূর্ণ পরিণত কাল। তবে তাহাতে সামান্য 
(অর্থাৎ অনির্দিষ্ট, ০৮১56) অতীতের অর্থ দৈবাৎ পাওয়া যায়। যেমন, 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে__“বিধি না লিখিত ( =লিখিল ) তার কপালের ভাতে’, “কিনা 
বিধি লিখিত* কপালে’, ‘পূর্ণ ঘট্‌ পাতি বড়ায়ি চাহিত* ( =চাহিল ) মঙ্গলে’ । 
আধুনিক বাঙ্গালায় পূর্বাঞ্চলের কোন কোন উপভাষায় ও বিভাষায় ভবিষ্যৎ 
কালে নিত্যবৃত্তের ব্যবহার আছে। 

১ শ্রীকুষঃকীর্তনে 'ই' -যুক্ত মধ্যমপুরুষ নাই । ২ তু” পুরুষোত্রমের সুত্র “ত্রৈকাল্যে শতৃ”। 

* ‘লিখি ত’, ‘চাহি ত’ এভাবেও মেওয়া যায় । 


২০৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


আধুনিক বাদ্বালায় নিত্যবৃত্ের বিভক্তি অনির্দিষ্ট অতীতের মতোই, তবে 
প্রথমপুরুষে ‘এ! নাই, এবং মধ্যমপুরুষে তুচ্ছার্থে -ইস্‌*। মধ্য বাঁ্গালার পাই 
উত্তমপুরুবে ০৪১ মধ্যমপুরুবে “এ? | যেমন, উত্তমপুরুব__জাঁণিতৌ, যাইতৌ ; 
মধ্যমপুরুষ-_ খাইতে ; প্রথমপুরুষ-_থাঁকিত, হৈত ॥ 

২৫. ক্রিয়াপদে স্বা্থিক প্রত্যয় ও অন্ত্য-আঁগম* 

অর্বাচীন অপত্রংশেই ক্রিগ্নাপদে স্বাথিক প্রত্যয়ের মতো পাঁদপুরণাত্মক বিভক্তি- 
স্থানীয় পদের ব্যবহার দেখা দেয়। অবহট্ঠে '-জে' পাই ।৩ যেমন, 'ণউ তস্থ 
দোদ-জে একবিঠাই' (নাই তাহার দোষ একটিও স্থানে), এমই কহিঅ-জে'। 

ক্রিয়াপদে “ক” প্রাচীন বাঙ্গালার প্রথম পাইতেছি ( ‘কএলেক, 
জালিলিক')| মধ্য বাঙ্গালায় স্বাথিক প্রত্যর-বিভক্তি কয়েকটিই পাওয়া যাঁর £ 

বর (ম-বা)২* শোভের (৯শোভে), বাজের (স্বাঁজে), দিয়ার 
€_দিয়া)১ কহিয়ারেণ, ( =আমি কহি), দিরারু। (দেওয়া হোক) 
এখানে হয়ত “করু' ধাতুর পদ যুক্ত আছে ।* 

-ক (অ-কারাস্ত ও আ-কারাস্ত পদ ছাড়): বত্তমান_ _পোঁড়েক ; ভবিষ্যৎ__ 
নিবোক (উত্তমপুরুষ)) অতীতেৎ__নিলেক, জানিলেক ; অনুজ্ঞা 
(-ছুক ), দেউক । 

হা, -হে, -হেঁ, -হে| ঃ অতীত-_গেলাহা, হরিলেহে, পপরিলহে ; ভবিয়ং_ 
দিবেঁহে, ইত্যাদি । 

এগুলি সবই প্রত্যয় নয়; এগুলিকে অন্ত্--আগম অথবা স্বার্থিক অনুসর্গ 
স্থানীয় অব্যয় বলা যাইতে পারে; নামপদেও এগুলির ব্যবহার আছে। যেমন, 


আমিহো, কোনোহো। তু’ প্রাচীন ওড়িয়া-_ধরিবটা (ক্রিয়া), মুহিটা 
(সর্বনাম), বৈষ্বটা (নাঁম)। 


- আছুক 


> ‘আহে|’ পাই একটি উদ হরণে, ‘ভাগে পুণী জিলাহো৷ এখুনি মরিতাহৌ'। 

২ প্রত্যয় 8811৯) পিছনে বসে, এবং এক প্রতায়ের পরে অন্য প্রতায় যোগ হইতে পারে । 
সর্বশেষে যে সংখ্যা.কারক-পুরুষ-কাল-ভাব ইত্যাদি-বাচক প্রতায় যোগ হইলে শব্দ বা ধাতু পদে 
পরিণত হয় (অর্থাৎ বাকো ব্যবহৃত হইতে পারে ) তাহাকে বিভক্তি (Termination, Ending) 
বলে। ধাতুর অথবা! শব্দের পূর্বে প্রতায়ের মতো যাহা যুক্ত হয় তাহাকে বলে উপপাদ (Prefix) | 
ধাতুর মধ্যে অথবা ধাতু ও বিভক্তির মাঝখানে বাহা নিহিত হয় তাহাকে বলে বিকরণ 
(Stem-affix) | ইংরেজীতে 81 বলিতে suffix, prefix এবং infix সবই বুঝায়। বিভক্তির 
পরে যদি কিছু বুকত হয় যাহ! বিভক্তি নয় তাহাকে বলে অন্ত্য-আগম (Determinative) 1 

* তু’ প্রাকৃতপৈঙ্গলের টাকায় রবিকরের উদ্ধৃতি, “হহিজেরাঃ পাদপুরণে" | 


* প্রায় সব উদাহরণই ভীকৃষণকীর্তন হইতে । . « আধুনিক দাধুভাষায় এবং পশ্চিমবঙ্গের 
কোন কোন বিভাষায় আছে। * আধুনিক বাক্গালায় সর্বদা। - 


যৌগিক কাল ২০৭ 


মধ্য ও আধুনিক বা্ধালার পাদপুরক ‘ত (তো), অনেক সময় স্বাথিক 
বিভক্তির মতে যুক্ত হ্য়। যেমন, ম-বা ‘দেখিলত ধর্মরাজ মনসার ঘরে? ; আ-বা 
“তাহার দোষতো একটুও নাই’ । 

আদিম্বরলোপের ফলে ‘আনিয়া’ হইতে উৎপন্ন মবা “সিঙ? > আ-বা 
*সে) এবং ম-বা ‘গিআ? > আ-বা €গে’ যথাক্রমে বক্তার আভিমুখ্য ও 
প্রাতিমুখ্য জ্ঞাপন করে। যেমন, ‘আপন ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআ” 
(=চড়-সে), ‘আন গিআ (-আন-গে ) চন্দ্ৰাবলী’ ॥ 


২৬. যৌগিক কাল (Compound Tenses) 

যোঁগিক কাল সেই-ধরণের যৌগিক ক্রিয়াপদে (Compound Verb) 
অভিব্যক্ত হয় যাহার প্রথম অংশ কুদন্ত (অর্থাৎ “ই, -ইয়া, -ইল’-প্রত্যয়যুক্ত ) 
অতীত অথব! শত্ৰন্ত (অর্থাৎ “ই, -ইতে-’ যুক্ত) বৰ্তমান, শেষ অংশ ‘আছ’ 
(সং ‘অম্্‌’) ধাতুর সমাপিকা পদ, এবং দুই অংশের মধ্যে কোন ফাঁক নাই । 
যৌগিক ক্রিয়াপদের সঙ্দে যৌগিক কালের পার্থক্য দুই বিযয়ে,_ 
(১) দুই অংশের অবিছিন্নতায় এবং (২) ‘আছ’ ধাতুর অর্থপ্রাধান্তে । যৌগিক 
ক্রিয়ার অংশ দুইটির মধ্যে ঈষৎ বিরাম (8709609) আছে, এবং সেখানে 
‘আছ’ ধাতুর অর্থই প্রধান। যেমন, গাছটা রাস্তার উপর পড়িয়া আছে 
(-পতিতঃ বৰ্ততে, ইংরেজী_ies, fallen) | যৌগিক কালে দুই অংশ 
একেবারে জুড়িয়া যার, এবং সেখানে ‘আছ’ ধাতুর অর্থ নিতান্তই অল্পষ্ট ইহা 
উদ্দেশ্য-বিধেয়ের সংযোজক (0০০৮]৪) মাত্র । যেমন, গাছট! রাস্তার উপর 
পড়িয়াছে (= পতিতঃ, বৈদিক ‘পপাত’,_ইংরেজী 183 fallen) । 

প্রাচীন বান্দালায় যৌগিক ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যৌগিক কালের 
উদাহরণ মিলে নাই। যৌগিক কাল মধ্য বাঙ্বালায় কিছু কিছু পাওয়া যায়, 
আধুনিক বাঙ্দালার ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব । প্রাচীন বাদ্ালাঁয় শেষের 
দিকেই যে খোঁগিক কাঁলের ইডিয়ম দেখা দিয়া ছিল তাহা প্রাচীন অবধী, প্রাচীন 
মৈথিলী ও প্ৰাচীন ওড়িয়| হইতে অনুমান করা যায় । যেমন, প্রাচীন অবধী-_ 
“দেখইত আছ ( = দেখিতেছে )’; প্রাচীন মৈথিলী-_রাজ্যক কাহিনী হোইতে 
আছ (-হইতেছে”, গেলছে (গিয়াছে )3 প্রাচীন ওড়িয়া_করু অছি 
( =করিয়াছি ), কহিছন্তি (-কহিয়াছেন)। 

কিন্তু আরও একপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া আছে। সে যৌগিক ক্রিয়ার 


২০৮ ভাবার ইতিবৃত্ত 
প্রয়োগবাহুল্য সাধুভাষার বিশেষত্ব । এখানে প্রথম বাঁদটি বিশেষ্য (অথবা ক্রিয়।- 
বিশেষণ ) দ্বিতীয় পদ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম। যেমন) 'দান করে’ (দের ), 
“শক্ত করিয়া (আটিয়া) বধিল’ ; ‘নিদ্রা গেল’ ( =ঘুমাইল, ইত্যাদি 

যৌগিক কালের প্রথম অংশ “ই)'-যুক্ত হইলে ‘আছ’ ধাতুর বর্তমান 
কালের সন্ধে অচির-সম্পন্ন (Present Perfect) অর্থ এবং অতীত কালের 
সঙ্গে সুচির-সম্পন্ন (2৪5 P6০০8) অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, শ্রীরুঞ্কীর্তনে 
_নিআছিল, লইছে, পাতিআছে, শুনিআছ, ফুটিছে, ফুটিলছে, রহিলছে ? 
রাখিআছিল, ‘আলিছিল (> আইল-ছিল, = আসিয়াছিল ) নান্দের নন্দন” | 

“ইলঅন্ত প্রথমাংশধুক্ত যৌগিক কাল এখনও ঝাড়খন্তীতে চলিত আছে। 
মেনন, গেল্ছে, হ'ল্ছে। “ই"অন্ত প্রথমাংশযুক্ত যৌগিক কাল রাটীতে 
এবং শিষ্ট চলিতভাষায় অসম্পন্ন (0০7%11805) অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, 
ক'রছে (< করিছে) করিতেছে; ক'রছিল (করিছিল) -করিতেছিল। 

“ইতে৷-অস্ত প্রথমাংশযুক্ত যৌগিক কাল মধ্য বাঙ্গালার এবং আধুনিক 
সাধুভাষায় ও বঙ্গালী উপভাষায় অসম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে। 
রীরুষ্কীর্তনে ‘চিন্তিতে আছে’ ; আ-বা (সাধু) করিতেছে, 
বন্ধালী কর্ত্যাছে। 


সীমান্ত রাটীতে ‘আছ, স্থানে 'বট” ধাতু ব্যবহৃত হয় এবং মূল ধাতুরও রূপ 
হয়। যেমন, “সে করে বটে ( করেক্টে)?॥ 


যেমন, 
করিতেছিল ; 


২৭. কর্মভীববাচ্য, (Passive Voice) 
প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় ধাতুতে “য় 
আত্মনেপদ বিভক্তি দিয়! কর্মভাববাচ্যের পদ নিপন 
য়-তে (কর্তৃবাচ্যে ভবতি, গচ্ছতি )। গ্রারুতে আত্মনেপদের স্থানে পরন্মৈপদ 
হইল, এবং য়’ বিকরণে দুইরকম ধ্বনিপরিবর্তন দেখা দিল 
7 (-/৫- ) হইল সম্প্রসারিত “ইঅ- (-ঈঅ- ) 
হইল য-ফলা। স্থতরাং লিভ্যতে’ (1৫274) 
(৫27/419) > প্র লব্ভই ; প্রাকৃতের “ইঅ- 
ও প্রাচীন বাঙ্গালার মধ্য দিয়া মধ্য বাঙ্গালায় 


বিকরণ যোগ করিবার পর 
হইত যেমন ভূ-য়-তে, গম্‌ 


(১) স্বরযুক্ত 
(২) স্বরহীন €য়-, (-/৫-), 
> প্রা লভিঅই £ ‘লভ্যতে’ 
চিহ্নিত কর্মভাঁববাঁচ্য অপভ্ৰংশ 
পৌচিয়াছিল।২ যেমন সং 
হে ধাতু সকর্মক হইলে কর্মবাচ্য, অকৰ্মক হইলে ভাববাচা। ই! 


ইংরেজী 7১8551৮9 V০i০০ বলিতে 
বোঝায়। এইজন্য 'কর্মভাববাচা" সংজ্ঞাটি ব্যবহার করিতেছি। 
২ 
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যায়তে। 


কর্মভাঁববাঁচ্য ২০৯ 


ককর্ধযতে (৯০1/৫০) = ক্ৰিয়তে > প্রা, অপ করিঅই (করীঅই ) > প্রা-বা 
করিঅই+ (“সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই’ )  ম-বা করিএ (‘হেন কাম না 
করিএঞ’)। তেমনি কত্যতে > কটিঅই > কাঁটিএ > (ক্ষুরের উপরে রাধার 
বসতি নড়িতে কাটিয়ে দে’); *শ্রথ্যতেলশ্রয়তে > স্থণিঅই > শুনিয়ে 
‘ন! শুনিয়ে শ্রবণ” )১ ঈদৃক্ষতে _দৃশ্ঠতে > দেকৃখিঅই > দেখিয়ে (“মানুষে 
এমন প্রেম কভু না দেখিয়ে’)। আধুনিক সাধুভাষার এমন পদ কর্তৃবাচ্যের 
সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে (যেমন, এমন কাঁজ করে না), তবে পশ্চিমবন্দের অঞ্চল 
বিশেষে স্বতন্ত্র ইডিয়ম হইয়া রহিয়াছে ( যেমন, আর ভাত দিয়ে না > অপরং 
ভক্তং দীয়তে ন)। মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালা এইধরণের পদে বিধিলিঙের 
(অর্থাৎ শিষ্ট অনুরোধের ) ব্যঞ্জনা লক্ষণীয় (যেমন, আর ভাত দেবেন না1)। 

সংস্কৃতের য-ফলা-উদ্ভূত কর্মভাঁববাচ্য অবহট্ঠ অবধি বর্তমান ছিল, প্রাচীন 
বাঁদাঁলার সময় হইতে, দিবাঁদিগণীয় ধাতুর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায়, এই পদগুলি 
কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আসে । তবে অবহট্ঠ-গ্রভাবে কদাচিৎ প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ম- 
ভাববাঁচ্যেও দেখা যাঁর । যেমন, সং *ছিদ্যতু (০7/277/7)- ছিগতাঁম্‌ > প্রা 
অব ছিজ্ঞউ > প্রা- বা ছিজউ (“কুঠারে ছিজউ” )$ সং দৃশ্তে > প্রা, অব 
দিস্সই > প্রা বা দিসঅ ( = দীসই )) সং লভ্যতে (16৮০০) > প্রা, অপ 
প্রা- বা লব্ভই ; “মুচ্চউ নাঅর বজবঝই মূঢ়ো’=মুচ্যতাঁং নাঁগরঃ (= বিজ্ঞঃ) 
বধ্যতে মূঢ়ঃ। অঙ্কের আর্ধীয় এই ধরণের পদ কিছু দেখা যায় | যেমন, 
‘কুড়ব| কুড়বা কুড়বা লিজ্জে’ (= হুড়ায় কুড়ায় কুড়া নেয়)। আধুনিক বাঁ্দীলাঁয়ও 
দৈবাৎ ইডিয়মে এমন পদ পাঁওয়া যাঁ়। যেমন, “যার কর্ম তাঁর সাজে অন্ত 
লোকে লাঠি বাঁজে?। 

আধুনিক বাঙ্গালায় ণিজন্ত ক্রিয়াপদ কখনো কখনো ভাঁববাঁচ্যে বাঁ কর্ম- 
কর্তৃবাঁচ্যে ব্যবহৃত হয় । যেমন__এ কাজ তোমায় মানায় (-*মানীপয়তি) না। 

কর্মভাববাঁচ্যের অনুজ্ঞার পদ মধ্য বাঁদালার আদি স্তর অবধি পাওয়া যায়, 
পরে কদাঁচিৎ। আধুনিক বাঙ্গালার নাই। অনঙ্ঞার প্রস্দে এই পদ-বিচাঁর 
র্টব্য। 

যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিক ভাঁবকর্মবাঁচ্য (Periphrastic 
Passive) প্রাচীন বাঁদ্বালা হইতে চলিত আছে। ভাববচনের (action noun) 
অথবা কুদন্ত বিশেষণের সঙ্গে ‘যা, লভ প্রভৃতি ধাতুর যোগে ভাবকর্মবাঁচ্যের 
অর্থ ভ্ঞাপিত হয় । যেমন, চর্যাগীতিতে__"ছুলি ছুহি পিঠা ধরণ ন জাই” “খেপন্ু 

> তু” প্রাচীন অবধী 'ছাত্রে গাউ জাইআ'-ছাত্রেণ গ্রামঃ বায়তে। 


১৪ 


হও ভাষার ইতিবৃত্ত 


জোইণি লেপন জায়’, ‘জিম জলে পাঁণিআ টলিআ ভেউ ন জাঁঅ', ‘ভণ কইসেঁ 
সহজে বোলবা জার ( =উচ্যতে )” 'দুজ্জন সাঁদে অবসরি জাই’; শ্রীক্ব্চকীর্তনে 
=‘ললাঁট লিখিত খণ্ডন ন জাএ’, ‘ততেকে সুঝাল গেল মোর মাহাদীণে 
“আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ ( -লভতে) চীর+, প্রাণ যেহু ফুটি জাঁএ বুক 
মেলে চীর’; “নব অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে’। আধুনিক বাঁদালায় অন’ 
প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে খা’ ধাতুর যোগ বঙ্গালীতেই মিলে। বেমন, ‘আর কি 
দেওন যায়’ । 


আধুনিক সাধুভাষায় নিষ্টান্ত পদের সঙ্গে "আছ, হো, যা, পড়’ ইত্যাদি ধাতুর 
= যোগে কর্মভাববাচ্যের পদ নিষ্পন্ন হয় । যেমন, বইটা! আমার পড়া আছে ; 
কখন আপনার আসা হইল? কোথায় যাওয়া হচ্ছে? শোনা গেল চোরটা ধরা 
পড়েছে। অপরিচিতের অথবা বিশেষ সম্মানার্ ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তায় মধ্যম 
পুরুষের কর্তা প্রয়োগ না৷ করিবার চেষ্টায় এই রকম বজুভ্ভীষিত (Periphrastic) 
ভাবকর্মবাঁচ্যের ব্যবহার করা হয়। যেমন, আপনার কি করা হয় ? 

নিষ্টান্ত তৎসম পদের দ্বারা লেখ্য ভাষার কর্মভাঁববাচ্য তেয়ারি হয়। 


যেমন, একটি অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইল। গল্পটি রাজার কর্মগোচর হইল । ব্যাঞ্রটি 
ব্যাধ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল 


২৮. গিজন্ত ক্রিয়াপদ্ (Causative Verb) 


প্রাচীন ভারতীয়-আর্ষে িহনত ক্রিয়ার বিকরণ ছিল -'অয়-'। ধাঁতু একস্বরবিশিষ্ট 
ও আ-কীরাস্ত হইলে “অয়” স্থানে ‘-পয়-’ হইত । মধ্য ভারতীয়-আর্ে “পয়-' 
মিজন্তের সাধারণ ধাতুর (এমন কি অণিজন্ত নামধাতুরও) বিকরণে পরিণত হয় 
কেবল কয়েকটি পুরাতন ‘-অয়-’ যুক্ত পদ রহিয়! যায়। যেমন, প্রা (অশোক 
অনুশাসন) সাঁবাপয়ামি < সং *শাবাপয়াঘি-শ্রীবয়াঁমি, 
পুতি । (আ)পর়- বিকরণমুকত ক্রিয়া হইতেই বাঁালা শিজন্ত পদ 
আপিয়াছে। যেমন, সং *ক()রাপয়তি ( =কারয়তি) > প্রা ক()রাবেই > 
অপ ক(|)রাএই, ক()রাঅই > আ-বা করায়) সং প্রত্যাপয়তি > প্রা 
*পতিআবেই > প্রা- বা পতিআই > ম- বা পাতিয়ার ; সং ঈদৃক্ষাপিত 
€-দশিত-) > প্রা দেক্খৰিঅ- > প্রা-ৰা দেখইঅ! > ম- বা দেখাইয়া) ; 
নস হবনধাপরতি (=বন্ধতি ) > প্ৰ! বন্ধাবেই > প্রা- ব- বন্ধাবএ > আ- 


পূজেতি < সং 


নাম্ধাতু ২১১ 


বা বাধায়। অয় বিকরণযুক্ত পদে নামধাতুর ও কর্মভাঁববাচ্যের মিশ্রণ 
ঘটিয়াছে। যেমন, আ- বা যাঁচায় < যাচয়তি ( *যাঁচাপয়তি, যাঁচ্যতে )। 

প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই ‘ক্ন-ধাতুর যোগে যৌগিক বা বহুভাঁবিত (Peri 
Phrastic) ণিজন্ত ক্রিয়া চলিত আঁছে। যেমন, প্রা-বা ‘ডাহ কএল!’ < ম-বা 
দাহ কৈলা < আ-বা দাহ করিল ; ম-বা ‘বারেক করাহ যবে রাধা দরশনে’। 
আধুনিক চলিত ভাষায়. ও রাটীতে কচি, এবং ঝাঁড়খণ্ডীতে সর্বদা, কবৃদন্ত 
বিশেষণের সঙ্গে ‘কব’ ধাতুর যোগে নিভন্ত ক্রিয়ার কাঁজ চালানো হয়। যেমন, 
দাড় (< দীড়া) করাইল, ওঠ-ব’স ( < ওঠা-বসা) করানো, শোয়! করায় 

=শোয়ায়)। ইহাকে যৌগিক ণিজন্ত ধাতু বলা হয়। 

মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় ণিজন্ত ক্রিয়া আত্মকর্মক (৪০1৪৮০) অর্থও 
প্রকাশ করে। যেমন, ম-বা ‘সেহি এহা পথে মাহাঁদীনী বোলায়’; “কহীয় মূল 
জরদ্গব' ( চৈতন্যভাগবত )॥ 

২৯. নামধাতু (Denominative Verb) 

কোন শব্ধ (সাধারণত বিশেষ্য, কদাচিৎ বিশেষণ ) যদি ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়, 
তাহাকে নামধাতু বলে। সংস্কতে নামধাতুর রূপ ণিজন্তের মতোই । বাদ্বালায় 
শব্দে প্রায়ই ণিজন্তের মতো “আ- প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু নিষ্পন্ন হয়। 
অনেকগুলি পুরানো নামধাতু এখন সাধারণ ধাতু হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ এখন 
সেগুলির মূল শব্বকে সহজে ধরা যায় না। যেমন, ম-বা গোঁড়াইল (-পিছনে 
পিছনে গেল) < গোঁড় ( =পা ), আগুলিল < আঁগল ( =খিল ), দীড়ায় < 
দণ্ড ( =লাঠি ), কামায় < কৰ্ম, বাখানে ( =ব্যাখ্যা করে, বলে ) < ব্যাখ্যান, 
ইত্যাদি। মধ্য বাদ্দালায় দুই একটি ফারসী শব্দও নামধাতু রূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। যেমন, বদলিল (এখনও চলে) < বদল, তপাধিয়া ( = খৌজ 
করিয়া) < তপাস ; আ-বা জমায় < জমা; আ-বা (অশিষ্ট ) নরুমে ( =নরম 
হইয়া) < নরম । যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের রচনায় প্রচুর তৎসম শব্দজাঁত 
নামধাতুর পদ পাওয়া যাঁয়। সাধুভাষায়ও এই ধরণের পদ যথেষ্ট আছে। 
যেমন, প্রশংসিলা এ প্রশংসা ; আশীধিয়া < আশিষ্‌$ নিমন্ত্রিল < নিমন্ত্রণ) 
অনুতব্রজি, অন্বঞ্জি < অন্ব্রজ; সান্বাইব < সান্থনা); আদেশিতে < 
আদেশ; অন্বেষিল < অন্েষ(ণ), ইত্যাদি | 

সাধুভাষার তুলনায় কথ্য উপভাষাঁগুলিতে নাঁমধাতুর চলন বেশি এবং 
রাটীর পশ্চিম অঞ্চলে নামধাতুর প্রতি পক্ষপাঁত সব চেয়ে পরিস্ফুট। সাধুভাষায় 


২১২ ভাষার ইতিবৃত্ত 
এবং চলিতভাষায় “কর্‌” ধাতুর বোগে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার খুব দেখা! যায়। 
ইহাকে যৌগ্িক নামধাতু বলা যায়। যেমন, জিজ্ঞাসা করিব (জিগ্‌গ্যেন 
করব)। তু” রাঁটী ভিগ্গুস্ব, বঙ্গালী জিগাইমু। 

ইংরেজী হইতে যে কয়টি নামধাতু স্থষ্ট হইয়াছে সে সবই যৌগিক ইডিয়ম। 
যেমন পাশ করা, ফেল হওয়া, প্রোমোশন পাওয়া, ইত্যাদি ॥ 


৩০. যৌগিক ক্রিরাঁপদ (Compound Verb) 


একাধিক পদের দ্বারা একটিমাত্র ক্রিয়াপদের অর্থ প্রকাশিত হইলে তাহাকে 
যৌগিক ক্রিয়াপদ বলে। যোগিক ক্রিয়াপদে দুই অংশ বিরামহীনভাবে 
মিলিয়া যায় না, এবং দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের ( অর্থাৎ মূল ক্রিয়ার ) গতি- 
পরিণতি দ্যোতন| করে। যৌগিক ক্রিয়ার ইডিয়মের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে “ইয়া -যুক্ত পদের সঙ্গে “দা” ও ‘লভ ধাতুর ব্যবহার । প্রাচীন 
ভারতীর-আর্ধ ভাষার উভয়পদী ধাতুর পরপ্মৈপদে ও আত্মনেপদে অর্থ-পার্থক্য 
ছিল। অর্থাৎ যতি ব্রাহ্মণঃ’ বুঝাইত যে ব্ৰাহ্মণ পুরোহিত হইয়া! যজমানের 
পক্ষে যজ্ঞ করিতেছে এবং সে-যজ্ঞের ফল পাইবে জমান । কিন্তু ঘজতে ব্রাহ্মণ?” 
বুঝাইত যে ব্ৰাহ্মণ নিজের জন্য যজ্ঞ করিতেছে এবং সে নিজেই যজ্ঞের ফলভোগী। 
ঠিক এইভাবে বাঙ্গালায় যথাক্রমে "দা? ও ‘লভ’? ধাতুর ব্যবহার হয়। যেমন চর্ধা- 
গীতিতে_-চউবট্ঠি কোঠ! গুণিআ৷ লেহ” (-চৌষটি কোঠ| গুণিয়া লই, 
কর্তুগামী ক্রিয়াফল ), ‘রাবুলে দিল মোহ্‌-কথু ভণিআ' ( =রাউল মোহের ঘর 
বলিয়| দিল,_অ-কর্তৃগাশী ক্রিরাফল ), ভণই ধাম ফুড লেহু রে জাণী’ ( =ধাম 
বলে, ভালো করিয়া জানিয়। লও); শরকুষ্কীনে__'থুরার পথ পুতা কহি! 
দেহ তুদ্ি' “হের ভালমতে চাহি নেহ কাহাঞ্ি বাণী’ ; আবুনিক__-অন্থটি 
কষিয়া দাও (অ-কর্তগামী ক্রিয়াফল), অঙ্কটি কথিয়া নাও (কর্তৃগামী 


ক্রিয়াফল।) 

প্রাচীন ভারতীয়-আর্ ভাষার ধাঁতুকোষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। মধ্য ভারতীয় 
আর্ধ ভাষায় ধাতুর সংখ্যা কিয়া অল্প করটিতে দীড়াইল। তবে পুরানো 
ধাতুর স্থানে এবং নৃতন ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিতে দেখা দিল বিবিধ 
যৌগিক ক্রিয়া 


ক, গম্‌, যা, ভূ, লভ, পত,, বাসয়৷ ইত্যাদি পুরানো ধাতুর 
সহযোগে । প্রাক্কৃত-অপভ্রংশের প্রভাবে অৰ্বাচীন সংস্কৃতেও এইরকম যৌগিক 
ক্রিয়। দেখা যায়। ঘেমন, গমনং করোতি-গচ্ছতি, ৃষ্: অভবং= অদৃশ্ঠত, কু 


যৌগিক ক্রিরাঁপদ ২১৩ 


লভতে-কুর্যাৎ। বাদ্দালায় এমন যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার যথেষ্ট আছে। 
যেমন, লাঁফ দেয়, ঝাঁপ খায়, দৌড় মারে, পার করে। ‘গম্‌’ ধাতুর যোগে ক্রিয়ার 
সম্পূর্ণতা প্রকাশিত হয়। যেমন, চর্ধাগীতিতে__পঞ্চনালে' উঠি গেল পাণী” 
'সঙ্থরা নিদ গেল” টুটি গেলি কংখা”। ‘পত্‌ ধাতুর যোগে ক্ষণিক-সম্পন্নতা 
অথবা আকম্মিকতা বোঁঝায়। যেমন, চর্ধাগীতিতে__“দড়ি পড়িআ” ; আধুনিক__ 
সরিয়া পড়িল, বলিয়া ফেল, ঘুমিয়ে পড়বি। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গীলায় “বাস” 
ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার বেশ চলিত ছিল। যেমন, 
চর্যাগীতিতে-_“ভান্তি ন বাঁসপি” ( =তুল করিস না); শ্রীকুঞ্ণকীর্তনে_না 
বাঁসপি লাজ’ (লজ্জা বোধ করিস না), এ সব করমে কেনে ভয় না বাদসী' । 
আধুনিক সাঁধুভাষায় শুধু ‘ভালো-বাসা’ চলিত আছে। 


গঠনের দিক দিয়া বাঙ্গালা যৌগিক ক্রিরাঁপদগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ 
করা যায়,__(১) ছুইটিই সমাপিকা; (২) প্রথমটি সমাপিকা আর দ্বিতীয়টি 
অনমাঁপিকা ; (৩) প্রথমটি সমাপিকা, দ্বিতীয়টি অসমাপিকা তাঁহার পরে একটি 
সমাপিকা; (৪) প্রথমটি অসমাপিকা আর দ্বিতীয়টি সমাপিকা ; (৫) প্রথমটি 
নাম পদ আর দ্বিতীয়টি সমাঁপিকা। উদাহরণ যথাক্রমে দিতেছি । 

(১) রাটীতে অনুজ্ঞায়__র'স, র'সো, র'স্থন < র’ স’ < রহ সহ (তুলনীয় 
রয়ে সয়ে); আসে যায়, এল গেল ( যেমন, তাতে আর এল গেল কি? অর্থাৎ 
তাহাতে ক্ষতি নাই )১ সে পড়ে শুনে ( = লেখাপড়া করে ) ভালো। 

(২) ম-বা__খাঁও গিয়া। আ-বা খাও সে < খাও আসিয়া ; খাও গে < 
খাও গিরা। আধুনিক বাঙ্গালা এখানে ‘সে’, আর “গে” যথাক্রমে ক্রিয়ায় 
আভিমুখ্য ও প্রতিমুখ্য জ্ঞাপন করিতেছে। 

(৩) রাটা__ব'ল্‌ গে যা, বল গে যাও < বল গিয়া যাও। এখানে দ্বিতীয় 
সমীপিকাটি বিসর্জন (0১555) বুঝাইতেছে। 

(৪) আ-বা_দিয়ে দাও, চলে এস, খেয়ে নাও, শুনে যাও, লিখে ফেল, উঠে 
পড় ; পেয়ে উঠল, ব'লে বদল, ইত্যাদি ইডিয়ম । 

(৫) নয় এ ন- হর, নারে < ন-পারে $ রাকাড়ে < রা-কাড়ে ; ভাঁলো- 
বাসা ; মন করে (ইচ্ছা হয়), মন কেমন করে ; রানা করে; সাতার দেয় 
(সাতার কাটে) ঝাপ খায় (ঝাঁপ দেয়); ডুব পাড়ে ; লাফ মারে ; দৌড় 
দেয় (দৌড় মারে) ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়া ও ইডিয়ম ॥ 


২১৪ ভাবার ইতিবৃত্ত 


৩১. অস্ত্যর্থ (Substantive) ও নাস্ত্যর্থ 0০2৪৮৮9) ক্রির। 
প্রাচীন ভারতীয়-আর্ধ ভাষায় অস্তর্থ 'অস্‌, ধাতুর একটি রূপই ছিল, অদাঁদি, 
‘অস্তি’ ইত্যাদি। প্রারুতে প্রধানত ধাতুটির বর্তমানের রূপই রক্ষিত ছিল, এবং 
অপভ্রংশের মধ্য দিয়া নব্য ভারতীয়-আর্ধ ভাষায় শুধু 'অস্তি'ই টিকিয়া গিয়াছে, 
সং অস্তি > প্রা অথি > প্ৰাচীন অবধী আখি, প্রাচীন মৈথিলী অথিকহ (অখি 
7+-ক+-হ),থিক (অধিক) বাদ্বালায় পদটি মিলে নাই । প্রাচীন ভাঁরতীয়- 
আর্ধের কোন কোন উপভাষাঁর ‘অম্‌’ ধাতুর অভিপ্রায় (5u৮j॥॥০i৮০) ভাবের 
পদ নির্দেশকের অর্থে চলিত ছিল (*অসতি-অস্তি) এবং কোন কোন 
উপভাষায় ‘গচ্ছতি’র মতো রূপ হইত-__'অচ্ছতি’। ‘অসতি’ ও ‘ভবতি’ মিলিয়া 
নব্য ভারতীয়-ভাষায় হইয়াছে ‘হই’ ('দাঢ় হই’=দগ্ধং ভবতি )> আ-বা ‘হয়’ । 
অচ্ছতি > প্রা অচ্ছই > প্রা-বা আছই ; প্ৰাচীন অবধী অচ্ছউ (উত্তমপুরুষ ), 
প্রাচীন মৈথিলী (অ)ছ, আছি, (আহি ৷ বাদ্ালায় ‘আছ’ ধাতুর পূর্ণ এবং 
অচ্ছসি (ম-পু ), আছ" (প্র-পু)১ আচ্ছন্তে ( =থাকিতে, ‘অমিত আচ্ছন্তে 


বিস গিলেনি’, দুধ-মাঝে' লড় চ্ছন্তে ণ দেখই”) ; ম-বা আছো, আছি (উ-পু), * 


আছহ (ম-পু), আছে, আছএ, আছেন্ত (প্ৰ-পু ), আছিলাহো, আছিলে 
(উ-ু), (অছিল (ম-পু), আছিলাহা, (আ)ছিল (প্র-পু), আছুকে), 
ইক ( অগ্গভা, প্র-পু), আছিতে, ছিতে ( =থাকিতে, “তো হেন বড়ারি ছিতে 
মোর হএ ডরে» “আছিতে আছিরে ঘরে? )। আধুনিক বাঙ্দালাঁয় আদিন্বরলুপ্ত 
রূপ শুধু যৌগিক কালেই পাও] যায়__যাইতেছে, করছে ইত্যাদিতে । 

ভু £ সং ভবতি > প্রা, অপ হোই > প্ৰাব হোই (ভাব ন হোই 
অভাব ন জাই’ )। বাঙ্বালায় ‘হো, হ’ ধাতুর পূর্ণ রূপ হয়। 

মধ্য বাঙলার কচিৎ “ৰৃৎ ধাতুর বর্তমান কাল অন্‌” বা “ভূ” ধাতুর অর্থে 
ব্যবহৃত হইত। যেমন শ্ীরুষ্তকীর্তনে_ বাটে হাটে কাহাঞ্চির দান বটে? 
(< প্রা বই = নং বৰ্ততে )। আধুনিক বাঙ্বালায়, রাটী উপভাষায়, বিশেষ 
করিয়া সীমান্ত রাটী বিভাষায়, অন্তার্থ বৃ ধাতুর ব্যবহার বেশ আছে। যেমন 
-আমি (আমরা) বটি, তুমি (তোমার) বট, সে (তাহারা) বটে, তিনি 


(তাহারা, আপনি, আপনার!) বটেন। তবে বর্তমান কাল ছাঁড়া ‘বট’ ধাতু 
অচল। 


* এখানে' খি- বিভক্তি ।অ্ছপ্তি হইতে উৎপন্ন না ধরিয়। “অস্তি'রপ্রভাবজাত ধরিলে সঙ্গত হয়। 
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‘রহ’ ও থাক" প্রায় সমর্থক। তবে "থাক" সাধারণত দীর্ঘকাঁলব্যাপিত, 
বোঝায় । ‘রহ’ আসিয়াছে সম্ভবত 'লঘত( অশোক-অন্শাসনে,_ অপেক্ষা করা) 
হইতে ।: থাক" ধাতুর মূল সংস্কৃত "স্থা”। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে “বস্‌” ধাতুরও ব্যবহার 
আছে অন্ত্যর্থ ক্রিয়ারূপে। যেমন, “তোমার দেহত কাহাঞি না বসে কি গীত” । 


ভারতীয় আর্ধভাষায় আদি ও মধ্য বাঙ্দাল! পর্যন্ত নিষেধার্ঘক অব্যয় ‘ন’ 
ক্রিগ্নাপদের অব্যবহিত পূর্বে বনিত। সেই কারণে কয়েকটি বহুব্যবহৃত ক্রিয়ার 
ইহা উপসর্গের মতো সন্ধিবন্ধ হইয়া মধ্য বান্দালাঁর় নাস্তযর্থ ক্রিয়া উৎপন্ন 
করিয়াছে । অর্বাসীন অপত্রংশে নাস্তযর্থ ক্রিয়ার একটি মাত্র নমুনা পাইয়াছি, 
“শীআণই (-জানে না) > *নচিৎ জানাতি (অথবা নি+জানাতি )।১ 


নাস্তযর্থ ধাতুর মধ্যে নিহো, নহ’ বার্ধীলার রূঢমূল হইয়াছে। ইহার মূল 
হইতেছে সংস্কৃত 'ন+ভ্‌ ( অম্‌ )' অথবা অর্বাচীন অপভ্ৰংশ নউ (< নং নতু-) 
+ হো ( অমৃ্‌-ভূ )’ ৷ ওড়িয়া-অসমীয়া ‘নোহে, মুহে’ (নয়) শেষের ব্যুৎপত্তিরই 
পোষক । মধ্য বাদালায় ‘নহ’ ধাতুর যৌগিক কাল ছাড়া সব কালেই রূপ 
হয়। যেমন, (বর্তমান) নহে, (অতীত) নহিল$ (ভবিষ্যৎ) নহিব, 
নহিবেক ; (নিত্যবৃত) নহিত ; (বৰ্তমান অনুজ্ঞা) নহ, নহুক (ভবিষ্যৎ - 
অন্জ্ঞা ) ; নহিহ ; (অসমাগিক।) নহিলে। আধুনিক বাদ্বালায় শুধু নিৰ্দেশক 
বর্তমানের রূপই প্রচলিত_নই (উ-পু); নও, ন'ন (ম-পু); নয়, ন'ন 
(প্র-পু)। আর আছে -ইলে’ -যুক্ত অসমাপিকা--নহিলে। 

নি+পাঁর > নার’ ধাতু এখন শুধু কাব্যের ভাযায় ও কোন কোন 
উপভাঁষাঁয় ও বিভাঁায় রক্ষিত আছে। মধ্য বাদ্ধালায় পাই__নারো, নারে, 
নারিএ, নারিল, নারিব, ইত্যাদি । 

্ীরুঞ্ককীর্তনে আরও কতকগুলি নান্তযর্থ ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, কিন্ত সেগুলি 
ঠিক একপদে পরিণত হয় নাই, নএপূর্ব যৌগিক ক্রিয়াপদ । যেমন, 'নাছিল',২ 
নাটে এ না+ আটে, ‘নাদে’ এ না+দে(ই), ‘নাসিতে’ < না+আগিতো, 


“নাসিবো” < না +আমিবৌ ॥ 


৯ *নচিৎ' হইতে উদ্ভূত অথবা! নিবেধাত্মক উপসর্গ ‘নি-জাত ‘নি' আধুনিক বাঙ্গালায় পাওয়া 


যায় 'নিথাউন্তী' ইত্যাদি পদে । 
২ তু প্রাবা শিচ্ছন্তে | 
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৩২. অবপুর্ণনপ ক্রিয়! (Defective Verb) 

সব ভাষাতেই এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহার অর্থ সব কালে ও ভাবে খাটে 
না, অথবা একদা খাটিত ন। বলিয়া সেগুলির সম্পূর্ণ রূপ মিলে না। যেমন, সংস্কৃতে 
'অস্‌, দৃশ, স্পশ, আ। ‘অস্‌’ ধাতুর ল্‌ট্‌-লুঙে রূপ হয় না, 'দৃশও ধাতু বর্তমান 
কালে ( লট-লোট্-লঙবিধিলিঙ.) অচল, পস্পশ ও ব্রা ধাতুর বর্তমান কালের 
বাহিরে রূপ নাই। বাদ্বালায়ও এই ধরণের অ-পূর্ণরূপ ক্রিয়া কিছু আছে। 
তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে_“আঁছ? ( < অস্‌; ভবিষ্যৎ কাল নাই, 
আধুনিক বার্দালায় অঙজ্ঞাও নাই ), ‘ব্‌’ (< বৃ্। বর্তমান কাল ছাড় নাই ), 
'আ' (এ আ+যা) শুধু অতীত কালে, অনুজ্ঞায় ও অতীত অসমাপিকাঁয়, = 
আ-বা এল < প্রা-, ম বা আইলা, ম-বা আইলে, আ-বা আয় < সং আয়াহি ), 
এবং গম্‌’ (শুধু অতীত কালে ও অসমাপিকায়_গেল, গিয়াছে ; গিয়াছিল, 
গিয়া, গেলে)। চলিতভাঁষার খা’ ধাতুর অতীত কালে ও অনমাপিকায় 
ব্যবহার নাই, সাধুভাষায় আছে। 

মধ্য বার্ধালার় ‘লহ’ ও “লে (নে)? ছুই ক্রিয়ারই সমান ব্যবহার ছিল। 
এখন ‘লহ্‌’ শুধু সাধুভাষায় আর ‘লে (নে), শুধু চলিতভাবায় চলে । যেমন, 
(সাধুভাষা) সে লয় < দন লভতে ; (চলিতভাষ|) নে নেয় (সে *লয়তি€ 
লাতি) তু” দয়তি > সে দেয় )॥ 


৩৩. অকতৃক ক্রিয়! (personal Verb) 
সংস্কৃতে ভীববাচ্যের পদ কর্তৃহীন ক্রিয়া । এঁতিহাসিক বিচারে বাঙ্গালায় 
কর্তীহীন ক্রিয়া নাই। কিন্ত ব্যবহারে আধুনিক বাঙ্গালায় অকর্তৃক ক্রিয়ার অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয়। আসলে যাহা কর্ম-ভাববাচ্যের কর্তা ছিল তাহা “কর্‌” 
“পা” 'লাগ্‌" ‘হ’ ইত্যাদি ক্রিয়ার অর্থনম্প্রসারণের ফলে ক্রিরাপদের সন্ধে যুক্ত 
হইয়া যাওয়াতে আধুনিক বালা অকর্তৃক ক্রিয়৷ রূপে প্রতিভাত হইতেছে । 
এখানে, ব্যাকরণের হিনাবে, মূল কর্তা আর কর্তা নয়, প্রতীয়মান কর্তা (ভাবের 
হিসাবে) হী বিভক্তিযুক্ত। যেমন, ভয়ং ক্ৰিয়তে ( কর্মবাঁচ্য ) > প্রা ভঅং 
করিঅই > বা ভয় করে (ভয় বোধ হয় ) > আমার ভয় করে (এখানে 
করা? যেন যৌগিক ধাতু )। তেমনি, লজ্জা করা, শীত করা, গরম করা, ইচ্ছা 
করা। যেখানে কর্তার জোর দেওয়া হয় ( অর্থাৎ বদি কর্ত্বাচ্যের অর্থ আগিয়া, 
পড়ে) সেখানে বাক্য স্বাভাবিক রীতি অঙ্যারী (যেমন, আঁমি ভয় করি ) 
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কিন্তু যেখানে কর্তার মানপিক অথবা শারীরিক ভাবের উপর জোর পড়ে 
(অর্থাৎ যদি ভাববাচ্যের অর্থ হয় ) সেখানে এইরকম অকর্তৃক ক্রিয়া। 

আরও কিছু উদাহরণ, ক্ষুধা পাওয়া, ঘুম পাওয়া, কানা পাওয়া, হাসি পাওয়া, 
ইচ্ছা হওয়া, দুঃখ হওয়া, ভয় হওয়া, লজ্জা হওয়া, রাগ হওয়া, সখ হওয়া, 
ইত্যাদি । 

বিশুদ্ধ অকর্তৃক ক্রিয়ার উদাহরণ_‘মেঘ করেছে’ ( = আকাশ মেঘাচ্ছন্ন )। 
এখানে মূল বাক্য ছিল এই রকম, ‘মেঘেন (অথবা! মেঘঃ ) আড়ম্বরঃ (অথবা 
আঁড়ম্বরং ) ুতঃ (অথবা কৃতম্‌) অস্তি'। তাহার পর “আড়ম্বর-'এর মত কর্মপদ 
উহ্‌ হওয়ার ফলে বার্ালা ইডিয়মটির উৎপত্তি ॥ 

৩৪. অসমাঁপিকা ক্রিয়া (Non-finite Verb) 
পদীস্ত (বা প্রত্যয়) হিসাবে বার্দালায় অসমাপিকা তিনটি__(ক) “ই? ও 
“ইর়াধযুক্ত_ল্যবর্থ অসমাপিকী (0০74870059), (খ) -ইলে-যুক্ত 
__ভুতার্থ অসমাপিকা! (Conditional), এবং (গ) “ইতে"যুক্ত_ তুমর্থ 
অসমাঁগিকা (Infinitive ও Gerund) | এই তিন শ্রেণীর অসমাপিকা 
যথাক্রমে সংস্কৃত 'ভ্ৰাচ্‌-ল্যপ্*এর, ভাবে সপ্তমীর এবং 'শতৃ-তুমুন্এর অর্থ 
প্রকাশ করে। 

(ক) “ই’-যুক্ত অসমাপিকা নিষ্টান্ত অতীত কালের সহিত অভিন্ন, এবং 
নিষ্ঠান্ত অতীতের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ হইতে উৎপন্ন। নিষ্টান্ত পদের বিধেয়- 
বিশেষণ রূপে ব্যবহার হইতে ‘ই’-যুক্ত অতীতের, আর সাক্ষাৎ (attributive) 
বিশেষণ রূপে এবং অথবা মূল বাক্যে অনন্বিত প্রয়োগ (parataxis, absolute 
U৪৪) হইতে ‘ই’-যুক্ত অসমাপিকার উৎপত্তি হইয়াছিল-_অর্বাচীন অপভ্রংশে ও 
প্রাচীন বাধ্বালায় । যেমন, বেজ্জ দেকৃথি কি রোগ পলাই’ (< বৈছধাঃ সদৃক্ষিতঃ 
কিং রোগঃ পলারিতঃ- বৈচ্ছ দৃষ্টে.-- স্বৈগ্ং দৃষ্টা'--) আ-বা বন্তি দেখলে কি 
রোগ পালায় । অনন্বিত বাক্য বা বাক্যাংশ মূল বাক্যের সহিত জুডিয়া গেলে 
পরে নিষ্টান্ত পদটি অসমাঁপিকাঁয় পরিণত হয়। 

সাক্ষীৎ-বিশেষণ হইতে উদ্ভূত অসমাঁপিকাঁর উদাহরণ৮_প্রা-বা “সহজ 
নলিবীবন পইসি (=প্রবিষ্টঃ) নিবিতা। “ইত’-অস্ত নিষ্টান্তের রূপান্তর 
-ইঅ(1)"যুক্ত পদ প্রাচীন বাঙ্গালায়ও অসমাপিকীর অর্থে পাঁওয়া যায়। 
যেমন, ‘রাজসাপ দেখি জো চমকিই” ‘দিঢ় করিঅ’ (< দৃঢ়ং কৃতম্‌-দৃঢং 
কৃত্বা), ‘থির করি’ (4 স্থিরং কুতম্লস্থিরং কৃত!) ‘জা লই অচ্ছম* ( < যত 
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*লভিতম্‌, যত লঙ্কা), দশমি ছুআীরত চিহ্ন দেখ ইআ (< ঈদৃক্ষীপিত- 
= দর্শরিত্বা) আইল গরাহক অপণে বহিআ+। মধ্য বাঁদালায় ই’- ও 
ইয়া" -অন্ত অসমাপিকা ছুইই চলিত। আধুনিক বাদ্ালায় -ই’ -অন্ত 
অনমাপিকা কাব্যের ভাষার বাহিরে অচল। 

শতৃপদের অর্থেও “ইয়া” অন্ত অসমাপিকার-_একক অথবা আস্রেড়িত-_ 
প্রয়োগ আছে। যেমন, প্রা-বা ‘ছোই ছোই যাই’ ( = "পৃশন্‌ যাতি ), ‘মিলি 
মিলি মাগা” ; আ-বা ‘তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাঁও’ । 

() ‘ইলে’ -অন্ত অতীত অসমাপিক! আসিয়াছে ভাবে-সপ্তমী (/0০tive 
2b5০!॥০) অথবা" ভাবে তৃতীয়া (instrumental absolute) এবং কচিত 
অনন্বিত কর্তা (nominative absolute) হইতে। যেমন, প্রা-ব| “সাঙ্কমত 
চড়িলে (= আরঢ়ে, আরূঢেণ, আরুঢ়ঃ) দাহিন বাম মা হোহী’ ( =সাকোতে 
চড়িলে ডাঁহিন-বাম হইও না ), ‘জীবস্তে মইলে' (-মৃতেন ) নাহি বিশেষ’, 
‘সাদিয়৷ গেইলে বাঘে না খায়’ ; ম-বা ‘দধি নঠ হৈলে ( = ভূতে, ভূতেন ) 
মারিবো মাগুকিলে’, ‘হাত বাঢ়ারিলে' কি চান্দের লাগ পাই’ । 

(গ) -ইতে’ -অন্ত বর্তমান অসমাপিকার উদ্ভব তৃতীয়া-সপ্তমী-যুক্ত শতি-পদ 
হইতে। যেমন, প্রা-ব| চিন্তা চিন্তন্তে (-চিন্তারাং চিন্তযমানাযাম্‌, চিন্তয় 
চিন্ামানয়।) পোহাই গেলী রাতি’, ‘আন চাহন্তে আন বিঠ (তু* আ-বা গুন 
আনতে পান্তা ফুরোয়’ ), ‘অমিত আচ্ছন্তে বিস গিলেসি’ (-অমৃত থাকিতে 
বিষ গিলিন ), ‘মূঢ়া আচ্ছন্তে (< *অচ্ছন্‌ =ভবন্‌, *অচ্ছন্তেন- ভবতা, 
*অচ্ছন্তে -ভবতি ) লোঅ ন পেখই” “মই এখু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা" (=ময়৷ 
অত মঙ্জতা কিমপি ন দৃষ্টম্‌ ) ; ম-বা ‘ভার লঞজ। জাইতে পমার টলিআ গেল’, 
না শুনিলে তোর বোল লআ জাইতে পাণী” (=ন শ্রতাহং তব বাকাং 
লন্ধ। গচ্ছন্‌ পানীয়ম্‌ )। 

শতর্থ “ইতে-অন্ত অসমাপিকা আ 
হয়। যেমন, সে চাহিতে চাহিতে 
হইত। যেন, ্রা-বা চাহন্তে চাহন্তে ( -চাহিতে চাহিতে) সণ বিআর)। 

তুমর্থ (805105)-রূপে আধুনিক বাঙ্গালায় “ইতে*অন্ত অসমাঁপিকাই 
চলে । যেমন, সে গান শুনিতে আপিয়াছে। তবে মধ্য বাক্গালার -ইতে’ ও 
‘ইলে’ ছুইই চলিত। নয TiS কিক জুআএঞ, 
’হেন বুঝে। তোহ্মার কাটিলে" লাগে মাথা’। আদিও মধ্য বাঙ্গালীর সাধারণত 


ধুনিক বাালার প্রায় সর্বদাই আম্রেড়িত 
যাইতেছে। প্রাচীন বাঁদালায় কচিৎ 
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“(ই)ব’-অন্ত পদ তুমর্থ জ্ঞাপন করিত। যেমন, প্রা-বা “বাহব কে পারই” 
(-বাহিতে কে পারে), ‘ভণ কইসে সহজ বোলবা জায়" (-ভণ কীদৃশং 
সহজং বক্ত,ং যাঁতি)$ ‘হঙ যুবতী -.পতিয়ে হীন গঙ্গা সিনাইবকে জাইয়ে দিন’; 
পরাণ দিবাক পাঁরেণ তোহ্মার বচনে,’ ‘চুম্বন দিবারে' চাহে বদনকমলে+। 

আধুনিক সাধুভাষায় একদা ইয়া’ ও ‘ইতে! -অস্ত অসমাপিকার অর্থে 
শতৃজাত ‘অত’ -যুক্ত অসমাপিকার বেশ ব্যবহার ছিল। যেমন, দূতের বাক্য 
শ্রবণ করত(:) রাজ| বলিলেন। সাধুভাষায় এবং কচিৎ মধ্য বাঁ্দালায় এই অর্থে 
পূর্বক" পদও চলিত । যেমন, ম-বা “পঠন-পুর্বক ব্যক্ত হৈল সর্ব কথা”; আ-বা 
_ রাঁজভায় আগমন পূর্বক মুনিবর কহিলেন ॥ 

৩৫. অংখ্যাঁশব্দ (Numeral) 

সংখ্যা-শব্দ ছুই রকম। সংখ্যামাত্র বুঝাইলে বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ 
(0৮৭1) । আর সংখ্যাটর দারা নির্দিষ্ট ক্রম বুঝাইলে ক্রমিক সংখ্যা-শন্দ 
(0701891)1 বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ মূলত বিশেহ্য আর ক্রমিক সংখ্যা শবদ বরাবরই 
বিশেষণ। বাঁ্ধালায় বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দ এখন বিশেষণ বলিয়া মনে হয় বটে 
(যেমন, পাঁচ ভূত, দশ ঘর, চৌদ্দ লাখ ইত্যাদি ), কিন্তু আদলে এগুলি 
সংখ্যাঁবাঁচক বিশেগ্ত |, বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দের পরে নিদেশক শব্দ অথবা! প্রত্যয় 
যোগ করিলে তবেই তাহা বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন, 
পাঁচজন ছেলে, দশটা গরু, বিশ-জোড়া জুতা, চাঁরিখানি রুটি, দুই-তা কাগজ, 
ইত্যাদি । তবে পরিমাণ ও মুদ্রাবাচক শব্দের সনে বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দ সরাসরি 
ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন, ছুই সের (ঘি), পাঁচ মণ (চাউল ), পঞ্চাশ 
টাকা, দশ আনা, তিন বিঘ। (জমি), সাত গজ (কাপড় ), ইত্যাদি। কিন্ত 
এখানে সংখ্যা শব্দ বিশেষণ নয়, সহযোগী বিশেষ্য (০ম) apposition) | 


৩৬. বিশুদ্ধ সংখ্য!-শব্দ 


দুই একটি ছাড়া বাঁদালা সংখ্যা-শব্দ সবই তড্ভব। যেগুলি নয়, সেগুলি দেশি 
কিংবা বিদেশি শব্দ । যেমন, কোল ভাষা হইতে আগত ‘কুড়ি’ (=২০), ফারসী 
থেকে নেওয়া হাজার? (=১০০০)। ‘বুড়ি, গপ্ডান_এই দুইটিও অন্আধ 


ভাষা হইতে গৃহীত । 
প্রধান প্রধান তগ্ভব সংখ্যা-শবের ব্যুৎপত্তি দেখানো যাইতেছে। লক্ষ্য 


করিতে হইবে যে, সংখ্যাঁশবের বিবর্তনে ধ্বনিপরিবর্তন কখনো কখনো নিয়ম 


২২০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


অন্যায় হয় নাই। যেমন, পঞ্চ > পাঁচ, পচ ( ‘পচিশ’ ), পর ( 'পয়তিরিশ ), 
পন ( ‘পনের? )। 

১৪. এক- < প্রা এক-, ইন্ক- < সং এক- এঁক্য-। ধান ইত্যাদি 
মাপিবার সময়ে ব্যাপারীরা এক’ না বলিয়া “রাম” বলে। মধ্য বাঁ্ধালায় কবি- 
শকাঙ্ক গণনায় চন্দ্র মানে ‘এক’ | 

‘এগার’ (১১)-এখানে প্রাতিপদিক অর্ধতৎ্সম এগ, ‘বার’ (১২) শব্দ হইতে 
আর" আদিরাছে। 

সংস্কতে ‘এক’ শব্দ বিশেবণ। আর সব সংখ্যা-শবর বিশেষ্য । 

২৪ সংস্কৃতে ‘দ্বি’ শব্দের তিন লিঙ্গে প্রথমায় যথাক্রমে ‘দৌৌ’ (পুং) ও 
“ছে (স্ত্রী, ক্লী)। কথ্য সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গে 'দ্বীনি’ও (ত্ৰীণি'র সাদৃশ্ে ) 
চলিত। প্রাক্ৃতে সংখ্যাশবটির লিঙ্গভেদ লুপ্ত হয়। 

থে > প্রা দো > প্রা-বা “দো বাটা’ ( =দ্বৌ বস্মানেঁ )। মধ্য বাঙ্গালা 
হইতে ইহা প্রাতিপদিকে পরিণত। যেমন, দৌফলা, দোৌমেটে, দোঁজ, দোহারা, 
দোসরা, দোঁনলা। 

দে > প্রত্ব-প্রা ছবে, ছুবি > প্রা ছুই > বা ছুই > আ-বা (কথ্য) ছু। 
‘দু’ প্রাতিপদিক রূপেও চলে । যেমন, দুবার, দুপুর (> দু-পহ্র), ছুফলা, 
ছুশলা । ছজ < ছুরজ ( শীকৃষ্চকীৰ্তন ) < প্রা! দুইজ্জ। 

দ্বীনি > প্রা বেগি > প্রা বা বেণি (ওড়িয়া ও অসমীয়ায়ও আছে )। মধ্য 
বাঙ্গালার শব্দটি পরিত্যক্ত । 

ছা (বৈদিকে পুংলি্গ প্রথমা-দ্বিতীয়ার পদ ; সংস্কতে দশোর্ধধ সংখ্যায় 
প্রথম পদ ) > প্রা-প্রা দ্বা- ১ বা বা-, ব- (বার, বাইশ, বত্রিশ, বাহান্ন, 
বাটি, বাহাত্তর ইত্যাদি সংখ্যায় )। 

দ্বি- (মূলে প্রাতিপদিক ) > বা বি (বিয়াল্লিশ, বিরাশি, বিরানব্বই )। 

৩৪ (0১) আ'বা তিন < প্রা-বা তিনি, তিনা < প্রা তিন্নি < সং ভীণি 
(কর্তীকর্ম, ক্ীবলিঙ্গ)। 

(২) তে- (প্রাতিপদিক__তেস্থতি, তেসাথা, 
আদি-মধ্য আর্য তে- এ সং ত্ররঃ (কৰ্তা, পুংলিঙ্গ )। 

(৩) তি- (প্রাতিপদিক-__যেদন, গা-বা তিহুঅণ, ম-বা তিয়জ) এ প্রা 
তি- এ সংত্রি- (প্রাতিপদিক )। 

প্রা-বা তিঅ ( ‘তিঅ ধাঁএ বিলসই”) < সং ত্রিক-। 


তেজ, তেসরা, তেইশ ) < 
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৪ (১) চারি’ < অর্বাচীন অপত্রংশ চারি *চআরিঅ < প্র৷ চভীরি 
সং চত্বারি কর্তী-কর্ম, (ক্লীবলিঙ্ )। 

(২) চো, -চৌ- (প্রাতিপদিক-_যেমন, চৌদিশ, চৌগুণ, চৌদ্দ, চৌঠা) < 
প্রা চউ- > সং চতুঃ- (প্রাতিপদিক)। . 

৫৪ (১) আ-বা পাঁচ < প্রা বা পঞ্চ পাঞ্চ < সং, প্রা পঞ্চ 

(২) পয়-, পঞঃ-( পয়তিরিশ, পঁয়তালিশ, পয়ষট ) এ প্রাঙ্গঞ্ঞা- এ 
পঞ্চ। এখানে সমীভবন হইয়াছে এবং পূর্ব্বর দীর্ঘ হয় নাই। 

(৩) পচ-(পচিশ, পঁচাশী ) পচানই ( পঁচানব্বই ) < প্ৰ ( গান্ধারী ) প(ং)জ 
< সং পঞ্চ | এখানে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় নাই। পঞ্চানন  *পচ-। 

(৪) পন- (পনর, পনের ) < পন্ন < পঞ্চ । 

৬৪ ছ, ছয় < অপ ছহ < প্রা ছ < সং যট্‌। বা ছয় > ছে-, ছি- 
( ছেচলিশ, ছিয়াত্তর )। 

৭৪ সাত এ প্রা সত্ত < সং সপ্ত। দ্র" সতের। 

৮ £ আঁঠ, আট (আদি ও মধ্য বার্ধালীয় কচিৎ অট, অঠ) এ প্রা অট্ঠ 
এ সং অষ্টা, অষ্ট )। 

৯৪ ন, নয় এ প্রা নো, নঅ < সং নব। 

১০৪ (১ দশ এ প্রা, অপ দস - সং দশ। 

" (২) প্রা-বা দহ ('দহদিহ’) < অপ, প্রা দহ < সং দশ। 

১১৪ ম-বা (প্রীকুষ্ণকীর্তন ) এবার ; আন ম-বা এগার < অপ এগ্গারহ 
এ সং একাদশ । "বার" সংখ্যার সাদৃশ্য লক্ষণীয় 

১২৪0১) আ-বা বার এ প্রা, আম বা বারহ < প্রা বারহ < আদি 
মধ্য-আর্ধ দ্বাঁদন < সং দ্বাদশ। অর্ধতত্সম-__দুয়াদশ, দৌয়াদশ < আদি 
মধ্য আর্য দুবাদশ < ছাদশ। 

(২) শ্রীরুষ্ককীর্তন, “আঁঠ চারি (৮+৪= ১২ ) বরিষের বালা 

র < অপ তেরহ < প্রা তেরস < *তেডদ ক আদি 


” | 


১৩ আ-, ম-বা তে 
মধ্য-আর্ধ তেদন এ ত্রেদস (গির্নার ) < সং ত্রয়োদশ। 
১৪৪ (১) চৌদ্দ, চোদ্দ < অপ চউদ্দহ < প্রা চউদ্দন, চোদ্দস < সং 


চতুর্দশ । 


> ‘তিনি'র সাদৃগ্ঠ প্রাচীন বাঙগালায় “চারি'র ই-কার লুপ্ত হয় নাই 
২ ‘চতুঃ’ শবের প্রভাবে প্রা *চতারি > *চআরি > চারি। 


২২২ ভাষার ইতিবৃত্ত 

(২) আনম বা চৌদ < পরা প্রা চ0)উদহ < আদি মধ্য আর্থ (অশোক, 
প্রাচ্যমধ্য! ) চাবুদশ, *চউদস, < সং চতুঃ দশ ( অ-সমাসবদ্ধ )। 

(৩) ম-বা দশ চারি ১০+৪--১৪, (“দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী') 
এ অর্বাচীন অপভ্রংশ “দহ চারি?) তু” গ্রী দেকা ছও (-২+২), লা 
'দেকেম্‌ নৌভেম্‌ (-১০+৯)। 

১৫৪ পনর, পনের < অপ পন্নরহ < প্রা পন্নরস, পন্দরস < সং পঞ্চদশ । 
তু" ওড়িয়া পন্দর, হিন্দী পন্দরহ। 

১৬৪ যোল < অপ সোলহ < প্রা সোলস < সং যোড়শ < ইন্দো- 
ইরানীয় *স্বদ দশ < ইন্দো- ইউরোপীয় *স্বেকম্‌ দেক্ম্‌ (৬4১০) । 

১৭৪ সতর, সতের < প্রা সত্তরস < সং সপ্তদশ । এখানে সমীভবন 
সত্বেও পূর্বম্বর দীর্ঘ হ্য় নাই। 

১৮৪. আঠীর < অপ অট্ঠারহ < প্রা অট্ঠারন < সং অষ্টাদশ । 

১৯৪ উনিশ < অর্দমাগী অউণবীস- < এগুনবীস < সং 
€ ৯ একোনবিংশতি )। 

২০৪ বিশ < প্রা বীস < সং বিংশ- (-বিংশতি )। 

২১৪ একুশ < অপ একু+বীস। তু* হিন্দী একইস < একবিংশ- 
€(৯একবিংশতি)। ম-বা এবিংশতি (< এক+), অর্ধতৎসম। 

২২ বাইস < অপ বাইস- < প্রা বাঁবীস < সং দ্বাবিংশ-( = -তি )। 

২৩৪ তেইশ অপ তেইস-< প্রা তেবীস < সং ত্ৰয়োবিংশ-( = -তি)। 

২৪৪ চব্বিশ < চউবীস < প্র চউবীস < সং চতুবিংশ- ( = -তি)। 

২৫৪ পচিশ < প্র পঞ্চবীস < অপ পচীস < সং পঞ্চবিংশ- ( = -তি )। 


২৬£ ছাব্বিশ < *ছয়বীল < প্রা, অপ ছব্বীস < সং যট্ট্বিংশ- 
(= -তি)। 


২৭৪ সাতাইশ, সাতাশ < গ্রা সত্তবীস- 


৩০৪ (১) প্রা-বা তিস, তীস (‘তে 
সং ত্ৰিংশৎ )। 


(২) বা ‘তিরিশ, ত্রিশ’ অদ্ধতৎসম। 


৩২৪ প্রাবা বতিস, বতিশ (আ-বা বত্রিশ, বিশ 
সং দ্াত্রিংশৎ। 


একোনবিংশ- 


এ সংসপ্তবিংশ- ( = -তি)। 
তীস, বতিস’) < প্রা তীস- < 


1) < প্রা বত্তিস < 


সংখ্যাশব্ৰ ২২৩ 


৩৩৪ প্রাবা তেতীস (আ-বা তেত্তিশ) < প্রা প্রা তেতীস- < সং 
ত্রয়ন্ত্িংশৎ। আ-বা তেত্রিশ অর্ধতত্সম। 

৩৪৪ বা চৌতিরিশ ( চৌত্রিশ ) < সং চতুত্বিংশৎ। অর্ধতৎসম। 

৩৫৪ আ-বা পয়ত্ৰিশ, পয়তিরিশ (অর্ধততসম) < প্রা * পঞ্ঞতীস 
< সং পঞ্চত্রিংশহ। 

৪০৪ আ-বা চল্লিশ, চাল্লিশ, চাঁলিশ (যেমন, চাল্শে < চালিশিয়া ) 
এ অপ চালীশ < অর্দমীগৰী চয়ালীস < * চতারীন এ সং চত্বারিংশখ। 

৪২ £ আ-বা বিয়াল্িশ, বেয়াল্লিশ, ম-বা ব্যাঁলিস < অর্থমীগথী বায়ালীম 
< * বাঁতারীন -এ*দ্বাতীরীস < সং ছাচত্বারিংশহ। 

৪৩ £ তেতাল্লিশ (তু” হিন্দী তালিস-৪০) < ত্রয়ঃ+(চ)ত্বারিংশঙ | 

8৫2 পঁয়তালিশ < পঞ্চ4+ (চ)ত্বারিংশৎ। 

৪৯৪ আ-বা উনপঞ্চাশ, ম-বা উনপোঞ্চাস < সং একোনপঞ্চাশৎ। 
(‘এ-ক’ বাদ দিয়া )। 

৫০2 পঞ্চাশ ( অর্ধতৎসম ) - সং পঞ্চাশৎ। 

৫২ 2 আ-বা বাহান্ন, ম-বা বায়ান্ন < প্রা * বাবন্গাহ < সং দ্বাপঞ্চাশৎ। 

৫৫৪ আ-বা পঞ্চানন, পাচপান্ন (তুগহিন্দী পাচপন ) < প্রা পঞ্চপন্ীহ সং 
পঞ্চপঞ্চাশৎ। 

৫৬ £ আ-বা ছাগ্নার এ পালি ছপৃপঞ্ঞাঁস < সং যট্পঞ্চাশত। 

৬০£ যাঠি, যাঁটি (যাঠ, বাট ) < প্রা সট্ঠি এ সং যষ্টি-। 

৬৪ প্রা-বা চউশঠী, চউযট্ঠী, ম-বা চৌধাঠ, আঁবা চৌষটি < সং 
চতুঃয্টি-। - 
৭০3 আ-বা সত্তর, ম-বা সত্তরি < প্রা সত্তরি < +সত্তডি < সং 
সপ্ততি -। Kt 

৭২ বাহাত্তর < প্রা *বাসওডি < সং দ্বাসপ্ততি ৷ 

৭৬ £ ছিয়াত্তর -*ছেহত্তর < সং ষট্সপ্ততি। 

৮০৪ ম, আবা আশি (আশী ) < অপ অপি < প্রা অসীই এ সং 
অশীতি-। 

৮২ £ আ-বা বিরাঁশি < সং দ্বি-অশীতি-। -র- “তিরাশি’ হইতে । 

৮৩ £ আ-বা তিরাঁশি <*তিআশি < সং* ত্রী অশীতি- (ত্র্যশীতি)। 

৮৪৪ আ-বা চুরাশি < চৌআশি < সং চতুঃ অশীতি- চতুরশীতি। 


২২৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 


৯০ & নই < প্রা ণউই < সং নবতি-। আ-বা নব্বই, অর্ধততসম | 

৯২৪ মবা বিরানই, আ-বা বিরাঁন(ব্ব)ই < *বি-নই < সং দ্বি (দ্বে) 
নবতি-। “বিরাশি'র সাদৃশ্যে। 

৯৩৪ তিরান(ব্ব)ই < ত্রী-নবতি। ‘তিরাশি'র সাদৃশ্য । 

৯৫৪ পঁচান(ব্ব)ই < সং পঞ্চনবতি-। পচাশির সাদৃস্টে | 

৯৬৪ ছিয়ান(বব)ই < যষ্ট-নবতি। “ছিয়াশি'র সাদৃশ্তে । 

৯৯৪ নিরানই (“বিরাশি, তিরাশি, চুরাশি’ 
নবনবতি -। আ-বা নিরানব্বই, অর্ধতত্সম। 

১০০৪ আ-বা শ, শে। এ ম বা শয়, শ < প্রা সঅ- < সং শত-। 

১২০৪ ম-বা বিশা-শয়? < সং বিংশতিঃ শতম্‌। 

১০০০ 8 অ, ম বা হাজার (আগন্তক ফারসী শব্দ )। 

১০০২ ম বা হাজার দুই। 

১০০৪2 ম বা হাজার চারি। 

১০০৮ 8 ম বা হাজার আট ॥ 


ইত্যাদির সাদৃশ্তে) < সং 


৩৭. কবি শকান্ক 
মধ্য বার্ধালার অনেক কাহিনীকাব্যরচয়িতা সংখ্যাস্থচক বিশেষ্য শব্দের দ্বারা 


রচনাকাল প্রকাশ করিয়াছেন। এইভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যা-শব সাধারণত উল্টা 
দিকে অর্থাৎ ডাহিন হইতে বামে পড়িতে হয়। যেমন 

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী (৭১৪১)= ১৪১৭ । 

বেদ খধি রস ব্রহ্ম (৪৭৬১)= ১৬৭৪ । 


কিছু কাল আগে পর্যন্তও পাঠশালায় শিশুরা ধারাপাতের মধ্যে এমন 
সংখ্যা-শব মুখস্থ করিত £ 


একে চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চারে বেদ পাঁচে বাণ ছয়ে খতু নাতে বমুদ্র আটে বঙ্গ নয়ে গ্রহ 
দশে দিক। 


দশের বেশি সংখ্যা হইল_ রুদ্র (১১), আদিত্য (১২), লোকপাল (১৪) ইত্যাদি । 


৩৮. ভগ্নাংশিক জংখ্যা-শব্দ (Fractional 
২ প্রা-বা অধ, ম-বা আধ, আ- 
আধলা পয়সা, আধলা ইট ) < গ্রা অ 


Number) 
বা আধ ( আধেক, অর্ধেক ; আধলা-- 


দ্ব- < সং অর্ধ । আড় (যেমন, আঁড়- 
* মধ্য বাদ্ালায় সংখ্য-শব্দচি সাধারণ বহুত্ব বাচক 


সংখ্যাশব্ষ ২২৫ 
ঘোমটা, আড় পাগলা ) < প্রা অপ অড্‌ড-< সং অর্ধ-। আ-বা সাড়ে ( যেমন 
সাড়ে তিন )- সং সার্ধ-। 

১২: আ-বা দেড় এ প্রা, অপ দিঅড্‌ঢ- < সং দ্বিঅর্ধ- ( =আধ-কষ 
ছুই )। 

২২: আ-বা আড়াই এ প্রা অড্ডইঅ < সং অর্ধত্রিক-, অর্ধতৃতীয়- 
(=আধ কম তিন)। 

৩২: ম-বা আহুঠ > আউট এ প্রা *অধুট্ঠ- (তু” পালি অডডউড্ড- 
অর্ধমাগবী অদ্ধউখ-) < সং *মর্ঘ-তুর্থ (তু” তুরীয়-, তুর্য- =চতুর্থ ) = অৰ্ধচতুৰ্থ- 
(আধ কম চার )। 

উঃ ম-বা তেহাই এ সং ত্ৰিভাগিক-। 

3: (১) ম-বা চৌথ১ চৌগ < প্রা চউথ-, চউট্ঠ < সং চতুৰ্থ । 
আধুনিক বাঁদ্দালায় “চৌঠা' শুধু মাসের তাঁরিখেই ব্যবহৃত 

(১) আ-বা পো, পোয়া < সং পাঁদ-। সাধারণত পরিমাণে ব্যবহত। 

আধুনিক বাঁদ্ালায় সংখ্যা-শব্দ দ্বারা ভগ্নাংশ প্রকাশ করা হয়। সাধারণ 
নিয়ম হইতেছে বৃহত্তর সংখ্যার বঠা বিভক্তি দেওয়া। যেমন, পাচের এক ( অর্থাৎ 
পাঁচভাঁগের একভাগ, = ), তিনের দুই ( =উ)। এখন কিন্তু ছাপা হরফের 
পাঠ অনুসারে উপরের সংখ্যাশব্দেই য্ঠা বিভক্তি প্ররোগবিদ্ধ হইয়াছে। যেমন 
একের পাঁচ (অর্থাৎ একের নীচে পাচ, =২ ), দুইয়ের তিন ( =উ)। 

নিয়মানের মুদ্রাবাচক ও উন্নানবাচক শব্দও চলিতভাষায় ভগ্নাংশ সংখ্যা 
প্রকাশ করে যেমন, সিকি (< *স্ুকি, তু” হিন্দী শুকি < * শুক্লিক, =3 ), 
পোঁয়। (=3 ), আনা (=)! ম-বা কল৷ ( ==) | আঁবা সওয়া (যেমন, 
সওয়া তিন-৩$) < সং সপাদ ; আ-, পৌনে (যেমন, পৌনে তিন 
৩-+-২৪) < সং পাঁদোন- ॥ 

৩৯, পুর্ণবাচক সংখ্যা-শব্ব (Ordinal Number) 

তন্তুৰ পূরণবাচক শবগুলি এখন সাঁধারণত মানের দিন বুঝাইতেই চলে। কিন্ত 
একদ। এগুলি সাধারণ পুরণবাঁচক শব্দই ছিল। যেখন 

পহেলা, পয়লা এ প্রা-বা পহিল < সং * প্রথ- (তু' প্রথম) + -ইল। 

দৌসরা, তেসরা (তু* হিন্দী ছুসরা, তিসরা ) < ছি, ত্রি-7-সর। 

চৌঠ (1), চউঠ > প্রা চউট্ঠ > সং চতুর্থ । 


টি হর PUSS 
> বরনির প্রাপ্য ‘চৌথ' ছিল রাজন্বের চতুর্থাংশ ॥ 
১৫ 


২২৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


পাচই < পাঁচই > সং পঞ্চমিক-| 

দসই > প্রা, ম বা দশমি, দশনী ('‘দশনী দুআার’) সং দশমিক-। 

ছয়ই > ছয় +-ই ( > -মিক )। 

অপর পূরণবাচক তন্ভব শব্দ £ 

আ.-বা দোজ ('দৌজ বর’ ) < ম-বা দুঅ্জ (“ছুঅদ প্রহর’ > প্রা ছুইজ্- 
< সংক*দ্বিত্য- (তু* আবেস্তীয় দ্বিত্য-)। (অন্ত > অজ্জ' প্ৰভাবে চ'- 
স্থানে ‘জ’ হইয়াছে।) ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে দ্বিতীয় বুঝাইতে ‘মেজ’ ( < মধ্যক- ) 
শব্দ চলিত আছে। 

প্রাবা তইলা ( “তইলা বাড়ী” ) < সং তৃতীয় ( অথবা ব্রিক )+-ল। আ-বা 
তেজ (“তেজবর” ) < ম-বা তিঅজ (তেয়জ ) < প্র তিঅজ্ছ, তিজ্জ, তইজ্জ < 
সং ঈতরিত্য, তৃতীয় । (‘দোজ’ ভ্টব্য।) আ বা সেল <ফারসী সে( = তৃতীয় ) 
+-জ (আ-বা ‘মেঞ্জ’ হইতে )। 

চলিত ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তি পূরণবাঁচক প্রত্যরক্ধপে ব্যবহৃত হ্য়। যেমন 
পীচের ( =পঞ্চম ) পরিচ্ছেদ, দশের ( = দশম ) ঘর ॥ 

৪০. গুণিতক সংখ্যা-শব্দ (Multiplicative Number) 

এক আ-বা একলা < ম-বা একলা, একলী (ত্ত্রী)। < প্রা-বা একেলা 
একেলী (দ্বী) < অবহচ্ঠ $একল্প- সং এক+ -ল। ম-বা একসর (লোক- 
ব্যুৎপত্তির ফলে ‘একেশ্বর’ ), একসরী (স্্ী) এ এক+ -সর ( তেসর' হইতে )। 
আ-বা একহাঁরা < সং *একভাঁর-। 

দুইঃ আ-বা! দোহারা < সং * দ্বিভাঁর, *দ্বয- 
এ প্রা ছুউণ এ সং দ্বিগুণ। প্রা-বা দুআ (দাঁবা- 
(অথবা দ্বিত])। 

তিনঃ আ-বা তোহারা < সং ঈত্রিভার-| 

চার 2 ম-বা চৌগুণা < সং চতুঃগুণ-। 

সাত? ম-বা 'সাতেসরী (স্ত্রী, যেমন সা 

সাধারণ 
শব্দ গঠন 


ভার। ছুনা ( ম-বা দুগুণ ) 
পাশার দান) < সং দ্বিক- 


তনর হার’) < সং *সপ্তদর-| 
ত িণ' শব্দের যোগে সমাস করিয়া আধুনিক বান্দালায় গুণিতক 
হয়। যেমন, পাচগুণ, দশগুণ, বিশগুণ, হাঁজারগুণ ॥ 

৪১. অনির্দেশক সংখ্যা-শব্দ (Indefinite Number) 

মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালার দুইটি পৃথক্‌ বিশুদ্ধ স 


্ ২খ্যা-শন্দের একত্র প্রয়োগ 
হইলে অনির্দিষ্ট (স্বল্প ) সংখ্যা বোবাঁয়। 


যেমন, ‘কথা চারি পাঁচ কহিব 


| সংখ্যা-শব্দ ২২৭ 


| আঙ্গে” ‘তখনে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত’ (শ্রীকুষ্চকীর্তন)। এ ইডিয়ম 
অবহ্ট্ঠেও ছিল। যেমন, ‘বুজ বহ বুজ্‌ঝহ জনা দুই চারি’ (প্রাকুতপৈঙ্ধল ); 
সাত পাঁচ ভাবিয়া ফল কি? 

বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দের পূর্বে নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করিলেও অনির্দিষ্ট (স্বল্প) 
সংখ্যা বোঝায় । যেমন, গুটি চারি ফল হের আছে মোর হাথে’ (শ্রীকুষ্ণকীর্তন); 
খান দুই খাতা চাই । 

পরিমাণবাচক শব্দের পরে সংখ্যা-শব ব্যবহার করিলেও এই অর্থ হয়। 
যেমন, সের পাঁচ ঘি, শ দুই টাকা। 

অনেক সমর এথানে সংখ্যাবাচক শবে এক" প্রত্যয়ের মতো যোগ করা 
হয়। যেমন মণ দুয়েক চাল ; দিস্তা পাঁচেক কাগজ ; গোটা পাঁচেক টাকা চাই ॥ 


চতুর্দশ অধ্যায় 
ছন্দ্ছের্র ইভিহান্ন 


১. ভূমিক! 

ভাঁষার উৎপত্তি প্রধানত মান্গষের সাঁমাজিক বৃত্তির ও প্রয়োজনের তাঁগিদে । 
কিন্তু মানুষ কখনই শুধু প্রয়োজনের দাসত্ব করে নাই । সংস্কৃতির ইতিহাসে 
তাহার অপ্রয়োজনের কাজের কথাই বেশি। আদিম মাঘ ভাষায় এমন এক 
মৌহকর শক্তি অন্গভব করিয়াছিল যাহাতে সে ভাঁবকে না ধরিয়া শুধু ধ্বনি 
লইয়া মাঁতিয়াছিল। সেই হইল অনভিব্যক্ত ভাষার ছন্দের অর্থাৎ দোঁলের 
আবিভীব এবং ছন্দের দোলে স্থুর-তীলের সঞ্চার । তাঁহার পর হইতে মানুষ 
যেমন ভীষা গড়িয়া তুলিল তেমনি কাঁজে-অকাঁজে দৈব শক্তিকে অনুকুল 
করিবার বাসনায়, হিংস্র শক্তিকে তাঁড়াইবার জন্য, ঝাঁড়ফুঁকে, মন্ত্রেছড়ায়- 
গানে, ছন্দকে গড়িয়া পিটিয়| নাড়িয়| চাড়িয়া প্রাগৈতিহাসিক বাঁক্‌-শিল্পে রূপ 
দিল। আদিম মানবের কাছে ছন্দের বঙ্কার সোমন্থরার অপেক্ষা কম 
মৌহকর হইয়া দেখা দেয় নাই। অধ্যাত্স-ইতিহাসের এবং সাহিত্য-ইতিহানের 
প্রাগিতিহীসে এইপথেই মাঁনব-মনীবাঁর যাত্রারস্ত হইয়াছিল । 

ছন্দের প্রধান লক্ষণ সুমিত যতিচ্ছেদ। কথা বলিবাঁর সময় মাঝে মাঝে 
শ্বাসবেগ আপনিই শিথিল হইয়া আসে এবং নৃতন করিয়| শ্বাস গ্রহণ করিতে 
হয়। তখন বাক্যের প্রবাঁহে যে ক্ষণবিরাঁম হয় তাঁহাকে বলে যতি (pause, 
০৪650৮) । গদ্যে যতির কোন সুনির্দিষ্ট স্থান নাই, বাক্য ও বাক্যাংশের অর্থ 
অনগনারে ধ্বনিবহ শ্বাসপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু পছ্যে তেমন নয়, সেখানে 
ছন্দের দৌল-অঙ্গসারে নির্দিষ্ট অক্ষরের পরে শ্বাসের বিরাম হইবেই | এইখানেই 
গগ্য-যতিচ্ছেদের সঙ্গে পদ্য-যতিচ্ছেদের পার্থক্য। ছন্দে অর্থাৎ পন্যের ছন্দে 
প্রত্যেক ছত্রে এক বা একাধিক যতি থাকে । যতির ছারা পাদাংশ বা পর্ব 
(০০1) বিভক্ত হয়। শেষ যতিতে ছন্দের চরণ বা ছত্র (ine) সম্পূৰ্ণ হ্য় 


২. বৈদিক ছন্দ 
আদি ভারতীয়-আর্ধ ভাষায় ছন্দের রীতি অক্ষরমাত্রিক। অর্থাৎ প্রধানত 
অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যার উপরে ছন্দের রূপ নির্ভর করিত। তবে সেই সঙ্গে 
অক্ষরের গুরুলঘুক্রমেরও নিয়ম ছিল । বৈদিক ছন্দে ছত্রের শেষ পর্ব ছাঁড়া অন্তত্র 


বৈদিক ছন্দ ২২৯ 


অক্ষরের গুরুলঘুক্রমে বেশ কিছু স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে অক্ষরের 
গুরুলঘুক্রম ছিল অনতিক্রমণীয় | অন্ত্যা্গপ্রীস (অর্থাৎ ছন্দের চরণশেষে 
ধ্বনিসাম্য ) বৈদিকে ছিল না, সংস্কৃতেও নাই ৷ 


গ্রাসীনত্বের ও বহুলতার ক্রম অনুসারে প্রধান বৈদিক ছন্দ এই পীচটি,_ 

ত্রিভৈ,, গায়ত্রী, জগতী, অনুষ্্ভ, ও বিরাঁজ,। প্রথম চারটি মৌলিক ছন্দ, 
আবেস্তায়ও পাঁওয়! যায় ।* ত্রিষ্টভে এগার অক্ষর করিয়! চার পাঁদ (চরণ )। 
সপ্তম অক্ষরের পর যতি। শেষ যতির ছাদ সাঁধারণত-_-----॥ যেমন 

ওজায়মানো অৰ্ব- | ণীত সোমং 

ত্রিকক্রকেধু অপি- | বু সুতশ্ত। 

অ! সাঁর়কং মঘবা-| দত্ত বজ্র 

অহন্নহিং প্রথম- | জাম্‌ অহীনাম্‌ ৷ 


গায়ত্রীতে আট অক্ষর করিয়া-তিন পাদ' চতুর্থ অক্ষরের পর যতি। শেষ 
যতির ছাদ ----1 যেমন 
অগ্নিমীড়ে | পুরোহিতম্‌ 
যক্ঞন্ত দে- | বমৃত্বিজম্‌। 
হোতারং র- | তুধাঁতমম্‌ ॥ 
ভগতীতে বারো অক্ষর করিয়া চার পাদ, সপ্তম অক্ষরের পর যতি। শেষ 
যতির ছাদ _-----1 যেমন - 
অক্ষাস ইদস্কুশি- | নে! নিতোদিনো 
নিরুত্বানস্তপনীস্‌- | তাঁপয়িষ্ণবঃ। 
কুমারদেষ্ণা জয়- | তঃ পুনহণো 
 মধ্বা সম্পূক্তাঃ কিত- | বস্তু বহণা॥ 
অন্র্ুভে চার পাদ, প্রতি পাদে আট অক্ষর, চতুর্থ অক্ষরের পর যতি। শেষ 
যতির ছাদ Hr যেমন 
সংবৎসরং | শশয়ানা 
্রাঙ্গণা ব্র-| তচারিণঃ। 


3 তু’ “অপি মাৰং সবং কর্মাৎ ছন্দোভঙং তানের গিরাম্‌ ৷” দ - 
২ প্রাকৃত অপত্রংশ ছন্দের প্রভাবে অর্ধাচীন সংস্কৃতে কদাচিৎ অন্তযানুপ্রাস দেখা দিয়াছিল।: 


৩ পৃ ৭৭ ভ্রষ্টবয। 


৯৩০ ভাবার ইতিবৃত্ত 
বাচং পর্জ- | ন্যজিদ্বিতাং 
প্র মণ্ডুকা | অবাদিযুঃ ॥ 
দ্বিপদা বিরাজ, দশাক্ষর। ছুই চরণে শ্লোক সমাপ্ত বলিয়া ণদ্িপদা” ।১ 


পঞ্চম অক্ষরের পর যতি। শ্লোকে গায়ত্রী পাদ পাঁচটি থাকিলে ‘পঙক্তি’, ছয়টি 
থাকিলে ‘মহাপঙ্‌ক্তি’, সাতটি থাকিলে ‘শক্করী’। 


এইতো গেল সমাক্ষরপাদ ছন্দ। বৈদিকে গায়ত্রী-জগতী মিশ্রিত অসমাক্ষর- 
পাদ ছন্দেরও ব্যবহার আছে। যেমন, “উফ্চিহ্‌” (তিন পাদ, গায়ত্রী + গায়ত্রী 
+জগতী ), পপুর-উক্চিহ্‌ (তিন পাদ, জগতী+গায়ত্রী+ গায়ত্রী ), ‘ককুভ্‌ 
(তিন পাদ, গায়ত্রী+জগতী+ গায়ত্রী ), 'বৃহতী” (চার পাদ, গায়ত্রী +গায়ত্রী 
+জগতী+গায়ত্রী ), “সতোবৃহ্তী, (চার পাদ, জগতী+ গায়ত্রী +জগতী + 
গায়ত্রী ), ‘অতিশক্করী’ (সাত পাদ, ছয়টি গায়ত্রী একটি .জগতী ), ‘অত্যাষ্টি’ 
(সাত পাদ, চারটি গায়ত্রী + তিনটি জগতী ), ‘কাহুভ প্রগাথ’ (দুই শ্লোকাত্মক, 
ককুভ+সতোবৃহতী ), ‘বাহত প্ৰগাথ’ (দুই গ্লোকাত্মক, বৃহতী+সতোবৃহতী )। 

গায়ত্রী এবং অন্য ত্রিপদা ছন্দ অবৈদিক সাহিত্যে একেবারেই মিলে না।২ 
সংস্কৃতের প্রধান ছন্দ অনুষ্টভ বৈদিক ছন্দটিরই অর্বাচীন রূপ। বৈদিক ‘ভ্ৰিষ্টভ? 
ও ‘জগতী’ হইতে সংস্কৃতে যথাক্রমে ‘উপজাতি’ (ইন্দরবজ্রা-উপেন্দবজ্রা )ও বিংশস্থ” 
উদ্ভত। বৈদিকের তুলনার সংস্কতের ছন্দোবৈচিত্রয অনেক বেশি, কিন্ত 
শরতিমাধুরধ্য সত্বেও সুদৃঢ় লঘুগুরুনিগড়ের জন্য সংস্কৃত ছন্দে স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার 
অভাব অনুভূত হয়। “আর্ধা, ও “বৈতালীয় ছাড়া সংস্কৃত ছন্দ প্রায় সবই 
সমাক্ষরপাঁদ ও অক্ষরমূলক । এই ছন্দ দুইটি সংস্কৃতে প্রাকতের দান ॥ 


৩. মধ্য আৰ্য (পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ) ছন্দ 
পালি সাহিত্যে ছন্দ মোটামুটি সংস্কতের মতো? অর্থাৎ প্রধানত অক্ষরমূলক এবং 
কচিৎ মাত্রামূলক। অক্ষরমূলক ছন্দের উদাহরণ নবম অধ্যায়ে উদ্ধৃত শ্লোক 
্টব্য। পালির সমকালীন কথ্য প্রান্কতের পদ্য নিদর্শন খুবই ছুর্বভ। নবম 


অধ্যায়ে যে সুতন্থকা লিপিটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে বৈদিক ছন্দের ধারা স্পষ্ট 
লক্ষ্য করা যায়। এটিকে বলিতে পারি ত্রিপাঁদ জগতী । 


> দ্বিপদ! ত্িষ্ট ভ ও চিৎ পাওয়া যায় । . ত্রিপদা ত্ৰিষ্টভের নাম ‘বিরাজ: । 
N একটি ব্যতিক্রম হইতেছে সুতনুকা লিপি। নিম্নে দ্রষ্টব্য । 


অপভ্ৰংশ ছন্দ ২৩১ 


প্রাকততে আর্ধ। ছন্দ গাঁথা’ (“গাহা’) নামে পরিচিত। প্রারুতের এইটিই 
বিশিষ্ট ছন্দ, এমন কি একমাত্র ছন্দ বলা চলে। প্রাক্ৃতের এই ছন্দ-দৈন্য অপভ্রংশে 
| নাই। চরণের শেষে মিল এবং সমমীত্রিকতা থাকায় অপত্রংশ আতিমাঁধূর্ষে 
সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্থী তো বটেই, এমন কি অতিশীয়ীও। সাহিত্যিক অপভ্রংশ 
মুখের ভাষার অত্যন্ত কাছাকাছি এবং তাঁহার ছন্দ লৌকিক ছড়া-গাঁনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাতে সজীব ভাষার প্রীণম্পন্দন অঙ্গভৃত হয়। 
অপন্রংশে যে কতকটা বৈদিক ছন্দ-রীতির ধারাবাহিকতা ছিল তাহা ইহার 
বিশিষ্ট ছন্দের গড়ন হইতে বোঝা কঠিন নয়। গাহা ও দোহা ছাড়া প্রায় সব 
অপভ্রংশ-ছন্দই চতুষ্পদা, এবং প্রথম-দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থ পাঁদে মিল, অর্থাৎ 
দুই দ্বিপদার সমষ্টি । 
অপভ্রংশের প্রধান প্রধান ছন্দের লক্ষণসহ উদাহরণ দিতেছি। 
গাহা £ মাত্রাসংখ্যা প্রথম ছত্রে ৩০ ( ১২4১৮), দ্বিতীয় ছত্ৰে ২৭ (১২+১৫) 
মিল নাই। আর সব ছন্দে মিল আছে। 
পিঅসহি-বিস্তঅ-বিমণা | সহি-সহিআ বাউলা সমূলবই । 
স্ুর-কর-ফংস-বিঅসিঅ- | তামরসে সরবরুচ্ছদ্গে ॥ 
দোহা ঃ চার পাদ, মাত্রাসংখ্যা প্রথম-তৃতীয় পাদে ১৩ দ্বিতীয়-চতুর্থ 
পাদে ১২) জগতী + ত্রিষটুভ্‌। 
মই জাণিঅ মিঅলোঅণি | নিসিঅরু কোই হরেই। 
জাঁব ণু নবতড়ি-সাঁমলি | ধারাহরু বরিসেই ॥ 
জগতী £ চার পাদ, প্রতি পাঁদে ১২ মাত্রা, ছয় মাত্রার পর যতি। 
সংপত্তবি- | স্থরণ ও 
তুরিঅং পর- | বারণও 
অতিজগতী £ চার পাদ, প্রতি পাদে ১৩ মাত্রা, আট মাত্রার পর যতি । 
হিঅআহিঅ-পিঅ- | দুক্খও 
সরবরএ ধুঅ-| পকৃখও। 
বাহৌবগৃগিঅ-| ৭অণও 
তন্সই হংসজু- | আণও ॥ 
ভূন শর একমাত্র দীর্ঘ বর দুইমাত, যুগ ও যুক্ত বাঞ্জনের এবং পদস্ত অনুথারের পর্ব স্বর 


ছুইমাত্র, যুগ্ম ও যুক্ত বাঞ্জনের পূর্ববর্তী ‘এ, ও" একমাত্র! (কচিং অন্যত্ৰও ), এবং ছত্রের শেষে বিকল্পে 
স্বর দুইমাত্রাদীরঘস্বর একমাত্রা। প্রাকৃত ও অপত্রংশ ছন্দে মাত্রাগণনার ইহাই নিয়ম। 


২৩২ ভাষার ইতিবৃত্ত 


শকরী 3 চার পাদ, প্রতি পাঁদে ১৪ মাত্রা, অষ্টম মাত্রার পদ যতি। 
চিন্তাছুম্মিঅ- | মাঁণসিআ 
সহঅরিদংসণ | লাঁলসিআ। 
বিঅসিঅকমল- | মণোহরএ 
বিহরই হংসী | সরোবরএ॥ 
গাহ্‌ £ চার পাঁদ, শক্করী+অতিজগতী । 
পণইণিবদ্ধা- | সাইঅও 
বাহাউলণিঅ- | ণঅণও। 
গঅবই গহণে | ছুহিঅও 
পরিভমই খামি- | অ-বঅণও ॥ 
পাদাকুলক'ঃ চার পাদ, প্রতি পাদে ১৬ মাত্রা, আট মাত্রার পর যতি; 
অগ্রি। 
পরহুঅ মহুর-প- | লাঁবিণি কন্তী 
নন্দণবণ স- | চ্ছন্দ ভমন্তী | 
জই পই পিঅঅম | সা মহ দিট্ঠী 
তা আঅক্খহি | মহ পরপুট্টী ॥ 
অগ্টির কয়েকটি রূপভেদ আছে, অলিক ( পাদের শেষ ছুই অক্ষর লঘু ), 
'সিংহাবলোক" (পাদের আদি ছুই অক্ষর লঘু ), ইত্যাদি । 
বিললণা £ দুই ছত্ৰ, প্রতি ছত্রে ৩৭ মাত্রা, ছুই দীর্ঘতর যতি (১০+১০+4-১৭)। 
পঢ়ম দহ। দিজ্জিআ ॥ 
পুণবি তহ্‌ | কিজ্দিআ ॥ 
পুণ বি দহ | সত্ত তহ | বিরই জাআ। 
এম পরি | বীঅ-দল ॥ 
মন্তণঅ- | তীস পল ॥ 
এহু কহ | ঝল্লণা | ণাঅ-রাআ॥ 
বৈদিকের মতো অপত্রংশের স্তবকেও চার পাদের বেশি হইতে পারিত এবং 
তাহাতে একাধিক ছন্দের মিশ্রণও নিষিদ্ধ ছিল ন! I 


যেমন ‘যডুপভঙ্গ!” (বা 
বট্পদা) 


পিঅঅম-বিরহ-কিলামিঅ-বঅণও 
অবিরল-বাঁহ-জলাউল-ণঅণও 


অপতভ্রংশ ছন্দ ২৩৩ 
দূসহ-দুক্খ-বিস্থংঠুল-গমণ ও | 
পনরিঅ-গুরু-তাঁব-দীবিঅন্গও 
অহিঅং ছুশ্মিঅ-মাঁণদও দরিঅং গও 
কাণণে পরিভমই গইন্দও॥ 


অপন্রংখ ছন্দের ললিত ও অনায়াসপ্রবাহের উদাহরণ হিসাবে ক্ষেমেন্দ্ে 
সংস্কৃত গানটি উদ্ধৃত করিতেছি। ছন্দ বল্পণা-জাতীয়, প্রায় আধুনিক ত্রিপদীর 
ছাদে। পাঁদে মাত্রাসংখ্যা ৪৩ (১৬+১৬+১১)। 
ললিতবিলাদ- | কলাস্থখখেলন - | 
ললনালোভন- | শৌভন-যৌবন- || 
মানিতনবমদনে 
অলিকুলকোকিল - | কুবলয়কজ্জল- | 
কাঁলকলিনন্থ- | তাঁতিবলজ্জল-| 
কাঁলিয়কুলদমনে || 
কেশিকিশোর- | মহাস্থরমারণ-|| 
দারুণগোকুল- | ছুরিতবিদীরণ- || 
গোবর্ধনধরণে 
কন্ত ন নয়নযু | গং রতিসদ্দে 
মজ্জতি মনপিজ- | তরলতরদে 
বররমণীরমণে ॥ 
জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানগুলি সংস্কৃতে লেখা, কিন্ত সেগুলির ছন্দ 
অপভ্রংশের । অপত্রংশ-ছন্দের শক্তির ও মাধুর্যের প্রায় পরিপূর্ণ পরিচয় এগুলিতে 
রহিয়াছে । গ্ীতগোবিন্দে ‘একপদা’ অর্থাৎ এক ছত্রের ছন্দ আছে, যাহার 


উদাহরণ খগ্বেদের বাহিরে দেখি নাই । যেমন 


শিতকমলা-কুচমণ্ডল || ধৃতকুগুল || কলিতললিতবনমাল। 
এই ছন্দের মাত্রাসংখ্যা ২৯ (১২+৬+১৯) | 
৪. প্রাচীন বাঙ্গাল! ছন্দ 


অর্ধাচীন অপভ্রংশের অর্থাৎ লৌকিকের বিশিষ্টতম ছন্দ ছিল চতু্পদী”. 
যাহার সগোত্র পাদাকুলক’ ইত্যাদি। যোড়শ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দটি 


২৩৪ ভাবার ইতিবৃত্ত 


লঘুগুরুত্বের বন্ধন অনেকটা এড়াইতে পারিয়াছিল বলিয়া সাহিত্যের ব্যবহারে 
প্রাধান্ত লাভ করিরাছিল। প্রারুতপৈর্গলের রচয়িতা তাই বলিয়াছেন 
লহুগুরু এক ণিঅম ণহি জেহা 
পঅপঅ লেকৃখহি উত্তম রেহা। 
_সথকই-ফণিনাহ কহ বলঅং 
সোলহমত্তা পাআকুলঅং ॥১ 
সংস্কৃত পিজঝটিকা" অপভ্ৰংশ পাঁদাকুলকেরই রূপান্তর ॥ গজ ঝটিকা” 
(-পদ্ধতিকা) ও 'পাদাকুলক'__-এই নাম দুইটির বুৎপত্বিগত যোগাযোগ 
লক্ষণীয়। পরার” শব্দটির ছন্দ-নাঁম রূপে ব্যবহার অষ্টাদশ শতাঁবের আগে ঘটে 
নাই। তাহার পূর্বে ইহা বুঝাইত “বৰ্ণনাময় আবৃত্তি ও তদুপযোগী রচনা”। 
স্বরে গীত হইলে হইত 'নাচাড়ী”। পরে 'নাচাড়ী'র নামান্তর ‘ত্রিপদী’ চলিত 
হইলে পর পয়ারের আধুনিক অর্থ আপিয়াছে। 
বাঙ্গালা পয়ারের সাক্ষাৎ উৎপত্তি চিতুষ্পদী’ হইতে । প্রাচীন বাঙ্গাল! 
চর্ধাগীতিগুলির অধিকাংশই এই ছন্দে লেখা । চতুপ্পদী (অর্বাচীন অপভ্রংশে 
চিউপন্ন') অতিশকরীর মতে! ছন্দ, পনের-মাত্রার। বান্ধাল৷ ‘পয়ার’ ছন্দের 
ইহাই মূল। চতুষ্পদীর পঞ্চদশ মাত্রার এক মাত্রা যতিতে খাইয়া গিয়া 
চৌদ্-ক্ষরের পয়ার উৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎপত্তির ইঙ্গিত চর্যাগীতিতে 
দু্কষ্য নয়। যেমন 
নিতি নিতি সিআল | যিহে সম ভুঝই। 
ঢেণ্ডণ-পাঁএর গীত | বিরলে বুঝই ॥২ 
৮+৭ মাত্রার (অতিশক্করী ) এই ছন্দ পয়ারে দাড়াইল ৮4-৬ মাত্রায় 
(শকরী), পরে অক্ষরের একমাত্রিকতার ফলে ৮+৬ মাত্রা দীড়াইল ৮+৬ 
অক্ষরে । ইহাই পয়ারের ঠাট। উদ্ধৃত চর্ধাগীতি-ছত্র দুইটির পুরানো পয়ার-রূপ 
পাইতেছি অষ্টাদশ শতাব্দের এক পুথিতে। 
নিতি নিতি শৃগালা | সিংহ সনে জুঝে। 
কহে কবীর বি- | রল জনে বুঝে ॥ 
চর্যাগীতিতে বেশির ভাগ যে ছন্দটি পাঁওয়া যায় তাহাতে ছত্রের মাত্রাসংখ্যা 
২৭ (৮4৮১১), গায়ত্রী+গায়ত্রী+তরিট্রভ্‌। যেমন 


৯ অর্থাৎ, লঘুগুরু কোন নি 
"সুকবি ফণীন্দের ( অর্থাৎ ছন্দঃশ 
* এখানে “সিআলা"র « 


রন যেখানে নাই, পদে পদে লেখ! যায় উত্তম ছত্র, ( তাহা হইতেছে) 
নগুরু পিঙ্গল নাগের ) কণ্ঠহার-_-যোলমাত্র! পাদাকুলক । 
'লা”, “পাএর গীত”এর “পা”, “এ” ও “গী” হুম্ব। 
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রাউতু ভণই কট | ভূন্থকু ভণই কট | সঅলা আইন সহাঁব। 
জই তে মৃঢা | অচ্ছসি ভান্তি | পুচ্ছউ সদগ্ুরু-পাঁব ॥ 
মাত্রার স্থানে অক্ষর বসাইলেই ইহা নিখুঁত ত্রিপদীতে পরিণত হয় 


রাউত ভণয়ে কট ভুস্থুকু ভণয়ে কট 
সকলের এঁছন স্বভাঁও। 
যদি তুই মূঢ় ওরে আছিস ভ্ৰান্তির ঘোরে 


পুছ গিয়া সদ্গুরু-পাঁও ॥ 
চর্ধাগীতির বাহিরে প্রাচীন বান্গালার আর একটি ছন্দ মিলিয়াছে, শক্ষরী 
জাতীয়, চতুর্শ-মাত্রিক (৮+৬) প্রথম মাত্রা সাধারণত গুরু। বেমশ 
হউ যুবতী | পতিয়ে হীন। 
গঙ্গা সিনাইবাঁক | জাইয়ে দিন । 
এই ছন্দ পয়ারের অব্যবহিত পূর্বরূপ বলিতে পারি। ইহার সহিত মধ্য 
বাঙ্গালায় একাঁদশ-দাদশ-অক্ষরাত্মক “একাবলী” তুলনীয় ॥ 


৫. শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনের ছন্দ 
আদি-মধ্য বাঁ্ধালায় ছন্দের নিজস্ব রূপ পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত দেখি শরীক্ব্চ- 
কীর্তনে। এখানে পয়ারই প্রধান ছন্দ এবং পয়ারের প্রাচীন রূপটি বজায় আছে। 
তখনো স্বরধ্বনির উচ্চারণ পুরাপুরি একমাত্রিক হইয়া পড়ে নাই, তাই পয়ার- 
ছত্রে চৌদ্দ অক্ষরের কমও দেখা যায়। যেমন 
আসাঁঢ় ( = আআসাঁঢ়) মাসে নব | মেঘ গরজএ। 
মদনকদনে মোর | নয়ন ঝুরএ॥ 
যেখানে চৌদ্দ অক্ষরের বেশি দেখা যায় সেখানে-গায়নের প্রক্ষেপ না হইলে 
_ ছুই স্বরকে দ্বিস্বর ধরিতে হইবে ।: যেমন 
ফুটিল কদম (ফুল) ভরে | নোআইল ডাল। 
এভো গোকুলক নাইল ( =না ইন ) | বাল ( =বালঅ ) গোপাল ॥ 
রীকুষ্ককীর্তনে ত্রিপদী পাওয়া যায় চাঁর ছাদের,_(ক) ৬+৬+৮ থে) ৮+ 
৮7১৭, (গ) ৮+৮7১৪ ও (ঘ) ৮+৮+৮। যেমন 
(ক) সুন্দরি রাধা | স্থণ সমুখে | পুছো মোএ হৃষীকেশে। 
কথণ না বসপি | কথণ তোর ঘর | যাইবে কোমণ দেশে || 


» এ নিয়ম অন্তত্রও খাটে । 


ভাষার ইতিবৃত্ত 
(খ) আইহন নে জীএ কিকে || হেন নারী পাঠায় বিকে || 
গোপ জাতী ধনের কাতরে। 
যাঁর ঘরে হেন নারী || সে কেহ্ছে ধন ভিখারী || 
তোন্ষা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥ 


(গ) ঘরের বাহির হৈতে || তেলিনি তেল বিচিতে || 
কাল কাক রএ স্থখাঁন গাছের ভালে । 
আগে সুনা ঘটে নারী || হাছী জিঠিহো না বারী || 
চলিলে তাহার উচিত পাওঁ ফলে || 


(২) কাহাঞ্রি'র হাতে পড়ী || স্থন বড়ারি ল || মোএ হারাইলে' বুধী। 
উদ্ধার পাইএ যেন || স্থন বড়ারি ল || তোদ্ধে চিন্ত সেহী শুধী || 
এগাঁর অক্ষরের ছন্দ (৬+৫), ‘একাবলী’ 
বুলিতে নারএ | তোর চরিতে। 
খণেকে তোর হ- | এ আন চিতে || 
দশ অক্ষরের ছন্দ (৪+৬) 
কুশলে কি | আছহ নাতিনী। 
রাধিকাঁরে | পুছিঅ। কাহিনী || 
ঘিপদা ও ত্রিপদা মিশ্র ছন্দ ও শ্রীরুষ্ণকীর্তনে অবিরল নয়। যেমন 
(১) প্রথম ছত্ৰ পয়ার, দ্বিতীয় ছত্র দশাক্ষর (১৪4৬ ) 
হার কেঘুর রাঁধা | সঘ মোর নে। 
বাশীগুটি | আণী মোক দে || রর 
(২) প্রথম দুই ছত্ৰ অষ্টাক্ষর (৬4-২), তৃতীয় ছত্র পয়ার, ত্রিপদা 
যত কৈলে সং | যম। 
করিলে ব্রত নি- | রম। 
নঠ হএ কাছ মোর | সে সব ধরম ॥ 
(৩) প্রথম ছুই ছত্র অষ্টাক্ষর (৬4-২), তৃতীয় ছত্ৰ দশাক্ষর (34-৬), ত্রিপদ] 
স্থতিলো সখির | বোলে। 
সজল নলিনী | দলে। 
তাত হৈতে | আনল শীতলে || 


শী 


2 ন” _ 
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(9) প্রথম দুই ছত্র অষ্টাক্ষর (৬4২), তৃতীয় ছত্র বিংশতি-অক্ষর 
(৬+৬+-৮), ত্রিপদা 
দেখিআ! পোড়ে হ- | দয়ে। 
যেন মোর প্রাণ | জাএ। 
- কাহারে কহিবে | কেনা পাঁতিআএ | বড়ু চণ্ডীদাঁন গাঁএ। 
(০ প্রথম ছুই ছত্র দশাক্ষর (৮+২, ৪4৬), তৃতীয় ছত্রে ১৫-১৮ অক্ষর, 
্রিপদা 
সব খন চিন্তিআঁ মু | রারী। 
পরাণ ধরিতে না- | পারী। 
রহিব যৌবনে আদ্ধে | কেমনে মন নেবারী ॥ 


৬. অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গাল! ছন্দ 

অন্ত্য-মধ্য বা্গালাঁয় অক্ষরের মাত্রাসম উচ্চারণরীতি হরহ্ব-দীর্ঘস্বর সমান করিয়া 
দিল। ইহাতে ত্রিপদীর লালিত্য ও প্রবাহ্মাঁণতা বাঁড়িল। পদীন্ত অ-কারের 
লোঁপের ও শ্বাসাঘাতের স্পষ্টতার দরুন বহ্বগ্ষর শব্দ দ্যক্ষর (disyllabic) 
হইল। ফলে দুই দিক দিয়! ছন্দের শক্তি জাগিল। প্রথমত পয়ারের (প্রথম 
চরণার্ধে)১ অক্ষরবহন ক্ষমতা বাড়িয়া গেল-_পরাঁর ছত্রে যৌল-দতের অক্ষর 
অবধি স্বচ্ছন্দে ঢুকিতে পারিল এবং তাহাতে গণের কাঁজ চাঁলাইবার পক্ষেও 
পয়ার উপযুক্ত হইল। বাঁ্দালা ছন্দ তখনো স্রপ্রধান ছিল, তাই অক্ষরবৃদ্ধি 
কানে লাগিত না। যেমন চৈতন্থচরিতামুতে 
অনন্ত কীমধেন্ু যাই। | চরে বনে বনে। 
দুগ্ধমাত্র দেন কেহো না| মাগে অন্ত ধনে ॥ 
দ্বিতীয়ত, ত্রিপদীর বেষ্টনীতে ছড়ার নৃত্যচপলতা বীধা পড়িল । যেমন লোঁচনের 
“ঢামালী” পদাঁবলীতে 

‘আর শুন্াছ | “আলো সই | 'গোরা-ভাবের্‌ | 'কথা। 

/কোথের্‌ ভিতর্‌ | 'কুলবধু | 'কান্দ্যা আকুল্‌| 'তথা॥ 
ইহার সহিত তুলনীয় লৌকিকের “নিশিপাল? ছন্দ 

গিরি টরই ॥ মহি পড়ই ॥ নাগ-মন | কম্পিআ। 

তরণি-রথ ॥ গগন-রথ ॥ ধুলি-ভরে | বঝম্পিআ॥ 
ধৰ ছন্দের ঠাট অটুট থাকে। 


|) 


১ বৈদিক ছন্দে যেমন পয়ারেও তেমনি দ্বিতীয় চরণা 
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ব্রজবুলি পদাঁবলীর মধ্য দিয়! অন্ত্য-মধ্য বাঁন্দালাঁর অর্ধাচীন অপভ্রংশের ছন্দ 
নূতন করিয়া এবং ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইল ৷ 


ব্রজবুলির মাত্রাছন্দের উদাহরণ ঃ 
যোড়শমাত্রিক (৮4-৮), চতুপ্পদী ( চউপইঈ') 
মন্দির বাহির | কঠিন কপাট । 
চলইতে শঙ্ধিল | পদ্ধিল বাট ॥ 
তহি অতি দূরতর ! বাঁদল দোঁল। 
বারি কি বারই | নীল নিচোল ॥ 
যোড়শমাত্রিক (১০ +৬), ‘তোঁটক’ 
নিজ মন্দির তেজি গ- | তং ঝটকং। 
চলকুণ্ডলমণ্ডিত- | গণ্ডতটং ॥ 
মদমন্তমতঙ্গজ- | মন্দগতা। 
জটিলাপদপঙ্কজ- | ধুলিনতা ॥ 
অষ্টাবিংশতিমাত্রিক (৮+৮+-১২) 
ইন্দীবরবর- | উদর-সহৌদর- | মেছুর-মদহর-দেহ। 
জাম্ব নদমদ- | বৃন্দবিমোহিত- | অন্বরবর-পরিধেহ ॥ 


দ্বাদশমাঁত্রিক (৮4-৪) 


গহন বিরহগহ | লাগি। 
রজনি পোহায়ই২ | জাগি ॥ 
অথবা (৪+৮) 
গহন বি- | রহগহ লাগি। 
রজনি পো- | হায়ই জাগি ॥ 
যট্চত্বারিংশমাত্রিক 
(১২ [=৬+৬]+১২ [৬+৬]+২২ [-৬+৬+-৬+৪] ) 
শরদচন্দ | পবনমন্দ || বিপিনে ভরল | কুন্ুমগন্ধ || 
ফু মল্লিকা | মালতী বৃখীঃ | মত্ত-মধুকর- | ভোঁরণী। 


১ সপ্তদশ শতাবেও প্রাকৃতপৈঙ্গল বাঙ্গালী সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর অবগ্তপাঠ্য ছিল। 
২ “পো” হু ও-কার। . * কুল’ হইবে। * 'যু ঝাড়া এই পর্বে সব দীৰ্ঘস্বর হ্রঘ। 
£ “মত” হইবে। 
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পঞ্চবিংশতিমীত্রিক (৭4৭4১১) 
নন্দনন্দন- | চন্দ চন্দন- | গন্ধনিন্দিত-অঙ্দ। 
জলদস্ছন্দর | কম্বুকন্ধর | নিন্দি সিন্ধুর ভন্ব ॥ 
দ্বাবিংশতিমাত্রিক (৬4৬+ ১০) 
অতিশীতল | মলয়ানিল | মন্দমধুরবহনা। 
হরি-বৈমুখি | হাঁমীরি১ অন্গ | মদনানলে-দহনা ॥ 
অষ্টাদশ শতাবের শেষের দিকে বাঙ্গালা ছন্দে দুইটি নৃতনত্বের দেখা পাই। 
(১) একই মিলের পুনরাবৃত্তি, এবং (২) দীর্ঘায়িত অর্থাৎ অতিপর্ব পয়ার। মধ্য 
বাধালায় কটিৎ দীর্ঘ চতুপ্পদী ব্রজবুলি কবিতা ছাড়া অন্যত্র পর পর একই 
অস্ত্ান্টিগরাসময় দুইয়ের বেশি ছত্র পাই না। বোধ করি ফাঁরসী গজলের 
অঙ্গকরণেই একমিলযুক্ত কবিতা ও গান অষ্টাদশ শতাঁবের মধ্যভাগে চালু 
হইয়াছিল। দীর্ঘায়িত পয়ারের নিদর্শন 
বাইশ | আখড়া বাজে তক্তরওয়া || শোভে স্থানে স্থানে। 
ব্রাহ্মণের | শিশু মীলি সাম গান | করিছে সঘনে ॥ 


ছন্দটির এমন বিশ্লেষণও করা যায়, 
বাইশ আ | খড়া বাজে || তক্তরওয়া | শোভে স্থানে স্থানে । 


ব্রাহ্মণের | শিশু মীলি || সাম গান | করিছে সঘনে ॥ 


৭. আধুনিক বাঙ্গাল! ছন্দ 
মধ্য বাঁদ্দালার মতো আধুনিক বাঁঙ্বালার ছন্দকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়, 
“তত্ব” ও “ততসম”। তগ্ভব হইতেছে অপত্রংশের মাত্রামূলক ছন্দ হইতে 
ধাঁরাবাহিত হইয়া আগত অক্ষরমূলক ছন্দ। তৎসম হইতেছে অপত্রংশের মাত্রা- 
মূলক ছন্দের অনুসরণ ও অন্ুকরণ। মধ্য বাঙ্গালায় তব ছন্দ ছিল প্রধানত 
তানপ্রধাঁন, অর্থাৎ সুর টানিয়া আবৃত্তি অথবা গান করা হইত, যেমন পয়ার 
ত্রিপদী ইত্যাদি। ইহাকে (প্রথম ) অর্থাৎ প্রাচীন তব ছন্দ বলিতে পারি। 
যোড়শ শতাবের মধ্যভাগে রাটাতে পদে আদিম্বরাঘাত ও অন্ত্য অ-কার 
লোপ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর ঝৌক-দেওয়া নাচনি ছড়ার-ছন্দ ত্রিপদীর দলে 
স্থান পাইল। তবে এ ছন্দের মেয়েলি স্থর ও খেয়ালি চাল বৈষ্ণব- 
কবিনমাঁজের বাহিরে ভদ্ররচনায় সমাদর পার নাই। উনবিংশ শতাব্দের 
মধ্যভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই ধরনের ছন্দ ব্যবহার করিলেন শুধু হাস্তরসস্থষ্টির 


১. দুইটি আ-কারই হম্ব। 


২৪০ ভাষার ইতিবৃত্ত ই, 
কাঁজেই।+ শতাঁবের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ এই নাচনি ছন্দের সঙ্গে বুনিয়াদি 
তানপ্রধান ছন্দের মিলন ঘটাইরা দিলেন। ইহাই এখন প্বলপ্রধাঁন” বা 
“শ্বাসাঘাতপ্রধান” ছন্দ নাম পাইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় অর্থাৎ নবীন তগ্ভব ছন্দ 
বলা যায়। পরার-ত্রিপনীকে তানপ্রধান ছন্দ নাম দিলে, এটকে ভাঁলপ্রধাঁন 
ছন্দ বলিব। যেমন 
“আজ সকালে | ‘কোকিল ডাকে || “শুনে মনে | ‘লাগে 
বাংলা দেশে | ‘ছিলেম যেন || ‘তিন শ বছর | 'আঁগে । 
আধুনিক বান্ধাল! ছন্দের তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে ‘তৎসম’ মাত্রামূলক ছন্দ । 
ইহাকে বলিব মানপ্রধান ছন্দ। তান-মান-তাল সঙ্গীতের যেমন ছন্দের ও 
তেমনি বিশিষ্ট আঙ্গিক । 
মাত্রামূলক ‘তৎসম’ ছন্দও রবীন্দ্রনাথ তন্ভব ছন্দের মত বেমালুম 
চালাইয়াছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে আধুনিক বা্ধীলার যথার্থ 
মানপ্রধান” অর্থাৎ অক্ষরঘেষা-মাত্রামূলক বা মাত্রাঘে বা-অক্ষরমূলক ছন্দের স্থষ্ট 
হইয়াছে। যেমন 
এ আসে এ | অতি ভৈরব | হরে || 
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতি-সৌরভ | রভসে। 
ঘনগোঁরবে | নবধোঁবনা| বরধা || 
শ্তামগন্ভীর | সরস || 
১৮ (=৮+৬+-৪ )+ ১৮ (=৮+৬+৪)+১৮ (=৮+৬+৪ )+১০ 
৯৬7৪) মাত্রার এই স্তবকটি অতিপর্ব তাঁলগ্রধান ছন্দের ঢঙেও পড়া যায় 
অই | ‘আসে এ | 'অতি ভৈ- | রব হরষে 
জল | 'নিঞ্চিত | “ক্ষিতিসৌ- | 'রভ রভসে। 
ঘন- | 'গোঁরবে | 'নবযৌ- | “বনা বরষা 
‘খ্ামগম্্‌- | 'ভীর সরলা ॥ 


* বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম সংস্করণ দ্রব্য (পৃ ১২২-২৩) । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
লাহ্ললা শন্দেন্ ব্বল্র্ুবনি-িলাল 


, ১. ধ্বনি ও বানান 

সংস্কতের স্বরধ্বনি অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় পৌছিয়াছে। 
বাঙ্বালায় ‘অ’ সংস্কতের ‘অ’ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। সংস্কতের ‘অ’ বাঁন্দীলায় 
‘আমি’ শব্দের ‘আ!’ ধ্বনির মতো ছিল। সংস্কতে “আ' দীর্ঘ ধ্বনি, বাঁঙ্দালার ‘আ!’ 
সাধারণত হ্রন্ব উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় ‘ই’, 'ঈ’, এ” ‘উ’, এই চার ধ্বনি. 
আঁছে বটে কিন্তু বানানে সেগুলির মূল্য যথাযথ রক্ষিত হয় না। “ঈষৎ? শব্দের 
এ” বাধ্দালায় উচ্চারণ হয় ই’, কিন্ত ‘তিন’ শব্দের ই” আসলে “ঈ'। তেমনি 
‘অ কুল’ উচ্চারিত হয় ‘অকুল’ এবং ‘দুধ’ উচ্চারিত হয় ‘দুধ'। সংস্ৃতে ‘এ! ‘ও! 
সর্বদাই দীর্ঘ, কিন্তু বাঁদালায় প্রায়ই হৃস্ব। ‘এ’, ‘ও’, এই দুই দ্বিস্বরধ্বনির 
উচ্চারণ ছিল যথাক্রমে ‘আই’ এবং “আউ'। কিন্তু বাঁঙ্গালাঁয় হইয়াছে ‘ওই’, 
‘ওউ’। খ-কার ধ্বনি প্রারুতে লুপ্ত হইয়া র-কারযুক্ত অথবা র-কারবিহীন বিভিন্ন 
স্বরধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। বা্গালায় একটি নৃতন স্বরধ্বনির উদ্ভব হইয়াছে 
_('আ্যা')। বর্ণমালায় এই ধ্বনির কোন স্থান নাই। সাধারণত ইহা এ- 
কার দিয়াই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ 


২. ব্যগ্জনব্যবহিত স্বরধ্বনি (Vowel Not in Contract) 

১, পদাঁদিস্থিত এবং পদমধ্যবর্তী স্বর সংস্কৃতে অথবা প্রাক্বতে যুক্তব্যঞ্জনের 
পূর্বে থাকিলে বাঙ্গালার় দীর্ঘ হয়। সং অষ্টা, প্রা অট্ঠ, বা আট ; সং উট্- প্রা 
উট্‌ঠ-, বা উট ; সং এক-, প্রা এক-, বা এক ; সং তৈল-, প্রা তেল- বা তেল ; 
সং ভিত্তি-, প্রা ভিত্তি, বা ভিত ; সং বন্ধ্যা, প্রা বঞঝা, বা বাঝা। 

২, দৈবাৎ যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী অ-কার আকারে পরিণত হয় নাই। 
এরপস্থুলে হয় অন্য শব্দের প্রভাব আছে, নয় অ-কাঁরের বিবৃত উচ্চারণের স্থানে 
সংবৃত উচ্চারণ আগেই আসিরাছিল, বুঝিতে হইবে । সং সর্ব, প্রা সব্ব- বা সব 
( ভা” শব্দের প্রভাব থাকিতে পারে); সং বর্ততে, প্রা বটুই, বটে ; সং 
পঞ্চদশ, প্রা পন্নরহ, বা পনরো ( পনেরো )১ সং সপ্চদশ, প্রা সত্তরহ, বা সতরো। 
( শেষের দুইটি শব্দে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের অনুপস্থিতিতে স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয় 
নাই, এমন অন্ুমানও করা যাইতে পারে ।) 


১৬ 


২৪২ ভাবার ইতিবৃত্ত 


৩. ছুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী একক স্পৃষ্টব্যঞ্চন প্রারুতের মধ্য অথবা অন্ত্য স্তরে 
লোপ পাইয়া গিরা প্রাচীন বাঙ্গালা দুই সন্গিকষ্ট স্বরধবনিতে পরিণত হইয়াছিল । 
এইরূপ একাধিক সন্নিকৃষ্ট স্বরধবনির পরিণাম পরে দেখানো যাইতেছে । 

৪. পদাদিস্থিত স্বরধ্বনি কচিৎ শ্বানাঘাতের অত্যন্ত অভাববশত প্রাকতে 
অথবা বান্গালার লোপ পাইয়াছে। সং অৰিষ্ট- প্রা অরিট্ঠ-, আ-বা রীঠা ; সং 
অহকম্‌ (“অহম্‌” স্থলে ), প্রা হকং > *হঅং, প্রা-বা হউ ; সং উপবিশতি, প্রা 
উপবিসই > *বইসই, বা বৈনে > বসে; সং উদ্ধার- প্রা উদ্ধার-, ম-বা 
উধাঁর, আ-বা ধাঁর। 

৫. সংস্কতের ও প্রারুতের ব্যঞ্জনধবনির পরবর্তী পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি অপভ্রংশে 
“অ+ (এআ) -আ), ই? (< ই, -ঈ-, এ) অথবা এউ’ ( <-উ, উ,-ও) 
হ্ইয়! প্রাচীন বাঙ্গালা অনিধিচারে “অ+ হইয়া গিয়াছে এবং পরে অ-কাঁর 
লোপ পাইয়াছে। সং ভক্ত-, প্রা ভন্ত-, বা ভাত; সং রাজা, প্রা রাজা > 
রায়, বা রায়) সং যুক্তি-, প্রা জুত্তি-, বা যুত ; সং শ্বশ্ম-, প্রা সস্স্থ, বা শাশ 
(যেমন মাশাশ, পিশাশ)১ সং দক্র-, প্রা দদ্দ,-, বা দাঁদ। সং পুক্রঃ) প্রা 
পুভো ( পুত্তে, পুত্ত, পুত্ত, ), বা পুত ; সং বাহু-, প্রা! বাহু, ম-বা বাহ। 

৬. প্রাকুতে একক ব্যঞ্জনলোঁপের ফলে ছুই স্বরধ্বনি পদান্তে সন্িকষ্ট হইলে 
তাহার পরিণতি পরে নির্দেশ করা যাইতেছে । 

৭. প্রাচীন ও মধ্য বান্ধালার পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি আধুনিক বাঙ্গালার 
দ্যক্ষর উচ্চারণপদ্ধতি অনুসারে_আন্বক্ষরে শ্বাসাঘাত-হেতু-প্রায়ই লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে (তদন্তৰ ও অর্থতত্সম শব্দে )। বাদ্বালা > বাঙলা; গামোছা > 
গাম্ছা ; রাধন। > রাধা > বান্না ; পিপিড়া > পিপ্ড়া; আকুশি > আঁকৃশি 
অপরাজিত! > অপ্রাঞজ্জিত|; অপচয় > অপ্চ। 

৮. অপিনিহিতির ফলেও শ্বরধ্বনি লুগ্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে পরে বলা 
যাইতেছে । 

৯. কাচিৎ পদা্দিস্থিত অ-কার আ-কারে পরিণত হইয়াছে (প্রাচীন অথবা 
আদি-মধ্য বাঙ্গালার )। সং অপর-, প্রা অবর-, ম-বা আঅর > বা আর; 
সং অশীতি-, প্রা অসীই-, বা আশী ॥ 

৩. জন্নিকুষ্ট স্বরধ্ৰনি (Vowels in Contact) 


১. পদমধ্যস্থিত দুই বা ছুইএর বেশি সম্নিকৃনষ্ট স্বরধবনি বাদালায় এইভাবে 
দ্বিম্বরে (75,০58) পরিণত হইয়াছে £ 
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(ক) অ+ই-, উন্দ্িষ্বর ওঁ, ও। সং সখী, প্রা সহী, বা সই > দৈ; 
সং বধূ-, প্রা বহ, বা বউ > বৌ; সং মুকুট-, প্রা মউড-, বা মউড় > মোড় ; 
সং প্রতিষ্ঠা, প্রা পইট্ঠা, বা পইঠা > পৈঠা। 

(খ) আধুনিক বাঙ্গালার এইরূপ দ্বিশ্বর পদান্ত না হইলে অনেক সময় শেষাংশ 
(-ই, -উ) পরিত্যাগ করিয়া অ-কারে অথবা ও-কারে দীড়াইয়া গিয়াছে। সং 
শকুল-, গা সউল, বা শৌল > শোঁল ; সং মুকুল প্রা মউল- > বউল- বা 
বোল > বোল ; সং উপবিশতি, প্রা বইসই, বা বৈসে > বসে ; সং বহিত্রক-, 
প্রা *বহিট্ঠঅ-, বা বৈঠা > বোঠে। 

গে) কখনো কখনো অ+ই=এ > ই, এবং অ+উ-ও > উ।, সং 
গত+-ইল-, প্রা *গঅইল-, বা *গইল > গেল ; সং অস্মাভিঃ, প্রা অম্হাহি 
প্রা বা * অমৃহই > অমৃহে, বা আমি ; সং চলতু, প্রা চলউ, বা চলু > চলুক; 
সং রাজপুত্র, প্রা রাঅউত্ত-, বা রাউত। 

তবে পদান্তে হয় না। সং কবয়ী, বা কই, কৈ (মাছ); সৈ, বৌ, ইত্যাদি । 

(ঘ) আ+ই, উ প্রাচীন বাঙ্গালায় ও মধ্য বাঙ্গীলার প্রথম স্তরে রহিয়া 
যায়, এবং পদান্তস্থিত না হইলে পরে, হয় (পশ্চিমবন্দের কথ্যভাষায় ) এ-কারে 
পরিণত হইয়াছে, নয় ই-কার এবং উ-কার-ই-কারে পরিণত হইয়া_লুষ্ত 
হইয়াছে। সং আমিষ-, প্রা আমিয- > আবি'ন-, বা আইব > আঁষ; সং 
আগ্লাত+ইল-, প্রা আইঅ-ইল > *আইল্ল-, বা আইল > এল ; আকুল, 
প্রা আউল-, বা *আউলা > আইল! > এলো) সং অবিধবা, প্রা অবিহবা, বা 
আইহ > এয়ে|। 

() পদাত্তস্থিত “আই, -আউ’ রহিয়া গিয়াছে। সং গাবী > বা গাই ; 
সং নাসীৎ, প্রা নানী > নাহী, বা নাই; সং অলাবুঃ প্রা অলাবু, বা লাউ। 
আই এ -আউ £ আয়ু > আউ > আই) বায়ু > বাউ > বাই। 

(চ) অ-কার অ-কারে মিলিয়া ‘অ’ অথবা “আ” এবং অ-কাঁর আকারে 
মিলিয়। 'আ” হইয়াছে । সং শত, বাশ ; সং কদলক-, প্রা কঅলঅ- বা কলা ; সং 
কপর্দক-, প্রা কবড্ডঅ-, বা কড়া; সং খাদতি, প্রা খাঅই, বা খাই > খায়» ; 
সং রক্ষাপাল-, প্রা রকৃখবাল-, ম-বা রাখআল, রাখাল ; সং উপকারিক-, 
প্রা উবআরিঅ-, গ্রা-বা উয্লারী ; সং শরাব-, প্রা সরাঅ, বা শরা। 


> সমাপিকা ক্রিয়াপদে পদান্তে -আই > -আয়,। যেমন, তাহার বড়ো খাই £ দে খায় নাই 
(= নাপিত) নায় (= স্থান করে); থাওয়াধাই (= দৌড়) £ ধায় (দৌড়ে) । 
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(ছ) ই, ঈ,+অ-ঈ (ই)। সং জামাতৃক-, প্রা জামাইঅ-, বা জামাই 3 
সং চলিত-, প্রা চলিঅ-, বা চলী (চলি); সং গীতল- প্রা পীঅল-, বা পীলা 
(রঙ); সং *বর্দীপিকা, প্রা বদ্ধাইঅ! > বদ্ধাইঅ-, ম-ব বাঁধাই । 

(জ) দৈবাৎ পদমধ্যবর্তী ই (ঈ)+অ একারে পরিণত হ্ইয়াছে। সং 
দ্ধ" প্রা দিঅড ঢ-, বা দেড়। 

(ৰ) ই,ঈ+ই, ঈ-্ঈ >ই। সং জীবিত+ইল-, প্রা *ভীবিঅইল্প- > 
*জীইল, ম-বা *জীয়ল > জীল (জিল ), আ-বা জিয়ল (মাঁছ)। 

(এ) উ, উ+অ-উ > উ। সং স্থগন্ধিক-, প্রা স্থঅন্দিঅ-, ম-ব! স্থুন্ধি, 
আ|-বা.স্থ'দি ; সং গোরপ-, প্রা গোরব-, বা গোরু। 

টি) উ, উ+ই, ঈ > উই । সং ভূতি > বা হুই (পদবী); সং পূতিকা, 
প্রা, পুইঅ, বা পুই (শাক); সং *স্থপিতক- প্রা স্থইঅঅ, বা শুইয়া 
> শুয়ে । 

(5) উ, উ+উ, উ=উ > উ। সং দ্বিগুণক-, প্রা দুউণঅ-, বা! দুনা। 

(ড) এ+অ=এ। সং দেবকুল-, প্রা দেবউল- > দেঅউল-, বা দেউল ; 
সং *নেকুল-( নকুল’ স্থানে ), প্রা *নেউল-, বা নেউল ; সং নেপুর- (নূপুর? 
স্থানে ), প্রা নেউর-, বা নেউর ; সং দয়থ, প্রা দেখ > দেহ, বা দেহ > দেঅ 
> দে। 

(ঢ) ও+অ=ও। সং যোগ-, প্রা জোঅ-, বা জো (যে); সং রোমন্‌-, 
প্রা রোম- > রোব-, বা রে'।; সং *গোমন্ত-, প্রা গোম- > গোব-, বা গৌ 
(পদবী )। 

(৭) ও+ই=ওই > উই । সং গোমিন্‌-, গোমিক-, প্রা গোমি-, গোমিঅ- 
> গোঁবি-, গোবি'অ-, বা শুই (পদবী )। 

(ত) ও+উ-ও | সং গোধুম- প্রা গোহম- > *গোঁউম- বা গোম > গম 
(সম্ভবত ‘কম’ শব্দের প্রভাবে ); সং শকুল-, প্রা সউল-, বা শোল (মাছ )। 

২. কখনো কখনো য়-শ্রুতি (“য় হু”) বা ব-শ্রুতি (‘ও’, য়’) আসিয়া 
সম্িকৃষ্ট স্বরধ্বনিকে বিপ্রকৃষ্ট করিয়া দিয়াছে। সং সাঁগর-, প্রা সাঅর-, বা 
সায়র > সায়ের; সং কেতক-, প্রা কেঅঅ-, বা কেয়া (য়-শ্রতি)১ সং 
*কেতকট-, প্রা *কেঅঅড- বা কেওড়া (ব-শ্ৰুতি ) ; সং জীবতি, প্রা জীঅই, 
মবা। জীয়ে ? সং শিখর-, প্রা শিহর-, বা শিয়র ; সং মোদক- প্রা মৌঅঅ-, 
বা মোয়া; সং লৌমন্,, লোমক- > বা রোয়া, রো॥ 


এ 
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৪. অপিনিহিতি ও অভিশ্রতি 


অন্ত-মধ্য বাঙ্গালায় পদমধ্যবর্তী ‘ই, উ’ স্বস্থানে থাঁকিয়াও পূর্ববর্তী অক্ষরে আগম 
হইত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারই নাম অপিনিহিতি (Epenthesis) | 
সপ্তদশ শতাবের পূর্বে অপিনিহিতির নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, স্থতরাং মনে 
হয় যে সপ্তদশ শতাব্দের আগে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অন্ত 
কোন কোন নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় অপিনিহিতির ও তদাশ্রিত ধ্বনি 
পরিবর্তনের নিদর্শন সামান্য কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় ও সিংহলীতে 
এমন ধ্বনিপরিবর্তন যেমন নিয়মিত ও স্থস্পষ্ট এমন আর কোথাও নয়। প্রাকৃত 
অপিনিহিতি একেবারেই নাই। প্রীকৃতে (এবং বাঙগালায় সাধারণত ) যাহা 
অপিনিহিতির নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয় তাহা আসলে স্বরধবনির বিপধীসেরই 
নিদর্শন। যেমন, সং পর্যন্ত (-পরিঅন্ত-) > প্রা *পইরস্ত > পেরস্ত সং 
আশ্চর্ষ- > প্রা অচ্ছরিঅ- > ঈ*অচ্ছইর- > অচ্ছের | 

বাঙ্গালায় ই-কাঁর এবং উ-কার এই ছুই স্বরধবনি সম্পর্কে অপিনিহিতি 
ঘটিয়াছে, এবং পরে অপিনিহিত উ-কার প্রায়ই ই-কারে পরিণত হইয়াছে । 
বঙ্গালীতে অপিনিহিত স্বর এখনও অপরিবতিত, কিন্তু রাটীতে তাহা লুপ্ত অথবা 
পরিবর্তিত । চারি > চাইর (রাটীতে, চার ), খলি > খইল (রাঁটীতে খোল ) 
প্রা বা কামর > কাঙ্‌র, মাণ্ড > মাউগ ( রাটীতে মাগ )। 

অপিনিহিতির অথবা বিপর্যাসের পর স্বরপরিবর্তন হইলে তাহাকে 
অভিশ্রুতি (070188) বলে। পশ্চিমবর্ষের উপভাষার অপিনিহিত স্বর নিয়- 
নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যায় । 

(ক) অ+ই-ওঃ করিতে > *কইরিতে, কইরূতে > কোর্তে ; চলিতে 
> চইল্তে > চোল্তে ; খলি > *খইলি, খইল > খোল ; *চখু > *চউথু, 
চউখ > চোখ। 

(খ) আ+ই-আ, অথবা (অন্য স্বর পরে থাকিলে) এঃ আজি > আইজ 
> আজ) কালি > কাইল > কাল) বাতি+এর > রাইত+এর > 
রা’তের, রেতের বেলা; রাখিয়া > *রাইখিয়া, রাইখা > রেখে। 

রাটীতে চলিত ভাষায় সন্ধিমূলক ও অপিনিহি তি-অভিশ্রাতিমূলক শ্বরপরিবর্তন 
এইভাবে হয় ঃ 

কে) অ+ই+অ-ও+-ও £ হইল > হোলো, পড়িল > পোড়লো। 

(খ) অ+ই+আ-ও7+এঃ করিয়া > কোরে, বলিয়া > বোলে । 
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(গ) আ+ই+আ=এ+এঃ হারিয়া > হেরে, মানিয়া > মেনে, 
ভাঁটিয়াল > ভেটেল, মাটিয়া > মেটে । 


(ঘ) অ+উন আ=ও+ ও: পটুরা > পোটো, কটুআ ১ কোটো। 


( আ+উ+আ-এ+ £ হারুয়া > হেরো, সাথুয়া > সেখো, নাটুর। 
> নেটো, আকুলায়িত-> আউলাইঅ- > এলো (চুল )। 


৫. স্বরসঙ্গতি 


শব্দের মধ্যে যদি অন্য কোন কারণ ছাড়া আপনাআপনিই স্বরধ্বনির পরিবর্তন 
হয় তবে সে ব্যাপারকে স্বরসঙ্গতি বলে। 


পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাযায়, রাটীতে ও চলিত ভাবার, সন্ধি অথবা অপিনিহিতি- 
অভিশ্রতি ব্যতিরেকেও স্বরসঙ্গতি (Vowel-harmony) দেখা যাঁর । এইরূপ 


স্থলে পদমধ্যে এক স্বরের প্রভাবে অপর স্বরে যে পরিবর্তন দেখা যায় তাহা 
সমীভবনেরই রূপান্তর । 


স্বরসঙ্গতির বা স্বরসাম্যের স্থতর নিয়ে নির্দিষ্ট হইল । 


(ক) পরবর্তী ই-কার ও উ-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ-কার ও-কাঁর হইয়া 


যায়। যেমন, বল্‌-ই > বোলি, করু-ই > কোরি 5 বল্‌-উক > বোলুক, 
ইত্যাদি । 


(খ) পরবর্তী অ-কার (ও-কার ), আ-কার এবং এ-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী 
ই, উ, এ’ যথাক্রমে ‘এ, ও, আ্যা” হইয়া যায়। যেমন, লিখ +অ > লেখ’, 
লিখ্‌+আ > লেখা, লিখ +এ > লেখে, শুন-আ > শোনা, দেখ +এ > 
গ্াঁখে, সং *গত+ইল- > বা গেল ( =গ্যাল)। কিন্তু দেখে < দেখিয়া। 


(গ) পূর্বে অ-কার, আ-কার, উ-কার ও ও-কার এবং শেষে ই-কার 
থাকিলে মধ্যবর্তা অ-কার এবং আ-কার উ-কার হইয়া যায়। যেমন, ম-বা 
আজলী > আজুলি, উড়ানি > উডুনি, নগরিয়া > নগুরে, কোন্দলিয়া > 
কুঁদুলে, হাটরিয়া > হাটুরে, বানরিয়া > বানুরে। 


(ঘ) ই-কার ও উ-কারের পরবর্তা আ-কাঁর যথাক্রমে এ-কার এবং ও-কারে 
পরিণত হয়। যেমন, বিদ্যা > বিদ্বে, ভিক্ষা > ভিক্ষে, বিলাত > বিলেত, 
নিলাম > নিলেম, শধা > শুখো, পুলা > ধুনো, উদাম > উদোম ৷ 


যোড়শ অধ্যায় 
ব্ৰাচ্ছালা শহ্েল ব্যগুইনঞ্ুবলি-লিজাল 
বাঙ্গালা সাঁধুভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপত্তিবিচার করিতে গেলে মনে রাখিতে 
হইবে যে স্বরমধ্যবর্তা একক সপৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি প্রারুত যুগের মধ্যস্তর হইতেই লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছিল। সংস্কতের যুক্তব্যগুনধ্বনি পদমধ্যবর্তী হইতে প্রারুতে সমীভূত 
যুগ-ব্যঞ্জনধ্বনি হইয়। বাদদালায় প্রাচীন স্তরেই একক ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল। 
এই ধ্বনি রহিয়া গিয়াছে। ধবন্তাত্মক শব্দ অথবা অজ্ঞাতগোষ্ঠীর ভাষা হইতে 
আগত দেশি শব্দ এবং বিদেশি ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ ছাড়া অপর সকল শব্দই 
সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। 
নিয়ে বাঙ্গালা ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপত্তি নির্দেশ করা যাইতেছে। 
তু 
১, পদাদিস্থিত একক অথবা যুক্ত কৃ- রহিয়া গিয়াছে । সং করোতি, 
প্রা! করোদি, করই, বা করে; সং কিমূ, প্রা কিং, বা কি, কী; সংক্রীণাতি, 
প্রা কিণই, বা কিনে; সা ক্কাথ-, প্রা কাহ-, বা কাই ; সং স্বন্ধ-, প্রা কন্ধ- 
বাকাধ। 
২, পদমধ্যস্থিত ব্যগ্তনযুক্ত -কৃ- প্রাকৃতে সমীভূত -কৃক্‌- হইয়া বাঙ্কালায় 
একক -ক্‌- হইয়াছে। সং পক্ষ-, প্রা পঙ্ধ-, বা পাকা ; সং শর্করা, প্রা সক্করা 
বা সাকর , সং শুক্লিকা, প্রা স্থন্ধিআ, বা শুকি, সিকি ; সং চতুঘ-, প্রা চউক-, 
বা চৌকা ১ সং বন্ধল-, প্রা বকৃকল-, বা বাকল ; সং সংক্রমণ, প্রা সন্ধম-, যা 
স্লাকো ; সং চক্র, প্রা চক্ক- বা চাক, চাকা ; সং মর্কট- প্রা মক্ড-, বাঁ মাকড়। 
৩. পদান্তস্থিত প্রত্যয়স্থানীয় -ক দৈবাৎ বাদালায় (অথবা প্রীত) নুতন 
দেখা দিয়াছে । সং দয়তু, বা দেউ > দেউক। 
প্দানিস্থিত স্ক- হইয়াছে খ- এবং পদাদি ও পদমধ্যস্থিত -ক্ষ- হইয়াছে 
_খ- অথবা-ছ-॥ উদাহরণ নীচে দ্রষ্টব্য । 
খ্‌ 
স্কৃত খ- রহিয়া গিয়াছে। সং খাঁদতি. প্রা খাঁঅই, প্রা 


১. পদাদিস্থিত সং 
খড়্‌গ-, খণ্ড > প্রা খড্ড-, খণ্ড» বা খাড়া, 


বা খাই, আঁবা খায়; সং 
খীঁড়া ; সং খাদ্য-, প্রা খঙ্জ, দা খাজা। 


২৪৮ ভাষার ইতিবৃত্ত 


২. পদাদিস্থিত ব-কাঁর- অথবা স-কার-যুক্ত ‘কৃ প্রারুতের যুগেই “খত হইয়া 
গিরাছে। সং ক্ষুদ্র, প্রা খুদ্দ- বা খুদ ; সং স্কম্তাগার-, প্রা খম্তা আর- বা 
খামার $ সং ক্ষেপ- (দীড় টানা), প্রা খেঅ-, বা খেয়া ১সং ক্ষেপ- ( = পদক্ষেপ, 
মুখল আঘাত ), প্রা ছেঅ-, বা ছেয়া, ছিয়া । 

৩. কচি পদাদিস্থিত র-কার যুক্ত ‘কৃ’ প্রাকৃতে এবং বাঁগালায় খ্‌’ হইয়া 
গিয়াছে। সং ক্রীড়তি, প্রা খেলই, বাং খেলে । কিন্তু সং ক্রীণাতি, বা কিনে । 

৪. পরবর্তী হ-কারের যোগে ‘কৃ’ কদাচিৎ “ও হইয়াছে । সং কহোল > 
খোল ; ম-বা একহো > এখো (শ্রীরষ্ণকীর্তন )। এ 

৫. পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত -ক-, -খ. প্রার্কতে সমীভূত -কৃখ_ হইয়া 
বাঙ্গালা একক -খ. হইয়াছে । সং রক্ষতি, প্রা রকৃখই, বা রাখে; সং শুফ-) 
প্রা সুক্খ-, বা শুখ|; সং ছুঃখ-, প্রা দুক্খ, বা দুখ (দুখ ) ; সং শত্খ-, প্রা 
সংখ-, বা শাখ। 

গা 

2. একক অথবা ব্যঞ্জনযুক্তপদাঁদিস্থিত গৃ- রহিয়া গিরাছে। সং গোরূপ-, 
প্রা গোরঅ-, বা গোরু ; সং গাথয়তি, প্রা গাহেই, বা গার ; সং গ্রামিক)- 
প্রা গামি(অ-) বা গাই, গেঁয়ো ; সং গ্রন্থ়তি, প্রা গ্রন্থেই, বা গাথে। 

২. পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্চনযুক্ত -গৃ- প্রারুতে সমীভূত -গৃগ- হইয়! বাঙ্গালাঁর 
একক -গৃ- হইয়াছে। সং মুদ্গ-, প্রা মুগৃগ্‌- (মুদ্ৰ- ), বা মুগ (হিন্দী মুউ)) সং 
*অগ্নিক-, প্রা অগ্গিঅ-, বা আগি, আগ ; সং মার্গয়তি, প্রা মগ্গেই (মঙ্গেই), 
বা মাগে ( মাঙ্গে ); সং বঙলা, প্রা বগ্গা, বা বাগ । 

৩, 'জ্ঞ’ উচ্চারণে ‘গঁ’ হইয়াছে। জ্ঞান=গ্যান ১ বিজ্ঞ-বিগৃগ। 


১, পদাদিস্িত ঘ- বহিয়া গিয়াছে । সং ঘর্ম-, প্রা ঘন্ম-, বা ঘাম 
সং স্বত, প্রা ঘিঅ-, বা ঘি (খী)) সং ঘাত- প্রা ঘাঅ- বা ঘা। 

২. পরবর্তী হকারের স্থান পরিবর্তনের ফলে কচিং পদাদিস্থিত ও 
পদমধ্যস্থিত ‘গু’ 'ঘ১ হইয়া গিয়াছে। সং গৃহ প্রাঞ্গর্হ- > ঘর-, বা ঘর ; 
সং গোবিষ্ঠা, প্রা গোইট্‌ঠা, বা গোইঠা > *গুইঠা > ঘুটে ; সং গ্রথক- > 
ঘটক,, প্রা ঘটঅ- > ঘডঅ-, বা ঘড়া। 

৩. পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্চনযুক্ত -ঘ. প্রাকতে -গৃঘ্‌ হইয়া বাঁ্ালার একক -ঘ- 
হইয়াছে। সং ব্যান প্রা বগ্ঘ-, বাং বাঘ ; সং দীর্ঘ, প্রা দিগ্ঘ-, বা দীঘ। 


ব্যঞ্জনধ্বনি-বিচার ২৪৯ 


উড. 

১, ক-কাঁর ও খ-কারের পূর্ববর্তী -উ-পূর্বগামী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করিয়া 
দিয়া লুপ্ত হইয়াছে, অন্যথা রহিয়া গিয়াছে । সং সঙক্রম- প্রা সঙ্কধম-, প্রাবা 
সাঙ্কম, আ-বা সাঁকো; সং অঙ্ধ- -প্রা অঙ্ক, বা আক ; সং শঙ্খ-, প্রা শঙ্খ- বা 
শাঁখ ; সং শঙ্িকা, প্রা *সঙ্থিকা, বা শাখি ( =গ্ৰীবা) ; সং বন্ত-, প্রা বঙ্ধ-, 
বাবাকা। 

২, গ-কাঁর ও ঘ-কারের পূর্ববর্তী -ও- কচিৎ্, ছুই ধ্বনিকে আত্মসাৎ 
করিয়াছে, কিন্তু যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে তবে বিকল্পে আত্মলোপ করিয়া পূর্বগামী 
স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করিয়াছে । সং স্গ- প্রা সঙ্ধ-, প্রা-বা সাঙ্গ, আ-বা সঙ 
(কিন্তু সাঁডা, সীগা)) সং স্বদ্দ-, প্রা বদ বা সঙ ; সং রঙ্গ-, প্রা রঙ্গ-, বা রঙ ; 
সং গঙ্কা, প্রা গন্গা, গ্রা-বা গাঁদ, আ-বা গাঁ (কিন্তু গাঁদ্গিনী ) ; সং ভঙ্ঘা, 
প্রা জঙ্ঘ৷, বা জাঙ (কিন্ত জাঙ্গাল, জাগাল ); সং শিজ্ঘানিকা, প্রা সিজ্বাণিআ, 
বা শিকৃনি, শিঙ্‌নি ; সং ব্যঙ্গ" প্রা-বা বেদ, আ-বা বেঙ ( বেডাঁচি, বেঙ্গাচি )। 

চ্‌ 

১, পদাঁদিস্থিত ও পদমধ্যবর্তী একক চ' রহিয়া গিয়াছে। সং চন্দ্র, প্রা 
চন্দ্র, বা চাদ; সং চলতি, প্রা চলই, বা চলে ; সং চূর্ণ প্রা চু, বা চুন; 
সং চিহ্ন-, প্রা চিণ হ-, বা চিন, চিনা ) সং পেচক-, প্রা পেচঅ-, বা পেঁচা । 

২, পদমধ্যবর্তা সংস্কৃতের চি? ও প্রা এবং সংস্কৃত যু্তব্যপ্জন হইতে 
সমীভূত প্রাকৃতের ‘চ্‌চ্‌’ ও “” একক চ-কারে পরিণত হইয়াছে। সং ক্রৌঞ্চ-, 
প্রা কোঞ্চ-, বা কৌচ ; সং উচ্চ- প্রা উচ্চ- (উঞ্চ-), বা উচ (উচা)3 সং 
বঞ্চতি, প্রা *বঞ্চই, বা বীচে (বঞ্চে); সং সিঞ্চতি, প্রা সিঞ্চই, বা সিঞ্চে, 
সিচে; সং সত্য-, প্রা সচ্চ-, সঞ্চ- বা সাচা ; সং পঞ্চ, প্রা পঞ্চ, বা পাঁচ; 
সং মঞ্চ-, বা মাচা। 

ছ্‌ 

১ পদ্দানিস্থিত ছ’ রহিয়া গিয়াছে। সং ছদিম্‌, প্রা ছই-, বা ছই ; সং 

ছত্র- প্রা ছত্ত; বা ছাত, ছাতা 5 সং ছেদনিকা, প্রা ছেঅণিআ, বা! ছেনী ; 
সং ছন্দস্‌-, প্রা ছন্দ, বা ছাদ ; সং ছন্ন (দুঞ্ধ ), প্রা ছণ-, বা ছানা। 

'_ ২, পদাদিস্থিত শু’, য’ও স্‌’ চিৎ ছ-কাঁরে পরিণত হইয়াছে। সং 

শাবক, গা সাব, বা ছা? লং শক. রা সতঅ+ বা ছাতু ১ নং ষ প্রা ছ, 


ছয়; সং স্বচি-, বাঁ ছ'চ, সই । 


২৫০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


৩. পদাদিস্থিত এবং পদমধ্যবর্তাঁ ক্ষ কচিৎ “১ হইয়াছে (অন্যথা “খত )। 
সং ক্ষুরিকা, প্রা ছুরি, বা ছুরি (খুর)$ সং কক্ষ-, প্রা কচ্ছ- (ককৃখ-), বা 
কাছ (কাখ) সং ক্ষার-, প্রা ছার- ( খার- ), বা ছার (খার); সং ক্সীণ- বা 
ছিনা; সং ক্ষুব্ধ, প্রা ছুদ্ধ- ( *খুদ্ধ ) প্রা-বা! ছুধ, আ-বা ছুত, ছু'ত (খুত)। 

৪. পদমধ্যবর্তা বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্চন প্রাক্ৃতে সমীভূত -চ্ছ- হইয়া বাঙ্গালা 
একক -ছ- হইয়াছে। সং বসন প্রা বচ্ছ-, বা বাছা ; সং মৎস্ত-, প্রা মচ্ছ- 
(মাগধী মশ্চ- ), বা মাছ সং রথ্যা, প্রা রচ্ছা (মাগধী লচ্ছা), বা নাছ; সং 
পশ্চা (বা পশ্চাৎ), প্রা পচ্ছা, বা পাছ ; সং *কীশ্চ, কিঞ্চ, প্রা কিঞ্চ, প্রা-বা 
কিছু, বা কিছু। 

জ 

১. পদাদিস্থিত একক অথবা ব্যঞ্চনানুস্থত জং রহিয়া গিয়াছে। সং 
সজাগ্রতি, প্রা জগ্‌গই, বা জাগে ; সং জযকার-, প্রা জঅআর-, বা জোহার ; 
সং জলতি, প্রা জলই, বা জলে; সং *জ্যেষ্ঠতাঁতিকা, প্রা 'জেট্ঠাইআ, 
বা জেঠাই। 

২. পদাদিস্থিত জ- ও যং প্রারুতে এবং বাঙ্গালাঁয় জ- হইয়াছে । সং 
দত, প্রা জুআ- বা জুয়া) সং যন্ত্র. যন্ত্িকা, প্রা জন্ত-, জস্তিআ, বা জণতা, 
জীতি ; সং যুক্তি-, প্রা জুত্তি, বা জত, ; সং যাতি, প্রা জাই, বা যাঁয়। 

৩. পদমধ্যস্থিত -জ- ক্ষচিৎ রহিয়া গিয়াছে। সং *ধাজুবুধ্য-, প্রা! 
*অজ্জবুদ ঝ-, বা আজবুঝ ; সং ভ্রাতৃজায়া, প্রা *ভাউজাঅ, ভাইজাঅ, বা 
ভাঁউজ, ভাইজ > ভাজ । 

৪. পদমধ্যস্থিত সংস্কৃত -জ্জ- অথবা বিবিধ যুক্তব্যগ্জন হইতে প্রারুতে 
সমীভূত -জ্জ_ বাঙ্দালায় একক -‘জ্‌- হইয়াছে । সং লজ্জা, প্রা লজ্জা, বা লাজ ; 
সং অন্ধ, প্রা অজ্ঞ, বা আজ) সং উৎপগ্যতে, প্রা উপ্পজ্জই, বা উপজে ; সং 
গর্জন-, প্রা গজ্জণ-, বা গাজন ; সং কার্ধ- প্রা কঙজ্জ-, 


বা কাজ ; সং শল্যকরূপ- 
প্রা *সজ্জঅরূঅ-, বা সজারু। 


< 
১. বাঙ্ালায় ঝ-কারাদি শব্দের অধিকাংশই দেশি অথবা ধ্ৰন্তাত্মক ৷ 
কচিৎ পদাঁদিস্থিত বত সংস্কৃত জ-কার অথবা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ঝ-কার অথব! 
ধ-কাঁর হইতে আসিয়াছে। সং জুষ্ট-, প্রা জুট্‌ঠ-, সবুট্ঠ- > বা ঝুট, ঝুঠা ; সং 
জু্ণ-, প্রা জুন বা ঝুন, ঝুনা ; সং বঞ্চা, বা ৰাৰ ; সং ক্ষরতি, প্রা ঝরই, বা 
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বরে; সং ক্ষাম-, প্রা ঝাম-, বা ঝামা) সং দুহিতা, প্রা বীতা > ঝিআ, বা 
বি(বী)। , 

২, পদমধ্যস্থিত -ধ- প্রাকৃতে সমীভূত -জ, ঝ- হইয়া বান্গীলার একক -ঝ- 
হইয়াছে । সং সন্ধ্যা, প্রা সঞ্চা, বা সীঝ ; সং উপাধ্যায়- প্রা উঅজবাঅ-, 
বা ওঝা; সং মধ্য-, বা মাঝ। 


এ 


bl 


১. এখন বাঙ্গালায় এই ধ্বনি লুপ্তপ্ৰায় । পুরানো বাঙ্বালায় ইহা অজ্ঞাত 
ছিল না (যেমন, গোসাগ্রি)। আধুনিক বাঙ্গালা লেখায় কচিৎ পাওয়া যায় 
(যেমন মিঞ্া)। (প্রাচীন বাদ্বালায় ৪২ ছিল ইজ- ধ্বনির বিকলে 
উচ্চারণ ।) সং গোস্বামী, প্রা গোস্সামি > গোস্সাবি, বা গোসাঞি > 


গোসাই । 
২. সংস্কতের ব্যঞ্জন পূর্ব ১ প্রাক্ৃতে -ণণ্‌ (4২ ) হইয়া বাদ্গালায় 


একক ন-কাঁরে পরিণত । সং সংজ্ঞা, প্রা সমা, বা সান ; সং রাজ্ৰী (*রাঞ্ঞিক! ), 
প্রা রশ্লিআ, বা রানী | তদ্ভব শব্দে জ্ঞ- > জ-। সং জ্ঞানী, বা জান। 

৩. সংস্কতের ও প্রারুতের এ২পূর্ব চবর্গ-ধ্বনি বাঁদালায় নাসিক্য- 
্বরপূর্ব একক চবর্গ-ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। সং মঞ্চ, প্রা মঞ্চ-, বা মাচা ঃ 
সং অঞ্চল-, প্রা অঞ্চল-, বা আচল ; সং পঞ্জিকা, প্রা পঞ্জিকা, বা পাজি; সং 
অঞ্চলি- বা আঁজলা ; সং ঝঞ্ঝা, বা ঝাঝ ; সং বন্ধ্যা, প্রা বঞ ঝা, বা বাঝা। 


ট্‌ 

১. পদাদিস্থিত সংস্কৃত, প্রাকৃত অথবা দেশি ট রহিয়া গিয়াছে । সং টদ্ক-, 
প্রা টঙ্ঘ-, বা টাকা ; সং *ট্গ-, প্রা টঙ্গ-, বা টড 

২. বিবিধ যুক্তব্যঞ্জন হইতে প্রার্ুতে সমীভূত -ট্ট্‌- বাঁ-উ্‌- বার্ধালায় একক 
-টু- হইয়াছে। সং, প্রা ভট্ট, বা ভাট? সং মৃত্তিকা, প্রা মট্িআ, বা মাটি; সং 
স্েহ্বৃত্ত-, প্রা *ণেহ্বট্র-, বা নেওটা ; সং বত্ম? প্রা ব্রন বা বাট ; সং ইষ্ট-, প্রা 
ইট্ঠ- (ইন্ট-), বা ইট (ইট ) ; সং দীপবতিকা, প্রা দিঅবটিআ, ম-ব! দিয়টি, 
বাং দেউটী ; সং কৃন্তক- > কণ্টক-, প্রা কণ্টঅ-, বা কাটা ; সং ক্বত্যতে, 
প্রা কই, বা কাট । 

৩. প্রাচীন বাঙ্গালা পদাস্তস্থিত, কচিৎ পদমধ্যস্থিত, -ঠ২. আধুনিক 


বাঙ্গালায় অনেক সময় -ট্‌- হইয়াছে। সং অষ্ট, প্রা অট্ঠ, বা আঁঠ > আট ; 


২৫২ ভাষার ইতিবৃত্ত 
সং অনু্ঠিকা, প্রা অঙ্গুঠিআ, আঙ ঠি > আংটি, সং মুষ্ি- প্রা মুট্ঠি-, বা মুট 9 
" সং উই্+ প্রা উট্‌ঠ- (উঠ- ), বা উঠ > উট (উট )। 
৪. তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দে ‘ফি’ এই যুক্ত ব্যগ্নের উচ্চারণ বান্গালায় পট” 
বা'ষ্ট’ হইয়াছে। কৃষ্ণ > ক্রিষ্ট (তৎসম), কেষ্ট ; বিষ্ণু বিষ ; তৃষ্ণা > তেষ্টা। 


ঠ 

১, দেশি ও আগন্তক শব্দের আদিস্থিত ঠ. রহিরা গিয়াছে। ঠাকুর, ঠোঙ্গা 
ঠুলি। 

২. কখনো! কখনো পদমধ্যস্থিত -স্ত- এবং -স্থ- প্রাকৃতে সমীভূত -ট্ঠ- 
হইয়া গিয়া বার্দালার একক ঠ-কারে পরিণত হইয়াছে । কচিং পূর্ববর্তী ধ্বনির 
বা পদাংশের লোপের ফলে এইরূপ ঠ-কার পদাদিতেও দেখ! যাঁয়। সং অস্থিক-, 
প্রা অট্ঠিঅ- > অগ্ঠিঅ-, বা জাঠি; সং উৎস্থাপয়তি > উ্থাপয়তি, প্রা 
উট্ঠাবেই, বা উঠায় ; সং স্থামিক-, প্রা ঠামিঅ- > ঠাবিঅ-বা ঠাই ( ঠাঁঞি) ; 
সং প্রস্থ-, প্রা পট্‌ঠ-, বাং *পাঠ > পাট । f 

৩, পদমধ্যস্থিত --, -ষ্ট- এবং স্থ- প্রাকৃতে সমীভূত -ট্‌ঠ- বা -পঠ- হইয়া 
গিয়া বাঙ্গালায় একক -ঠ২ হইয়াছে। সং নষ্ট-, প্রা ণট্‌ঠ-, বা নাঠ (নঠ) > নাট 
(নট); সংগোষ্ঠ, প্রা গোট্ঠ, বা গোঠ ; সং *চতুষ্ড- (ষষ্ট শব্দের অনুকরণে ), 
প্রা চউট্‌ঠ, বা চৌঠ ; সং *শষ্ট- ( ‘শুদ্ধ’ অর্থে), প্রা স্থণঠ, বা ভু ; সং মন্থক- 
প্রা মঠঅ-, বা মাঠ) সং গ্ৰন্থি, প্রা গণি, বা গাঁঠি > গাঠ, গাট। 

৪. সংস্কৃত শব্দের ট-কার কচিৎ বান্গালায় ঠ-কাঁরে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
সং ঢেণ্টা, প্রা- বা ঠেটা ; সং তুণ্ড-, প্রা টুগু+ বা ঠোঁট । 

ড্‌(-ডু-) 

১, সংস্কৃত দ-কারজাত পদাদিস্থিত ড- রহিয়া গিয়াছে। সং দংশ-, প্রা 
ডংস-, বা ডাশ ; সং(বি) দারিত-, প্রা দালিঅ-(ডালিঅ- ) বা দাইল (ডাইল ) 
> দা'ল (ডা'ল)। 

২. দেশি ও সংস্কৃত শব্দে আদিস্থিত ড-রহিয়া গিয়াছে। যেমন, ডাব, 
ডিঙ্দি, ডগা ; সং ডিশ্ব-, বা ডিম। 

৩. পদমধ্যবর্তী -ত- ( ও --) প্রাককতে -ড- হইয়া গিয়া বাঁজালা় - ড- 
হইয়াছে। সং পততি, প্রা *পটই > পড়ই, বা পড়ে ; সং চততি > *চটতি, 
প্রা চডই, বা চড়ে ; সং পেটক-, প্রা পেডঅ-, বা পেড়; সং তট-, প্রা তড-, 
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বা তড়; সং কর্কটক-, প্রা করুটঅ- > কক্কডঅ- ( কঙ্কডঅ- ), বা কাকড়া; 
সং বট-, বা বড় (-গাঁছ)। 

৪. পদমধ্যবর্তী যুক্ত অথবা একক -ড. প্রারুতে -ড, -ডড্‌ অথবা ৬ 
হইয়া গিয়া বাালায় একক -ড- হইয়াছে । সং নাডিকা, প্রা পাডিআ বা নাড়ি? 
সং ছিন্দতি > *ছিণ্ডতি, পরা ছিওই, বা ছিড়ে; সং উড্‌ডয়তি, প্রা উডডেই, 
বা উড়ে ; সং কপর্দক-, বা কড়া) সং পাও, বা পাড় (শশা) ) সং সংদংশিকা, 
প্রা *সগুংসিআ. বা সীড়াশি। 

ড(--) 

১, দেশি শবে পদাদিস্থিত ঢ- রহিয়া গিয়াছে। যেমন, ঢা, ঢ্গ, ঢেডস। 
দৈবাৎ সংস্কৃত শবেও মিলে । যেমন, চৌকতে (*চৌক্যেতে ), প্রা ঢোকই, 
বা ঢোকে । 

২, ক্ষচিং পদাদিস্থিত ধ- প্রীকতে ও বাদ্ধালায় ঢ- হইয়াছে । সং ধারয়তি 
( তুলনীয় “বারিধারা ), প্রা *্চালেই, বা ঢালে ; সং ধৃষ্ট-, প্রা *টিট্‌ঠ-, বাং টাট ; 
সং *ধুন্ধয়তি, প্রা ঢুণ্ডেই, বা ঢুড়ে। 

৩, হকারের প্রভাবে ড-কাঁর ক্ষচিৎ ঢ-কারে পরিণত হইয়াছে । সং 
দুন্দুভ-, প্রা ডূওহ-, বা ঢোড়া। 

৪, সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত পদমধ্যবর্তা -5- ও -ঢ:, এবং প্রারুতে সমীভূত 
-ডূঢ-, বাঙ্গালায় -ঢ- > ড় হইয়াছে । সং গ্রথতে > গঠতে, প্রা গঠই, বা 
গে > গড়ে? সং দংষ্টা, প্রা দাচা, বা দাটা > দাঁড়া ; সং গীঠিকা, প্রা পিঠিআ 
> পিটিঅ-, বা পিড়িঃ সং *কুষ্‌ধ-তি, প্রা কড্ডই, প্রাবা কাঁই, আ-বা 
কাটে > কাড়ে ; সং বর্ধরতি, প্রা বডূঢেই, বা বাঢ়ে > বাঁড়ে ; সং *বঞিক-, 
প্রা বডডিঅ-, বা বাড়ি ( লাঠি, চাবুক )। 

Al 

১, ণ-কার ধ্বনি বান্ধালায় লোপ পাইয়াছে। পদমধ্যবর্তী ণ-কারযুক্ত 
ট-বর্গধ্বনি প্রাকুতের মধ্য দিয়া আনিয়া অথবা প্রাককতে উৎপন্ন হইয়া বাদালায় 
নাসিক্যন্বপূর্ব একক ট-বর্গধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। সং কণ্টক-, প্রা কণ্টঅ, 
বা কাটা; সং ঘট,- প্রা ঘণ্ট- বা ঘাট? সং মণ্ডপ প্রা মণ্ডব-, বা মাড়ো। 

২, সংস্কৃত অ-কাঁরপরবর্তা -গু- বাদ্গালায় সাধারণত নানিক্যস্বরপূর্ব -ড- 
হইয়াছে। কিন্তু কচি প্রাক্ৃতে সমীভূত -গএ- হইয়া বান্দালায় একক ন-কীরে 
পরিণত হইয়াছে। সং খণ্ড প্রা খণ্ডন সখ, বা খাড় (গুড় ), খাঁন; 


২৫৪ ভাষার ইতিবৃত্ত 


সং দণ্ড, বা দাড়, ডান্‌ (‘ডাং-গুলি’ বা 'গুলি-ডাঁং') ডন (ডন দেওয়া’ )) সং 
ভণ্ড-, প্রা ভণ্ড-, ঈ৯ভগ্র-, বা ভাঁড়, ভান) সং মণ্ড- প্রা মণ্ড- *মন্ন-, বা 
মাড়, মান (= কচু )। 

ত 


১. পদাদিস্থিত একক অথবা ব্যঞ্জনপূর্ববর্তী ত-কার প্রাক্বতের মধ্য দিয়া 
আসিয়া বাঙ্ধালীয় রহিরা গিয়াছে। সং তাপড প্রা তাব-, বা তা (‘ডিমে তা 
দেওয়!' ); সং তরতি, প্রা তরই, বা তরে; সং ত্রোটয়তি, প্রা তোডেই, বা 
তোড়ে ; সং ক্রট্যতি, বা টুটে । 

২. বিবিধ যুক্তব্যঞ্ন হইতে প্রারুতে সমীভূত অথবা স্বত-উদ্নৃত -ত্ত- এবং 
"্ত- বাঙ্ধালায় একক ত-কারে পরিণত হইয়াছে। সং মৌক্তিক-, প্র মোত্তিঅ- 
> মুত্তিঅ-, বা মোতি ; সং বত্তিকা, প্রা বত্তিআ, বা বাতি ; সং পত্র-, প্রা পত্ত-, 
বা পাত (পাত৷); সং ভিত্তি, প্রা ভিত্তি, বা ভিত; সং গীতল- > পিত্তল-, 
প্রা পিঅল-, পিত্তল-, বা পীল! (রঙ), পিতল ; সং পঙক্তি-, প্রা পংত্তি-, বা 
পাত; সং ব্যাত্ত প্রা *বেত্ত-, বা ব্যাত (উপভাষ!); সং নপ্ত ক-, প্র ণত্তিঅ-, 
বা নাতি; সং অস্তঃকুট-, প্রা *অন্তউড-, বা আতুড় ; সং দস্ত-, প্রা দত্ত- বা 
দাত; সং স্রোতম্‌-, প্রা সোস্ত-, বা সৌত ; সং যন্ত্রক-, প্রা জন্তঅ-, বা জাতা। 


1 থ 


১. পদানিস্থিত স্থ- (এবং কচিৎ স্ত-) প্রারুতে ও বাদ্বালায় ১ হইয়াছে। 
সং সম্ভ-, প্রা থস্ত-, বা থাম ; সং স্ৃণিকা, প্রা খুণিআ, বা খুনি (উপভাষা); 
সং স্তর, প্র থর-, বা থর । 

২. পদমধ্যবতী -খ-, -স্ত-, -স্থ- -ৎস্থ- এবং -্থ-প্রাকতে -খ- হইয়া 
বাঙ্গানায় -থ- হইয়াছে। সং কপিখ-, প্রা কই বা কয়েথ, কথ > কয়েদ, 
কদ (বেল); সং মন্তক-, প্রা মখঅ-, বা মাথা) সং পুস্তিকা, গ্রা পুথিআ, বা 
পুথি ; সং উৎ্থল- প্রা উখল-, বা উল; সং সার্থ, প্রা সথ-, বা সাঁথ। 


দ্‌ 
১. পদাদিস্থিত দ- অথবা দ্র- (র-কাঁর ত্যাগ করিয়া) রহিয়া গিরাছে। 
সং দীর্ঘ প্রা দিগ্ঘ-, বা দীঘ (“আড়ে দীঘে’); সং দর্পণ-, প্রা দর্ণ-, 
প্রাবা দাপন ; সং দ্রোণ-, প্রা দৌণ-, বা দোন, দোলা €৯-ঠোঁজ)১ সং 
প্রোণিকা, প্রা! দোণিআ, বা ছুনি। 


ব্যঞ্জনধ্বনি-বিচার ২৫৫ 


২. সংখ্যাবাঁচক ‘দ্বি’ শবে হয় দ-কাঁর লুপ্ত হইয়াছে, নয় ‘ব’ ভি) ও, 
হইয়াছে । সং ছার, বা দুয়ার, দোয়ার > দোর ; সং দ্বাবিংশ-, বা বাইশ » 
সং দে, প্রা দুবে, বা ছুই ; সং *দ্বীনি, প্রা ঈদ্বিপ্লি, প্রা বা বেণি। 

৩. পদমধ্যস্থিত দ-কারযুক্ত ব্যগ্রন প্রারুতে -দ্দ- হইয়া বাঙ্গালায় একক 
দ-কারে পরিণত হ্ইয়াছে। সং ক্ষুদ্র-, প্রা খুন্দ-, বা খুদ ; সং নিদ্রা, প্রা নিদ্দা, 
বা নীদ, নী'দ ; সং মুদ্রক-, প্রা মুদ্দঅ-, বা মুদে|; সং চতুর্দশ, প্রা চউদ্দহ, 
বা চৌদ্দ সং উদ্দামন্-, প্রা উদ্দাম-, বা উদাম- > উদোম; সং ক্দম-, প্রা 
কদ্দম- > কদ্দব-, বা কাদা, কাদো| ; সং ছন্দস্‌-, প্রা ছন্দ-, বা ছাদ। 


ধ্‌. 


কার রহিয়া গিয়াছে। সং ধূমক- প্রা ধুম 


১, পদাদিস্থিত একক ধ 
ধরতি, প্রা ধরই, 


> ধুবঅন বা ধোয়া; সং ধবল-১ প্রা ধঅল-, বা ধল ; সং 
বা ধরে ; সং *ধাতৃকা, প্রা ধাইআ, বাধাই। 

২, পদমধ্যস্থিত ধ-কারযুক্ত ব্যঞ্জন প্রা্কতে "দ্ব- হইয়া বা্দীলায় একক -ধ- 
হইয়াছে। সং অন্ধ, প্রা সন্ধা, বা সাধ ; সং বন্ধ, প্রা বন্ধ-, বা বীধ ; সং অর্ধ 
বা আধ ; সং * বর্ধাপিকা, প্রা বদ্ধাইআ, ম-বা বাঁধাই ( নিন্দ-ঘরে 


প্রা অন্ধ, 
আনন্দ বাধাই) সং উদ্ধার, ম-ব উধার, আ-বা ধার। 
ন্‌ 
পদমধ্যস্থিত একক ন-কার (ও এ > ন!) 


১, পদাদিস্থিত ন-কাঁর এবং 
রহিয়া গিয়াছে। সং নব, প্রা ণব, বান, নয় ; সং ণিষ্ব-, প্রা নি বা নিম; 


সং শৃণোতি, প্রা হুণই, বা শুনে; সং ্রাঙ্গণ-, প্রা বম্হণ- বামন > বামুন, 
সং নপ্ত ক-, প্রা ণতিঅ- বা নাতি ; সং জানাতি, প্রা জাণই, বা জানে। 

২, পদমধ্যস্থিত ন-কার (ও ণ-কার ) -যুক্ত ব্যঞ্জন (বদ "দ্ধ ছাড়া) 
প্রাকতে -ন- (-৪-) হইয়া বাঙ্কালায় একক ন-কার হইয়াছে । সং রাঁজ্িকা, 
প্রা রগিআ, বা রানী) সং সংজ্ঞা, প্রা সমা, বা সান ; সং পর্ণ-, প্রা পঞ্ন বা 


পান; সং খণ্ড- প্রা ঈথপ্ন- বা খান (খান!) ; সং বন্তা, প্রা বগা, বা বান ; 
সং প্রন্নবয়তি, প্রা পণহবেই, বা পানায় $ সং কৃষ্ণ, প্রা কণ হ-, বা কান (কান, 
কানাই ); সং চিহ্কক-, প্রা টিশহঅন ব চিনা (“‘বিটঙ্ক মুখের শোভা 
বসন্তের চিনা”) ; সং রুগ্ণন প্রা রুপ বা রুণ, রোনা ; সং ভগ্ন, প্রা * ভন, 


বা ভানা (ধান )। 


২৫৬ ভাষার ইতিবৃত্ত 


৩. পদমধ্যবর্তী ন্দ-, -ন্ধ- ন-কার ত্যাগ করিয়া পূর্ববর্তী স্বরধবনিকে 
নাঁসিক্য করিয়াছে। সং ইন্দুর-, প্রা ইন্দুর-, বাঁ ইদুর ; সং বিন্ধ-, প্রা বিন্ধ-, 
বা বিধ ; সং সন্ধি, বা সাধি ; সং চন্দ্র প্রা চন্দ-, বা চাদ । 

৪, সংস্কতের ও প্রারৃতের ল-কাঁর অনেক সময় ন-কারে পরিণত হইয়াছে। 
সং রথ্যা, প্রা লচ্ছা, বা নাছ ; সং লবণ-, প্রা লোণ-, বা নুন ; সং, প্রা লম্ব-, 
বা নামা। 

A 

১. পদাদিস্থিত প-, এবং প্র- (র-কার ত্যাগ করিয়া) রহিয়া গিয়াছে । 
সং পোত, প্রা পোঅ-, বা পো; সং পাদোন-, প্রা পাওণ- > পাউণ-, বা 
পৌনে ; সং প্রথ- ('প্রথম’ শব্দে), প্রা পহিল-, বা পহিল > পয়লা; 
সং প্রত্যায়য়তি, প্রা পত্তাএই, ম-বা পাতিয়ায় ; সং প্রবিশতি, প্রা পবিসই, 
বা পশে ; সং প্বন্-, প্রা পব্ব-, বা পাঁব। 

২. পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্রনযুক্ত প-কাঁর প্রারুতে -গ্র- (-স্প) হইয়া বাদালায় 
একক -প- হইয়াছে। সং উৎপগ্যতে, প্রা উগ্নজ্জই, বা উপজে ; সং কার্পাস-, 
প্রা কপ্নাস-, বা কাপাস ; সং সমর্পয়তি, প্রা সমগ্পেই > সবগ্নেই, বা সপে ; 
সং রপ্যক-, প্রা রপ্অ-, বা রূপ! ; সং কম্প-, প্রা কম্পন, বা কাঁপ ; সং বাপ্প-, 
বা ভাপ। 

ত 

১. পদাদিস্থিত একক ফ- অথবা স্ফ- (স-কার ত্যাগ করিয়া ) রহিয়| 
গিয়াছে। সং ফন্ত-, প্রা ফগৃগু, বা ফাগ ; সং ফুল প্রা ফুল, বা ফুল; 
সং স্ফোটক-, প্রা ফোড়অ-, বা ফৌড়া। 

২. ক্চিৎ অন্ত শব্দের প্রভাবে পদাদিস্থিত প্‌হইয়াছে ফ-। সং প্রেরয়তি 
প্রা *৯পেলেই > পেল্লই, ম-বা পেলে (তুলনীয় ‘পেলা দেওয়া”) > আ-বা 
ফেলে (সং স্ফীরয়তি, প্রা ফালেই, বা *ফাঁলে শবের প্রভাবে ) ; ফলা4-পাতা। 
> ফাতা (ফাতনা); ফাদ+পাশ > ফাস। 

৩. পদমধ্যবর্তী -ম্ফ-পূর্বব্তী স্বরধ্বনিকে নাঁসিক্য করিয়া দিয়া বাঁালাঁয 
একক -ফ- হইয়াছে । সং লক্ষ, প্রা লক্ষ-, বা লাফ ; সং গুল্ফা, প্রা গুক্ফা, 
ম বা গোঁফ; সং, প্রা! গুল্ফ- বা গোফ  গোপ। 

ৰং 

১. পদাদিস্থিত ব- (‘ৰ্‌’) বাঙ্গালায় ব-কাঁর রূপে রহিয়া গিয়াছে। সং 

বিংশ-, প্রা বীস-, বা বিশ সং বধৃটিকা, প্রা! বহুডিআ, বা বউড়ি ; সং বন্তা, 


ব্যঞ্জনধ্বনি-বিচার ২৫৭ 


প্রা বপ্না, বা বান; সং বালক-, প্রা বালঅ-, বা বালা) সং বুধ্যতে, 
প্রা বুদ্বাই, বা বুঝে। 

২, পদাদিস্থিত র-কারের ও য-কারের পূর্ববর্তী ব- (ব-), র-কার ও য-কাঁর 
ত্যাগ করিয়া, রহিয়া গিয়াছে। সং ব্রাহ্মণ-, প্রা বম্হণ-, বা বামুন ; ব্যন্-, প্রা 
বে্গ-, বা বেঙ ; সং ব্যান প্রা বগৃঘ-, বা বাঘ। 

৩, সংখ্যাবাচক 'দ্বা’ তভ্ভব শবে পূর্বপদে ‘বাঁ’ হইয়াছে। সং দ্বাদশ, প্রা 
দ্বাদস, বা বার ; সং দ্বাবিংশ( ভি ), বা বাইশ ; সং দ্বাপঞ্চাশং, প্র! বাবন্নাহ, 
বা বায়ান্ন ; ইত্যাদি । 

৪. পদমধ্যবর্তী বিবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত -ব্‌ (ব্‌) প্রারুতে -ব্ব- হইয়া গিয়া 
বাঞ্ধালাঁর একক -ব- হইয়াছে। সং গর্ব-, প্রা গব্ব-, বা গাব (নামধাতু 
গগাবাঁনো") ; সং সর্ব- প্রা সব্ব-, বা সব ; সং কর্তব্য-, প্রা করিঅব্ব-, বা করিব। 

৫, ক্চিৎ হ-কারের বিপর্যাস হইয়া ‘ভ' স্থানে ‘ৰ’ দেখা যায়। সং ভগিনী, 
প্রা ভইণী, বা বহিনী > বোন। 

ভ 


১, পদাদিস্থিত একক এবং ব্যঞ্জনযুক্ত ভূ (ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া) রহিয়া 
গিয়াছে। সং ভিন্ন, প্রা ভি বা ভিন ; সং ভ্রীতৃক-, প্রা ভাইঅ-, বা ভাই ; 
সং * ভুক্ষা, প্র ভুক্খা, বা ভুখ > ভোখ। 

২, কুচিৎ পরবর্তী হ-কারের স্থানপরিবর্তনের ফলে “বত এবং ‘মৃ’ ভ-কারে 
পরিণত হইয়াছে। সং বা্প-, প্রা বপ্ৰ-, ভাপ ; সং মহিষ, প্রা মহিংস-, 
বা ভৈস > ভয়সা ; সং বুস্ত-, প্রা বুখ-, বা ভূতি, ভুতুড়ি (কীঠালের )। 

৩, পদমধ্যবর্তী বিবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত -ভ- প্রীতে -বভ- হইয়া বাঙ্ালায় | 
একক -ভ->-ব- হইয়াছে । সং গর্ভক-, প্র গবভঅ-, বা গাঁভা, গাভু> গাবুঃ 
সং অভচ্ছাঁরা, প্রা অবভচ্ছাঅ-, বা আঁবছা। 

৪, পদমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ-ব্যঞ্জনযুক্ত ব-কাঁর প্রার্কতে -বভ- হইয়া বাঙ্গালায় 
একক -ভ- > -ব্‌ হইয়াছে। সং উর্ধা-, প্রা উবভড প্রা বা উভ, আ বা উৰু ; 
সং জিহ্বা, প্রা জিব ভা, বা জীভ > জিব। 


ম্‌ 
১, পদাদিস্থিত একক অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত ম- (ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া) রহিয়া 
গিয়াছে। সং মাতা, প্রা মাঅ-, বা মা; সং মধুঃ প্রা মু, বা মউ ; সং ভ্রক্ষতি 
প্রা মক্খই, বা মাঁখে। 
১৭ 


২৫৮ - ভাষার ইতিবৃত্ত 


২. পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবুক্ত -ম- প্রাকুতে -ম্ম- হইয়া বা্গালায় একক -ম 
হইয়াছে। সং উন্মত্ত, প্রা উন্মত্ত, প্রা বা উমত ; সং জন্বু -, প্রা জম্বু -, জাম ; 
সং জন্মন্‌_, প্র জন্মং, প্রা-বা জাম; সং কুস্তকার-, প্রা কুম্ভতআার-, বা কুমার ; 
সং আত্ম প্রা অস্ব- বা আম, আব ; সং ঘর্স-, প্রা ঘন্ম-, বা ঘাম ; সং দ্রম্য- 

: (ভ্রম্য-), প্রা দশ্ম-, বা দাম? সং অস্মাভিঃ, প্রা অম্হাহি, বা আমি? সং 
কুম্মাগুক-, প্রা কুম্হগুঅ- বা কুমড়া ; সং ব্রাহ্মণ, প্র। বম্হণ-, বা বামুন। 

৩. পদমধ্যবর্তা -ম্‌- অন্ত্য প্রাকতে -ব- হইয়া! বাঙ্গালা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে 
নাসিক্য করিয়া দিয়া লোপ পাইয়াছে। সং গোধিন্-( গোমিক- ), প্র। গোমিঅ- 
(গোবি'অ-), বা গুঁই; সং গোস্বামিন্‌-, প্রা! গোস্সাবি-, বা গোসাই ; সং 
অষ্টমী, প্রা *অট্ঠবি', বা আটুই | 


(য২) মং 

১. পদাদিস্থিত ‘’ জ-কারে পরিণত হইয়াছে। লেখায় ইহা “্য” ও ‘জ’ 
দুইরূপেই পাওয়া যায়। যাতি > যায় ; সং যাত! ( = ্বামীর ভ্রাতববধৃ ), 
বাজা। 

"২, পদমধ্যস্থিত স্বরমধ্যবর্তী 'য়’ লুপ্ত হইয়াছে। যেমন ছায়া > ছা (“বৃক্ষ 
অশ্বথের ছা”); সং গায়তি, প্রা-বা গাই । 

৩. সমাপিকা ক্রিয়ার বর্তমানে প্রথম পুরুষের একবচনের পদান্ত “ই” 
আধুনিক বাঙ্গালায় - হইয়াছে। সং নয়তি, প্রা নেই, আ-বা নেয় ; সং 
কথয়তি, প্রা কেই, প্রা-বা কহই > কই, আ-বা কর। 

৪. প্রান্কতে উৎপন্ন ই-কাঁর অনেক সময় পদমধ্যে -য়ও হইয়াছে । সং 
ম্বদির- প্রা মইলপ, বী ময়লা ; সং কপিল-, প্র। কইল-, বা কয়লা ( 
বাছুর”) । ৮ 

৫. প্রা্কতে উৎপন্ন র-শ্রুতি রহিয়! গিয়াছে। সং সকল, বা সয়াল 


সংসার )5 সং বচন বা বয়ান ; সং সাগর-, বা সায়র, সায়ের ; সং অদন-, 
বা ময়ান, ময়েন। ঠ 


তু’ “কইলে 


র্‌ 
১. পদাদিস্থিত র-কার রহিয়া গিরাছে। সং রোহিত-, প্রা রোহিঅ-, 
বাই) সং রোমন্‌(লোমন্‌ );-প্রারোম- (লোম- ) বা রে, রোয়!; সং 
রশ্ষিন-প্রা-রস্সি, বা রাশও সংর্, গর রত্ত-, ম-বা রাতা ; সং আরাত্রিক-, 
বা আরতি (= দেবতার সন্ধ্যা-পূজা )। 


ব্যঞ্চনধ্বনি-বিচার : ২৫৯ 


২, পদমধ্যস্থিত -র- রহিয়া গিয়াছে। সং করোতি, প্রা করেই, বা করে ; 
সং অপর-, প্রা অবর-, বা আর। 

৩, পুরানো অর্থতত্সম শবে পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্চনযুক্ত -রু- প্রারুতে স্বর- 
ভক্তিযুক্ত -রি- হইয়া বাঙ্গালায় রহিয়া গিয়াছে। সং সর্ষপ-, প্রা সরিসঅ-, বা 
সরিসা; সং আদণিকা, প্রা * আঅরসিআ, বা আরসি। 

৪. কচিৎ পদমধ্যবর্তী -ড-, -টু- এবং -দ্‌ প্রাকতে -ড্‌- হইয়া বাঙ্বালায় 
-র- হইয়াছে । সং বিড়াল-, প্রা বিড়াঁল-, বা বেরাঁল ; সং পাঁটলী, প্র! পাঁডলী, 
বা পারুল ; সং ত্রয়োদশ, প্রা তেডহ, বা তের ; সং সপ্ততি-, প্রা * সত্তডি-, ম-বা 
সত্তরি, আ-বা সত্তর । 

৫, কখনও কখনও পদমধ্যবর্তী -ট-, ড- কারে অথবা র-কারে পরিণত 
হয়। সং পর্পট- প্রা পগ্নড- বা পাপড় > পাঁপর ; সং বট-, বা বড়। 

৬. উপভাষাবিশেষে (এবং কদাচিৎ সাধারণভাবে ) স্বরাদি শবে র-কাঁরের 
আগম দেখা যার । সং উপাধ্যার-, প্রা উবজ্বীঅ-, বা ওঝা > রোজা । তেমনি 
দৈবাং আদি র-কাঁরের লোপও দেখা যায়। সং রোহিত-, প্রা রোহিঅ-, বা 


রুই ( পোকা) > উই। 


ল্‌ 

১, পদাদিস্থিত ল-কাঁর রহিয়া গিয়াছে। সং লক্ষ-, প্রা লক্খ-, বা লাখ ; 
সং লিখ্যতে, প্রা লিক্খই, বা লিখে। 

২, পদমধ্যবর্তা সংস্কৃত ও প্রাকৃত -ল্‌-, প্রাকৃত -ল্ল্‌, সংস্কৃত -ল্ব এবং 
কদাচিৎ -ল্য- (ও -ল্ব-) একক ল-কারে পরিণত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। সং 
অলক্তক-, প্রা অলত্তঅ-, বা আল্তা ; সং কদলক-, প্রা কঅলঅ-) বা কলা; 
সং ষোড়শ, প্রা সোলহ্‌, বা ষোল ; সং পর্যঙ্ক-, প্রা পলঙ্ক- বা পালঙ_; সং 
পর্যঙ্ধিকা, প্রা পল্পন্ধিআ, বা পালকি ; সং ভদ্রক- > *ভদ্লক-, প্রা ভললঅ-, বা 
ভালো ; সং হরিদ্রা, প্রা হলিদ্বা, ম-বা হলদি > বা হলুদ ; সং বিন্ধ-, প্রা বিল্প-, 
বা বেল ; সং প্রবাল-, প্রা পবাল-, বা পোয়াল ( = অঙ্কুর ; ব-শ্রাতি না থাকিলে 
‘পল!’ )) সং ওন্ব-, প্রা ওল্ল-, বা ওল ; সং কল্য-, প্রা কল্ল-, বা কাল ; সং শল্য-, 
প্রা সল-, ম-বা শাল, আ-বা শেল । 


২৬০ ভাষার ইতিবৃত্ত 


ব্‌ (অন্তঃস্থ ) 
১. পদাদিস্থিত অন্তঃস্থ ব- সৰ্বদা বর্গীর ব- হইয়াছে। উদাহরণের পূর্বে 
দ্ৰষ্টব্য । রি 

২. স্বরমধ্যবর্তা অন্তঃস্থ ‘ব’ সাধারণত লুপ্ত হইয়াছে । সং নাঁবা (= নৌঃ ), 
প্রা-বা নাঅ, আ-বা না; সং ভাঁবয়তি, প্রা ভাঅই, প্রা-বা ভাই, ম-বা ভায়। 

৩. প্রাক্ৃতে উৎপন্ন ব-শ্রুতিও লুপ্ত হইয়াছে। সং তাঁপ-, প্রা তাব-, 
বা- > তা (“ডিমে তা দেওয়া”); সং নামন্‌, প্রা ণাম, অপ ণাব, বা না 
(যেমন, ‘আমি না গোরা ?)। 

৪. পদীত্তে ব-শ্রুতি দৈবাৎ, ও-কাঁর হইয়া, (সাধারণত উপভাধাঁয় ) রহিয়! 
গিয়াছে । সংগ্রাম, প্রা গাম- > *গান্ব- > গাব, বা গাঁও (অথবা গা”) ১ 
সং দাঁতি- ( =দাত্ৰ ), প্ৰা* দাই > দাঅ ( =দাব ), বা দাও (অথবা “দা )। 

৫. কোন কোন পদে বাঁ্ধালীয় লঘু ব-শ্রুতি ছিল। সেখানে লেখায় ইহা 
‘ওয়( =ওআ)’ এই যুগ্যন্থরের দ্বারা! নির্দিষ্ট হয় । যেমন, খাঁওয়া ( = খার! ), 
হাওয়! ( = হাৱা )। 


শ্‌(স্্‌,যব্‌) 

১. পদাদিস্থিত ‘শ-’ ও ‘স- (য-)’ রহিয়া গিয়াছে। সং শত- প্রা সঅ-, 
বাশ (শো); সং লথী, প্রা সহি, বা সই; সং ষষ্টি-, প্রা সটুঠি, বা যাঠ। 

২. পদাদিস্থিত ব্যঞ্চনযুক্ত শ- ও মৃ ব্যপ্চন ত্যাগ করিয়া রহিয়া গিয়াছে। 
সং শ্তালক-, প্রা সালক-, বা শালা) সং *শ্বশ্ৰটিকা, প্রা! *সস্স্থডিআ, বা শাশুড়ী । 

৩. পদমধ্যস্থিত বিবিধব্যঞ্নযুক্ত -শ₹ ও -স্‌- প্রাক্কতে -শস্‌-, -স্শং হইয়া 
বাঙ্দালায় একক -শ₹, -স্‌- হইয়াছে। সং পার্খ, প্রা পস্স- বা পাশ ; সং মন্ুস্য- 
> *মুনিশ্য-, প্রা মুনিস্স-, বা মুনিন (উপভাষা ); সং অপস্মরতি > 
ঈপশ্মরতি, প্রা পস্নরই, বা পাসরে ; সং শস্ত-, প্রা সম্স- > *সংস-, বা শাঁস; 
সং শীর্ধন্‌-, প্রা সিস্স-, বা শীষ ; সং শিগ্য-, ভে প্রাবা সীস ; সং মিশ্র- 
প্রা মিম্স-, বা মিশ (যেমন, “মিশ খাওয়া» মিশা) 


হ্‌ 
১. পদা্দিস্থিত সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত হ-কার রহিয়া গিয়াছে। সং হংস-, 


হংস-, বা হাস? সং হস্তিক-, প্রা হখিঅ-, বা হাখি > হাতি; সং লঘুক-, প্রা 
হৃলুক-, বা হালকা । 


অক্ষর-পরিবুড়ি ২৬১ 


২. সংস্কৃতের পদমধ্যবতী অসংঘুক্ত মহাপ্রাণধ্বনি প্রীকৃতে -হ- হইয়া গিয়া 
অনেক সময় বাঙ্গালায়, মধ্যস্তর অবধি, পদান্তে রহিরা গিয়াছে । আধুনিক কালে 
ইহা লুপ্ত হইয়া গেলেও কখনো কখনো বানানে দেখা দেদ। সং ন্েহ- প্রা 
ণেহ-, বা নেই > নাই ( যেমন “নাই দেওয়া”) সং কথয়তি, প্রা কহেই, বা 
কহে > কয় ; সং বহতি, প্রা বহ্‌ই, বা বহে > বয়; সং নাভি, প্রা ণাঁহি- 
বা নাই ; সং রাধিকা, প্রা রাহিআ, প্রা-বা রাহী, বা রাই । 

৩, স্বরমধ্যবর্তী -শ,-স্‌-ব কচিত প্রাকৃতে ই হইয়া গিয়া বাদ্বালাঁয় 
চলিয়া আপিরাছে। সং নাীৎ, প্রা নাহি > ণাহি, বা নাহি > নাই; সং 
*তাস ( = তন্ত ), মাগধী তাহ, বা তা(হ)- ১ সং পঞ্চদশ, প্রা পন্নডহ, বাঁ পনর । 

৪, দৈবাৎ স্বরাদি শব্দে হ-কারের আগম অথবা মহাপ্রাণবিশ্লষ্ট হ-কারের 
বিপর্ধাস দেখা যায়। সং *অ্ঠ.ক-, প্রা *অঠ,অ, ম-বা আঁঠু, আ-বা হাটু» সং 
*এত্র ( = অত্ৰ ), প্রা এখ, বা এখা > হেতা ; সং ভগিনী, ম-বা বহিনী । 

৫, হ-শ্রুতিও অজ্ঞাত নয়। যেমন ীরুষ্ণকীর্তনে, "দেহার দেব (> দে 
আর দেব,= দেবের দেব); আধুনিক বাদালায়, বাহান্ন > বায়ান্ন ॥ 


৩. বাঙ্গালা ক্ষল্র-স্নভ্রিন্রতি (Accentuation) 


অক্ষর-পরিবৃঢ়ি, অর্থাৎ স্বরধ্বনির উচ্চারণে প্রবলতা, দুই বিভিন্ন রকমের হইতে 
পারে_(১) স্বর (অর্থাৎ স্থরের তীব্রতা, Intonation বা Pitch) এবং 
(২) বল (অর্থাৎ শ্বাসাঘাঁত বা শ্বাসের ঝোঁক, ১769৪ )। প্রাচীন ভারতীয়- 
আর্ধ ভাষার স্বর একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল, অর্থাৎ বৈদিকে অনেক সময় 
অর্থের সহিত স্বরের ঘনিষ্ট সন্দ্ধ ছিল। তখন অক্ষর বিশেষে স্বরের অবস্থানের 
উপর অর্থ নির্ভর করিত, কখনো কখনো শব্দের প্রকৃতি ও লিঙ্গ নির্ভর করিত। 
যেমন “যশস্‌- ( বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গ )$ যশ (বিশেষণ, পুংলিঙ্)$ হিত 
(বিশেষ্য )£ স্থক্বত- (বিশেষণ ); রাজপুত্র (বহুত্রীহি) £ রাজপুত্র- 
(তৎপুরুষ )। 

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য স্তরের অবসান ঘটিবার পূর্বেই স্বরের পরিবর্তে বলের 
আবির্ভাব হইল এবং স্বর-বলের স্থান পরিবর্তন ঘটিল। শব্দের অর্থ- অথবা 
লিঙ্-পরিবর্তনে বলের প্রভাব আর রহিল না। শ্বরের স্থানে বল আপার ফলে 
দূরবর্তী স্বরধ্বনির উচ্চারণ ক্ষীণ হইয়া আদিল এবং তাঁহার ফলে পদের মধ্যে 
স্বরধ্বনি বিশেষের লোপ ঘটিল । যেমন, বৈদিকে “অপি’ (আদি অ-কাঁরে 


২৬২ ভাষার ইতিবৃত্ত 


স্বর) > অবৈদিকে *্অপি" (অন্ত্য ই-কারে বল) > মধ্য ভাঁরতীয়-আর্ষে 
“পি” । বৈদিক পরবর্তী ভাষায় এইভাবে আদি ভিন্ন অক্ষরে বলের গ্রবলতা 
অনুমান করা যার আদি-ন্বরের বিলোৌপে।১ পরবর্তী অক্ষরে বলাঁধিক্যের জন্য 
আদিম্বরে ক্ষীণতা আসিল এবং সেইজন্য কখনো কখনো আদিম্বরের লোপ 
হইল। যেমন সন্ধিতে “সোহভবৎ' (খগ্বেদে ‘সো অভবৎ, )- সঃ অভবৎ ; 
পিহিত- < অপিহিত- ; পিধান- < অপিধান-) বাহ < অবগাহ্‌। 

মধ্য ভারতীর়-আর্ধে আদিম্বরলোপ হইতে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে বলের 
অস্তিত্ব অনুমান করিতে শারি। যেমন, পি  *অ“পি (বৈদিক ‘অপি ); কৃখু, 
খু এ *খজু,এ খ'লু (বৈদিক “খলু)। আদি-অক্ষরে বলও মধ্য ভাঁরতী-আর্ষে 
অজ্ঞাত ছিল না। ইহার প্রমাণ পাই দীর্ঘ স্বরের হস্বতাঁয়। যেমন, সং গৃহী“ত- 
> গৃহীত > পা গহিত- > প্রা গহিঅ-$ সং অ'সৌ > * 'অসৌ > পা 
অন্থ ; সং উ'তাহো > * 'উতাহো > পা উদাছ। 


বলের অভাবে স্বরধ্বনির হ্ন্ঘতার উদাহরণ,__সং কার্যাপণ-> প্রা কহাবণ-। 

প্রাক্ৃতে শব্দে বা পদে বলের অবস্থান-ভেদে বিভিন্নপ্রকার ধ্বনিপরিবর্তন 
অল্পমতি হর়। যেমন, সং দ্ি'পদ- > পা দুপদ- £ সং * “দিপদ- > পা দিপদ-; 
সং 'লভ্যতে > প্রা লব্ভই £ সং ল'ভ্যতে > প্রা লভিঅই ; সং কৃ'ত্বা > 
প্রা ক্কদুঅ £ সং -কৃত্য < প্রা কচ্চ। 


পুরানো বান্ধালার মধ্য ভারতীর়-আর্ধের মতোই কোন নির্দিষ্ট অক্ষরে বল 
থাকিত এবং সাধারণত প্রথম অথবা দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক পড়িত। একই শব্দে 
উপভাযা-বিভেদে বলের অবস্থানের যে পার্থক্য ছিল তাহার উদাহরণ £ সং 
উদ্ধার- > উধার (প্রথম অক্ষরে বল), ধার (দ্বিতীয় অক্ষরে বল)। দ্বিতীয় 
অক্ষরে বলের উদাহরণ মিলে আদিম্বর-লোপে ( যেমন, লাউ < অলাবু-, ভিতর 
= অভ্যন্তর-) এবং আদিম্বরের দীর্ঘত্বাভাবে (যেমন, প্রা-বা অন্ধার < 
অন্ধকার-)। আদি-অক্ষরে বলের অস্তিত্ব অঙ্গমান কর! যায় আদিশ্বরদীর্ঘত্বে £ 
ম-বা আমর < অপর-$ আঁধার ( তু: প্রা-বা অন্ধার ) < অন্ধকার-। 

আদি-মধ্য বাঙ্গালা স্তরের অবসান ঘটিবার পূর্বেই, আদি-অক্ষরে বল থাকার 
পন্য, অন্ত্য অ-কারের লোপপ্রবণতা দেখা দিয়াছিল। পয়ারে ও ছড়ায় ছন্দে 
তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। মধ্যস্বরলোপও এই কারণেই ঘটিয়াছে। যেমন, 

১ অর্থাৎ আদি-অক্ষরে বলাভাবের জন্য৷ 


ব্যঞ্জনধ্বনির দীর্ঘত্ব ২৬৩ 


“রাঁধনা > রান্না, 'গামৌছা > গাম্ছা । এই স্থত্রেই আধুনিক বাঙ্গালা 
উচ্চারণে দ্ব্যক্ষরত! (03155118119) প্রতিষ্ঠিত। যেমন, অপরাজিতা 
অপরা+ভিতা > অপ্রাজিতা) নাটকিয়া > নাটু-কে ১ পনকিয়া > পন্-কে 
(পুন্কে)। 
আধুনিক বাঙ্দালায় স্বরধ্বনিলোপ সব সময়ে শুধু অক্ষরাত্রিত বলাধিক্যের- 
জন্যই যে হইয়াছে এমন নয়। আধুনিক বাদ্বালায় উচ্চারণের দ্রুততা 
(01970) বেশি হওয়ার জন্য কোন কোন উপভাষায় (বিশেষ করিয়া রাঁটীতে ) 
শব্দের বহর কমিয়াছে এবং সন্ধির ফলে বাঁক্যেরও বহর ছোট হইয়াছে। 
যেমন, যা ইচ্ছা তাই > যাচ্ছেতাই ; ঘর যাও > ঘজ্জাও ; কোথা থেকে এলে 
> কোঁথেকেলে ; ইত্যাদি । এমন বাক্যসংক্ষেপের মধ্যেও দ্যক্ষরতা পরিস্দুট ॥ 


৪. প্রবলতা-জনিত দীর্ঘত্ব (Enphatic Lengthening) 
কথ্য ভাষায় বাক্যের মধ্যে কোনও পদে জোর বা ঝোঁক পড়িলে সে পদের 
উচ্চারণে একটু প্রবলতা আসে । তখন পদটি একাক্ষর হইলে স্বর্ধবনি দীর্ঘ হয়। 
যেমন,_এ কী দুর্বলতা! (=ইহা কিরকম দুর্বলতা): এ কি দুর্বলতা? 
( = দুৰ্বলতা না অন্য কিছু )॥ 


৫. ব্যঞ্জনধবনির দীর্ঘত্ব (Gemination of Consonants) 
আধুনিক বাঙ্গালীর রাটী উপভাষার়, বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় বিভীঘায়, একাধিক 
অক্ষরের হুন্বস্বরযুক্ত বিবৃত অক্ষরে ঝোঁক পড়িলে অনেক সময় ব্যঞ্জনধ্বনি যুগ 
(অৰ্থাৎ দীর্ঘত্ব) প্রাপ্ত হয়, এবং বিবৃত অক্ষরটি সংবৃত হয় । ইহাকে বলিতে 
পারি ব্যঞ্রনধ্বনির বলজনিত দীর্ঘত্ব (Emphatic Gemination) | যেমন 
সব্বাই £ সবাই ; বড্ড ঃ বড় ; ছোট £ ছোট ও এতটুকু £ এতটুকু ; ইত্যাদি ॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
. ল্রভ্যহ্ন-ল্িচান্ৰ 
১. প্রত্যয়-ভেদ 


“প্রকৃতিতে (অর্থাৎ ধাতুতে অথবা:শব্দে) যাহা যোগ করিলে নৃতন শব্দ 
উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রত্যয় (5811) -বলে। প্রত্যয় ছুই শ্রেণীর, 
(ক) কৃৎ (Primary) ও (খ) তদ্ধিত (secondary) |  ধাতুতে যুক্ত হইলে 
বলে কবৃং-প্রত্যয়, শবে যুক্ত হইলে বলে তদ্ধিত-প্রত্যয় ॥ 

সমাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ হয় তাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে 
সমাসান্ত প্রত্যয় বলে । আসলে ইহা তদ্ধিতই । 

যে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিলে মূল শব্দের অর্থে কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় ন 
তাহাকে বলে স্বাথিক (Pleonastic) প্রত্যয় ॥ ং 


২. ক্কৎ-প্রত্যয় 

বাঙ্গালা দন্ত শব্দ অধিকাংশই সংস্কৃত হইতে প্রাককতের মধ্য নিয়া আপিয়াছে । 
তাই এই সব শব্দে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করা প্রায়ই সহজ নর | অনেক 
সংস্কৃত প্রত্যয় ধ্বনিপরিবর্তন বশে এখন বিলুপ্ত । (উদাহরণ পরে দিতেছি।) 
এসব প্রত্যয় যোগ করিয়া আর নৃতন শব্দ গড়! চলে না। বাঙ্গালা ধাতুতে সংস্কৃত 
প্রত্যয় যোগের উদাহরণ ছুই একটি মিলে । যেমন “কহতব্য? (কহ বাঙ্গাল! 
ধাতু + “তব্য' সংস্কৃত প্ৰত্যয় ), ‘অকাট্য’ (‘অ’- সংস্কৃত উপসৰ্গস্থানীয় পূর্বপদ, 
‘কাট’ বান্ধাল। ধাতু, -য সংস্কৃত প্রত্যয় )। 

কে) অ’ (ঘঞ্, অ5 অপ্‌ ইত্যাদি ), এত’ (অনিট্‌ ক্ৰ), য়’ (যং, 
ণাৎ্) ইত্যাদি সংস্কৃত বৃং-প্ৰত্যয় ধ্বনিপরিবর্তনবশে এখন লুপ্ত । যেমন, সং 
বর্ধ, প্রা বড্ঢ-, বা বাড় ; সং কর্ত-, প্র কষটট-, বা! কাট ; সং পরু-, প্রা পক্ক- বা 
পাক; সং নৃত্য-, প্রা ণচ্চ-, বা নাচ। 

(ি) সংস্কৃত “ইত! (সেট ক্ৰ), প্ৰাকৃতে “ইঅ+, পুরানো বান্ধালায় “ই 
(ই) হইয়া এখন লোপ পাইয়াছে। যেমন, সং মারিত-, প্র। মারিঅ-, বা 
মারি > মা'র? সং হারিত- প্রা হারিঅ-, বা হারি > হার) সং হাসিত- 


(বা হান্ত-) প্র। হাপিঅ-, বা হাসি > হাস; সং *বোল্লিত-, প্রা বোলিঅ-, 
বা বোলি (বুলি) > বোল। 
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(গ) শিজন্ত ‘-আপয়- +-ইত' (নেট্‌ জু) প্ৰত্যয় বাদালায় -আই হইয়াছে। 
সং *্যাচাপিত-, প্রা জাচাইঅ-, বা যাচাই ; সং গ্ধরাপিত-, প্রা ধরাইঅ-, বা 
ধরাই ; সং *চোরাপিত-, প্রা চোরাইঅ- বা চোরাই ; সং ফ্বর্ধাপিত- প্রা 
বছঢাইঅ-) বা বড়াই; সং ক্বর্ধাপিত-, প্রা বন্ধাইঅ-, ফৰ! বাঁধাই। 
পরে ভুষ্টব্য। 

(ঘ) সংস্কৃত, শতৃ প্রত্যয় (-অস্ত’ ) বাদালায় দুইটি স্বতন্ত্র প্রত্যয়ে পরিণত 
হইয়াছে, (১) -অন্ত ও (২) -অত (-অৎ)। (১) সং জীবন্ত, প্রা জীঅন্ত-, 
ম-বা জিয়ত (তন্তব), বা জীয়ন্ত, জ্যান্ত (অৰ্ধততসম ) ; সং -খাঁদন্তী, বা 
নিখাউন্তী ; ‘দেখন্তীর লীজ'। (২) সং পারয়ন্তঃ বা পারত (-পক্ষে)) 
সং *ফিরন্ত-, প্রা ফিরন্ত-, বা কেরত (ডাক); সং ফ্দৃমন্ত, (লগশবন্ত-), 
বা দেখতা (‘আমার দেখত!’ )। 

(ঘ) সংস্কৃতে “অন্ত+ইক’ হইতে বাঙ্গালা -অভি > “তি প্রত্যয় 
আসিয়াছে। এই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ বিশেষণ ও বিশেষ্য দুই রূপেই চলে। সং, 
* উৎস্থাপ্তিক-, প্রাউ ট্ঠস্তিঅ-, বা উঠতি ( ‘উঠতি বয়ন’, ‘কত টাকা উঠতি 
হল ?’); সং চলস্তিক-, প্রা চলত্তিঅ-) বা চল্তি ; সং ক্বর্ধপ্তিক-, 
প্রা বড্ডস্তিঅ-, বা বাঁড়তি ; সং * বমন্তিক-, প্রা বসস্তিঅ-, বা বসতি > বস্তি 
( বিশেষ্য )। 

বাদ্বালায় প্রধান কৃং-প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি দেখানো যাইতেছে। 

(১) সং অন’ > বা -অন £ সং ভবন-, বা হওন ; সং স্দৃক্ষণ-, বাঁ দেখন ; 
সং ধনৃত্যন-, বা নাচন ; সং খাদন-, বা খাওন। 

(২) সং -অন+-আক’ > বা -অন৷া( দ্বিমাত্রিকতার ফলে আঁবা লী-) 8 
সংক্রন্দন+ -আক-, প্রা *ক্রন্দনীঅ-, বা কাদনা > কান্না > কান্না ; সং রন্ধন 
+-আক-, প্রা *রন্ধনীঅ, বা রন্ধন! > রাধা > রান্না ; সং ধরণ+ আকন, 
প্রা ধরণাঅ-, বা ধরণা > ধর্না > ধরা; সং প্রাপণ +-আক-, বা পাওনা; 
সং আগান+-আক- গমন+-আক- প্রা *আঅনাঅ- গবনাঅ, বা আনা-গোনা। 

(৩) সং "অন+ইক' > বা অনি (-উনি, স্বরসঙ্গতির বশে) £ সং 
ছেদনিক-, প্রা ছেঅণিঅ-, বা ছেনি ; সং ছাদনিক-, প্রা ছাঅণিঅ- বা ছাঅনি 
> ছাউনি, ছানি ; সং স্চক্ষণিক, প্রা চাহণিঅ-, বা চাহনি > চাউনি ; সং 
মথনিক-, প্রা মহণিঅ-, ব! মউনি ; সং চালনিক- প্রা চালণিঅ-, বা চালনি > 
চালুনি। ‘-অনি’- প্রত্যয়ান্ত শব্দ সাধারণত বস্তু, বুঝায় দৈবাৎ ভাব। 

(৪) সং ‘আপর়, (ণিজন্ত ) +-অন+-ইক- = ‘“-আপনিক’ > প্রা 
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“আঅণিঅ- > বা -আনিঃ সং *পারাঁপণিক- (অথবা পারপণিক- Dy 
প্রা *পার()অণিঅ-, বা পারানি ; সং *শ্রবণাঁপনিক-, প্রা *সোণাঅণিঅ-, বা 
শোনানি ; সং *তোলাপনিক-, বা তোলানি ; সং *ভন্দাপনিক-, বা ভাঙ্গানি ; 
সং *বাঙ্কাপনিক-, বা ঝাকানি। 

(৫) সং “আপয়্‌ ( ণিজন্ত )4-অন-+--ক’=“-আপগনক’ > প্রা ‘“আঁঅণঅ’ 
> বা -আন (-আনে| ) : সং *জানাঁপনক- ( =জ্ঞাপনক- ), বা জানানে! 
(কিন্তু জানান্‌ > * জানাপণ-, = জ্ঞাপন- ); সং ঈ*শ্রবণাঁপনক-, প্রা 
ঈশুণাঅণক-, বা শুনানে|; সং *উপবিশাপনক-, প্রা উবইসাণঅ-, বা বইমান 
> বসানো। 

(৬) সং "আপয় (শিজন্ত ) +-অক’ -*আঁপক" > প্রা “-আঅঅ’ 
> ব! -অ! (ক্রিয়ার কর্তা অথবা করণ; উপপদ-সমাসান্ত ) সং *পক্ষি- 
মারাপক-, প্রা *পক্খিমারাঅঅ-, বা পাখমারা ; সং *ভক্তরন্ধনাপক-, প্রা 
সভক্ত-রন্ধণাঅ-, বা ভাতরাধা (বামুন, হাঁড়ি); সং *চৌরোদ্ধরাপক-, প্রা 
*চৌরদ্ধরাঅঅ-, বা চোরধরা। 

এই “আ' প্রত্যয়যুক্ত পদ সমাসান্ত না হইলে ভাববচন অথবা! নিষটার্থক 
বিশেষণ হয়। যেমন, সং *করাঁপক-, প্রা করাঅঅ-, বা করা ; সং *চলাপক-, 
প্রা চলাঅঅ-, ব| চলা) সং *পঠাপক-, প্রা পঢাঅঅ-, বা পঢ়া > পড়া; সং 
ঈ্দৃক্ষাপক-, প্রা দেক্খাঅঅ- বা দেখা । 

() সং -আপয়- (ণিজন্ত)+ইক (-ইকা),-€আপিক (-আপিকা ), 
বা আই (ভাববাচক ও বিশেষণ )। সং *নৃত্যাপিক- প্রা ণচ্চাইঅ-, 
ম-বা নাচাই (“শিশ্কার রম দেখি গুরু নাচাই রাখিল’ )$ সং *চৌরাপিক-, 
প্রা চোরাইঅ-, বা চোরাই (মাল); সং বর্ধীপিক-, প্রা বদ্ধাইঅ-, বডঢাইঅ-, 
মা বাধাই (উত্সব, নন্দ-ঘরে আনন্দ-বাধাই’ ), বা বড়াই ( =গৰ্ব ); সং 
*্ধরাঁপিক-, বা ধরাই ॥ 

৩. তদ্ধিত-প্রত্যয় 
প্রত্যয়ের তুলনায় বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সংখ্যা ও বৈচিত্য বেশি। 
সংস্কতের অনেক সমাস-উত্তরপদ বাঙ্রালায় তদ্ধিত-প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। 
কদাচিৎ তদ্ধিত-প্রত্যয়ের অর্থও পরিবতিত হইয়াছে। যেমন সংস্কতে “ময়? 
প্রত্যর-যুক্ত পদ সাঁধারণ বিশেষণ, কিন্ত বা্দালার ইহা সাধারণত ব্যাপ্তিবোবক 
ক্রিয়াবিশেষণ,_দেশমর়, (জলময় দীর্ঘত্বে__-জলম্মর ), ঘরময়। 

* পারপণ্য' হইতেও আসিতে পারে। 


২ নিও 
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al 


(১) সং *-আক’ > বা -অ! ( স্বাধিক ও নিন্দাৰ্থক )£ নং *গৌরাক-, 
বা গোরা) সং *কাঁলাক-, বা কালা ; সং *ভদ্রাক-, প্র! ভলাঅ- বা ভালা। 

(২) সং *-আকিক’ > বা -আই (ব্যক্তি-নামে): বিশাই, ধামাই» 
রামাই, নন্দাই, নিতাই, কানাই, বলাই । 

(৩ সং ‘অধিক্বৃত+- পাত্র" > *-অহিঅআত্ত-, বা -আইত (অধিকারস্থচক 
উচ্চপদে )। সং গ্রন্থাধিরুত-পাত্র-, ম-বা গাথাইত- ১ সং খড়গাধিকুত-পাত্র, 
বা খণ্ডাইত। 

(৪) সং -বৃত্তিক (সমাদ-উত্তরপদে ) > বা -ইতি (-তি)। হাক-ডাঁক 
করিয়া পরস্বাপহ্রণ যাহার বৃত্তি সে *ডঙ্ীবৃত্তিক-, বা ডাকাতি > ডাকাত ; সং 
সেবাঁবৃত্তিক-, ম-বা সেবাঁতি, আঁ-বা সেবাইত ; ঈ্চন্ববৃত্তিক, ম-বা টাঙ্গাতি ; সং 
*পর্ণবুত্তিক, বা পানাতি > পান্তি ; *চুর্ণবৃত্তিক, বা চণাতি ; সং বণিক- 
বৃত্তিক-, বা বেনেতি ( মসলা, জিনিস )। 

(6 সং “কৰ্মক, -কগিক’ (সমীস-উত্তরপদে ) > বা -আঁম, -আমি 
(ভাবাৰ্থক, এখন সাধারণত নিন্দার্থে)। সং *পকরুকর্মক-, পক্ধকমিক-, বা 
পাকাম, পাঁকামি ; সং ভণ্ডকর্মক-, ভণ্ডকমিক-, বা ভীড়াম, ভাড়ামি ; সং 
*গৃহকগিক, বা ঘরামি। 

(৬) সং “কার, -কারক,-কারাক, কারিক’ > বা -আর- (> "অরাঃ 
রা), -আরি, -আরী ( ৰৃত্তিবচক )। সং কুম্ভকার(ক)-, প্রা কুম্ভআর(অ)-, 
বা কুম্তার > কুমার (> কুমর, কোমর ) ; সং চর্মকাঁর(ক)-, প্রা চন্মআর(অ)-, 
বা চামার ; সং *সেক্যকারক-, বা সেকরা; সং ভিক্ষীকাঁরিক, বা ভিখারি ; 
সং দ্যুতকারিক-, প্রা জুমআরিঅ-, বা জুয়ারি (কিন্ত জুয়াড়ি < দ্যুতবাঁটিক-) ৯ 
সং শঙ্থকারিক-, বা শীখারি $ সং *পৃজাকারিক, বা পূজারি। 

কোন কোন শবে “আরি, -আরী’ প্রত্যয় ‘কার’ ছাড়া অন্য শব্দ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন, সং ভাণ্ডাগাঁরিক > ভীড়ারি ; সং কাণ্ডধারিক > 
কাঁণ্ডারী > কীড়ারি ; বা বৌবা+সং -হীরিক > বা বোঝারি। 

(৭) “কারিক (কাঁলিক-), -কারক (কাঁলক-), -পাঁলক' ইত্যাদি হইতে 
-আলিক়্া, -আল, -এল। সং স্ধূর্তকারিক- ম-বা ধুতালিয়া ; সং সন্ধিকারিক, 
ম-বা সিদ্ধালিয়া > আ-বা সিঁধেল (চোর )১ সং মত্তকাঁলক-, বা মাতাল, সং 
চৈত্রকাঁলিক-, বা চৈতালি (ফসল); পৌধালি ; ম-বা ভাঁবকাঁলি (> 
ভাবক )) মিতালি ; ইত্যাঁদি। 
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(৮) সং পানীয়’ (সমাস-উত্তরপদে ) > বা -আনি। সং অগ্নপানীয়-, 
প্রা অম্বমাণিঅ-, বা আমানি ; সং আমিবপাঁনীর-১ বা জাইসাঁনি > আধাঁনি 
> এঁষেনি ; সং ধোঁতপানীর-, বা ধোরানি ; সং ঈক্ষীত+পানীয় > বা 
বিয়ানি ; ছিটানো৷ জল-্ছিটানি। 

(৯) সং “পাল (ক) অথবা “কাঁর(ক), (সমাস-উত্তরপদে ) হইতে বা 
-আল। সং রক্ষাকার(ক)-, প্রা রকৃখাঁআল(অ)-, বা রাখোয়াল > রাখাল ; সং 
গোপাল(ক)-, বা গোয়াল (> “গরলা” দ্বিমাত্ৰিকতার ফলে ); সং কোট্র- 
পাল(ক)-, বা কোঁটাল ; সং ঘটিকাপাল(ক)-, বা ঘড়িয়াল > ঘড়েল ; সং মত্ত- 
কারকে)-, বা মাতোয়াল (ব-শ্রতির ফলে), মাতাল ; সং বঙ্গপাল-, প্রা-বা 
বঙ্গাল > বাঙ্গাল। 

হিন্দী ‘ওয়াল()’ প্রত্যরেরও এই ব্যুৎপত্তি। হিন্দী গ্রত্যরটিও এখন 
বাঙ্গালীর আসিয়া গিরাঁছে। বাড়িওয়ালা (> বাঁড়িগলা), পাহারাওয়ালা ( > 
পাহারোলা, পাহারালা), চুড়িওয়ালী (> চুড়িউলী )। 

(১০) সং ইক, -ইকা, -ঈয়, ঈয়|’ হইতে বা -ইঈ, -ই (বিশেষণ ; স্ব্ীত্ববাচক 
ও ক্ষুত্রত্ববাচক ; বৃত্তি বা ভাব বাচক )। সং দেশিক- দেশীয়-, প্রা দেসিঅ-, বা 
দেশী > দিশি ; সং বাতিদ্দণিক-, বাতিঙ্গণীর়- প্রা বাইদ্ণিঅ-, বা বাইগনি > 
বেগুনি; সং *ঘোটিকা, প্রা ঘোড়িআ, বা ঘোড়ি > ঘুড়ী ; সং পুস্তিকা, প্রা 
পুথিআ, বা পোথী > পুথি, পুথি সং ক্ষুরিকা, প্রা ছুরিআ, বা ছুরি; সং 


*ভদ্রমান্নষিক-, প্র! *ভল্লমাণুসিঅ-, বা ভালমান্গুষি ; সং *ক্ষেত্রিক-, প্রা খেত্তিঅ-. 


বা খেতি ( = খেতের ফসল )। 

এই “ই; প্রত্যয় বাঙ্গালায় খুব চলে, এমন কি বিদেশি শব্দেও। দাগ > 
দাগি, গোলাপ > গোলাপি, মাষ্টার > মাষ্টারি, চাকর > চাকরী > চাকরি, 
জমিদার > জমিদারি, জজ (জজিরৎ) > জজিয়তি। 

(১১) সং -আপয়-, -আয়’ (নামধাতুর প্রত্যয়) + ‘ইক, ইত’ = 
“আপিক(), -আগ্নিত’ > বা -আাই (বৃত্তি বা ভাব বাঁচক, ঈষৎ তুচ্ছাৰ্থে )। 
সং ফ্ব্রাহ্মণাপিক-, ব্রাহ্মণায়িত-, বা বামনাই ; সং * ভদ্রাপিক-) ভদ্রায়িত-, 
বা ভালাই। 

(১২) -ইস্টি (অর্ধতৎনম)। ধর্ম কক্স, (নারীর ভাষীয় )-_বলিষ্, 
ধমিষ্ ইত্যাদি *ই্' প্ত্যয়ান্ত আতিশায়নিক বিশেষণের সাদৃশ্যে । 

(১৩) সং “ইক + -আক’=“ইকাক’ > বা-ইয়া > -এ (বিশেষণ )। 
সং * হরিত্রিকাক-, প্রা *হলিদ্দিআঅ-, বা হৃলুদিয়| > হলুদে, হ’লদে ; 


তদ্ধিত-প্রত্যর ২৬৯ 
সং * উউ্রিকাঁক-, প্রা * ওডিডআঁঅ-, বা ওড়িয়া > উড়ে ; সং *ক্রন্দনিকাঁক-, 
বা কীদনিরা > কীছুনে ; কালিয়া > কেলে (নীম )। 

(১৪) সং -উক, -ওক’ > বা -ও (ব্যক্তিনামে)। ভাদো < *ভদ্রোক । 

(১৫) সং -উক 4+ -আক’ = “উকাক’ > বা -উন়। > -ও ( বিশেষণ, 
বৃত্তিবাচক )। সং *কাষ্টোকাক-, বা কাঠুয়া > *কাউঠ| > কেঠো; সং 
*ধান্তোকার-, বা ধানুয়া > ধেনো; সং *হটোকাক-, ব হাঁটুয়া > হেটো ; 
সং সনর্তকাক-, প্রা নট আঅ-, বা নাটুয়া > নেটো। 

(১৬) -ইল (ব্যক্তিনামে, তুচ্ছার্থে )। প্রা-বা কাহ্নিল। তুলনীয় সং 
দত্তিল- < দত্ত (‘দেবদত্ত' ইত্যাদি নামের শেষ অংশ )। 

(১৭) সং “ল, -ইল, -অল, অলক, -অলিক(), -ইল, -ইলক, -ইলিক()" > 
বা-ল, -ল1, -লী (-লি) (বিশেষণ)। সং দীর্ঘল-, প্রা দ্রিগ্ঘল-, দিগ্ঘল-, 
বা দীঘল ; সং *বিদ্যুললিকা, বিজুলিআ, বা বিজুলি > বিজলী ; সং *প্রথিলাক-, 
প্রা পহিল্লাঅ-১বা পহেলা পয়লা ; সং *পত্রলক-, ব' পাতল, আ-বা পাতলা । 

(১৮) সং “টী, টিকা” > বা -ড়ি (ডী), লি (-লী) (দ্বীলিঙ্দে, স্বার্থে ও 
ক্ষুদ্রার্থে )। সং বধ্টিকা, বা বহুড়ী; সং *নাবটিকা, প্রা-বা নাবড়ি; সং 
*ডমরুটিকা, প্রা-বা ডমরুলি ; সং ঘট----উক---টিক!, প্রা-ব! ঘডুলী । 

(৯) বর্ভক- ‘ৃত্তিক-’ ইত্যাদি > -ডিয় 0) > -ডে -ভড়ে। উড়ে। 
সং *বাসাঁক-বৃত্তিক > বাসাড়ে ; সর্পবৃত্তিক > সাঁপুড়ে ; খেলুড়ে, ভূতুড়ে 5 
হাতুড়ে (ডাক্তার, < *হস্তবৃত্তিক-,যে হাতের নাড়ি টিপিয়াই কাজ সারে) 
চাধাঁড়ে, ইত্যাদি । 

(২০) স্বাধিক “টা, -টিক’ > "টিয়া" -টে। ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে ঃ 
তামাটে, রৌগাটে, ধেশীয়াটে ; একচেটে ( <একত্য + ?), ইত্যাদি । 

(২১) -স্বাদ" (সমান-উত্তরপদ ) > সা, -সে। জলসা < জলবাদ-? 
ভেপস| < বাপন্বাদ-) চামসে < চর্মস্বাদ+ । 

(২২) বৈদিক “তন? > প্রা ‘রণ’ > পণ) (ভাববাচক, এখন ঈষৎ 
নিন্দার্থে)। সং *বড়ত্বন-, অপ বড়গ্নণ বা বড়পনা ; সং *গৃহিণীত্বন- বা গিন্লিপনা। 

(২৩) ম-বা -গোটা, -গুটি > -টী, -টি, -টা (নির্দেশক )। চান্দগোটা 
(-টাদটা ), পাঞ্চগুটী, পাটি; একটি একটা, এক-গোটা। 

(২৪) প্রা- বা খাত্ডি > ম, “খানি (-খান) (নির্দেশক )। প্রা-বা 
নাবড়ি-খাণ্ডি > ম-বা নাঅখানি > আ-বা না-খানি। 

(২৫) সং-মন্তও -যস্ত’ > -মত। বা কেমত, এমত, যেমত ॥ 


২৭০ ভাষার ইতিবৃত্ত 
৪. বিদেশি তদ্ধিত-প্রত্যয় 

ফারসী শব্দের মধ্য দিয়া কতকগুলি তদ্দিত প্রত্যয় বার্ধালায় চলিত হইয়া 
গিরাছে। অর্থাৎ এগুলি খাটি বাঙ্গালা শব্দেও ব্যবহৃত হইতেছে । যেমন 

(১) শআন্‌ -ওয়ান্‌£ গাড়োরান। কোচোয়ান < coachman + 
গাড়োয়ান। 

(২) -খোর্্‌ঃ গাজাখোর, গুলিখোর, মদখোঁর, ভাঙখোর। 

(৩) -গিরি (ঈবৎ নিন্দার্থে; অনেক সময় “ই” প্রত্যয়ের পরে) ২ 
কতাগিরি, চালাকিগিরি | 

() -দান, -দাঁনি (আধার অর্থে) পিকদানি, পাদান, পাঁদানি। 

(6) দার (কর্তা অর্থে): চড়নদার ; বাজনদার ; চৌকিদার | খযুক্ত'- 
অর্থে বিশেষণ) রংদার, চুড়িদার, বুটিদার, ফুলদার। 

(৬) -বাঁজ (শীলাৰ্থে, নিন্দাত্মক ), -বাঁজি (ভাবার্থক, ও ): ধড়িবাঁজ, 
ফাটকাঁবাঁজ, গলাবাঁজি। 

(৭) -সই (যোগ্যতা ও পরিমাণ অর্থে): চলনসই, দশাসই, মাপসই, 
জুৎসই, লাগসই ॥ 


« 


৫. উপসৰ্ীয়-প্রত্যয় (Prefix) 

উপসগীয়-প্রত্যয় (Prefix) শব্দের পূর্বে বসে। সংস্কৃতে এই ধরণের শব্দাংশ 
ছিল একটিমাত্র, নঞ্থ উপসর্গ অ- (ব্যঞ্চনের পূর্বে) ও তাহার রূপান্তর অনু- 
(সবরের পূর্বে )। কিন্তু তাহা প্রত্যয় বলিয়া গণ্য হইত না, নঞর্ঘশব-স্থানীয় 
পরিগণিত হইত। যেমন, অ-শেষ, অন্-অবসর। এই নএ্ধ উপসর্গ়-গ্রত্যর 
বাঙ্গালাতেও আসিয়াছে । যেমন, অ-কাজ, অ-বুঝ, অন্হিত। অ- কখনো 
কখনো আ-হইয়াছে। যেমন, আ-কাচা, আ-কাল, আ-গোছালো, আ-দেখলা, 
আ-নকৃড়ি। 

উপভাষাঁর ‘অ-, আ-, স্বাথিক উপসর্গরপেও চলে। যেমন, অ-মন্দ ( = 
মন্দ) অ-কুমারী ( = কুমারী )। 

উপসর্গ ‘নি(সংস্কৃত)’ বাঙগালায় নঞ্থ উপসরগীর-প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। 
যেমন, নিসকড়ি ( চৈতন্যচরিতামৃত ), নিকড়িয়। ( = নির্ধন), নিখরচা, 
নিসাড়ে (নিঃসাড়ের), নিখাউন্তী 


‘বিন’, “বিনি'-ও এইভাবে ব্যবহৃত হয়। 'বিনা-কাজের যার সা 
পাইনে আমি ছুটি’, বিনি-হৃতায় হার গাথা। 


সমাস-বিচার ২৭১ 


এই ধরনের অপর শব্দ “আড়- (> অর্ধ)। যেমন আড়-খেমটা, আড়- 
ঘোমটা, আড়-চাউনি, আঁড়-পাঁগলা। 

তিনটি উপসগীয়-প্রত্যয় ফারসী হইতে আসিরাছে। 

(১) দর্-ঃ দরকীচা ( < দরকচা), দরপত্তনি। 

(২) ফি-: ফি-লোঁক, ফি-মাস। 

(৩) বে" বে-বুঝ, বে-ধড়ক, বে-হেভ ( < ইংরেজী 1298) | 

কয়েকটি ইংরেজী শব্দও বাঙ্গালাঁয় উপসগীয়-প্রত্যয়ের মতো চলিয়া গিয়াছে। 
তাহা বাঙ্ালার শবভাগার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ॥ 


৬. সমাস-বিচার 
বাঙ্দালায় সমাঁস-পদ্ধতি মোটামুটি আদি ভারতীয়-আর্ধেরই অনুযায়ী । তবে 
সংস্কৃতির মতো বড় বড় সমাস বাঙ্গালাঁয় চলে না, বৈদিকের মতো দুইটি শব্দ 
লইয়াই সাধারণত বাঙ্গালায় সমাস গঠিত হয়। সংস্কৃতে বহুত্রীহি সমাসে মত্বর্থ” 
প্রত্যয় যোগ হয় না, কিন্তু বার্ষালাঁয় হয় । অন্য সমাসেও হয়। বাঙ্গালায় অনেক 
সময়ই বহুত্রীহি সমাসের বিশিষ্ট অর্থ প্রায়ই তদ্ধিত-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর 
করে। যেমন, ‘ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে’ ( চৈতন্তভীগবত ), 
একদুজনিয়া পথ’ (চূড়ামণি দান), “তে-সনি ইনাম পাব’ (মুকুন্দরাম ), 
“নিকড়িয়। সদাঁগর পাইন হেনকালে’; ঘরজালানে, শীতকাতুরে, হাঁঘরে, 
গোমড়ামুখো। 
বাঙ্গালা সমীসের বিশিষ্টতা ছুইটিমাত্র। যথা 
(১) বহুত্রীহিতে, উপপদ-তৎপুরুষে ও বাক্যাংশ-সমাসে স্বাথিক ( সমীসান্ত) 
অথবা মত্বধীয় প্রত্যয় যোগ । যেমন, খণ্ড-কপালিয়া, নিমাথি ( = অসহায়) 
< ঈনির্সস্তিকা, শতঘরিয়া, মনমোহনিয়া ; 'বাঁতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে?। 
(২) বিভক্তিলোপের ফলে অপভ্রংশেই অনেক সময় সমাস ও অ-সমাসের 
মধ্যে ভেদ লুপ্চপ্রায় হইয়াছিল। অর্বাচীন অপত্রংশ হইতে সমষ্টিগত-বিভক্তি- 
যোৌগের ফলে দন্দ-সমাঁস ও অ-সমাসের ভেদীভেদও লুপ্ত হইয়৷ আসিল । 
বাক্যে সমাঁসবদ্ধ অথবা বিশ্লিষ্ট সমাঁসবিভক্তিযুক্ত অন্বিত পদের মধ্যে শেষের 
পদে বিভক্তি দেওয়া এবং অপর পদগুলিকে বিভক্তিহীন রাখা অর্থাৎ 


> অর্থাৎ মতুপ-প্রতায়ের অর্থবহ। মতুপ, প্রত্যয়ের উদাহরণ, ধন আছে যার=ধনমন্ত 
€ধনবান্‌ ) ; লক্ষ্মীমন্ত, ধনিন্‌- (ধনী ): ইত্যাদি । 


২৭২ ভাষার ইতিবৃত্ত 


জমষ্টিগত-বিভক্তি-যোগ (0০1)-10195107), বীতিনিদ্ধ হইয়াছিল। যেমন 
অর্বাচীন অপত্রংশে_-মীন পঅন্ধম করি ভমর পেকৃখহ হরিণহ জুত্ত (=মীন- 
পতব্ঘম-করি-ভ্রমর-হুরিণস্ত ঘুক্তং প্রেক্ষম্ব ), “জোইণি পাপ ণ পুগ্রই জুত্তউ' ; 
(= যোগিনী পাঁপ-ন-পুণ্যেঃ যুক্তা)। চর্ধাগীতিতে__বাঁদ্ধি স্বআ” (-বন্ধ্যা- 
স্থৃতঃ, বন্ধ্যায়াঃ সুতঃ ) ; আ-বা রাম-শ্যাম-যদুকে ( _রাঁমার শ্যামায় যদবে )। 

তদ্তব বাঁদ্াল! সমাসের শ্রেণীবিভাগ £ 

তৎপুকুব (সাধারণ ও অলুক্‌ ) £ (১) দ্বিতীর়া১__ছেলেভুলানো, ঠাকুরধরা, 
ভালোবাসা, ভয়পাওয়া। (২) তৃতীয়া__হাতধরা ; পাইমাপা, দাগলাগ|। 
(৩ চতুর্থী_পিহ্টান, লোকদেখাঁনো। (৪) পঞ্চমী__“আকাশভাঙ। (বৃষ্টিধারা' ), 
ঘরছাড়া, রঙছুট। (৫) যঞী__বাঁজপড়া, হাতটান, ঠাঁকুরপূজা, বাজারদর, 
ভ্ঞাতিঘর। (৬) সপ্তমী__কোৌণঠেসা, গায়েপড়া, গাছপাঁকা। (৭) উপপদ_ 
মিছকউনে < গিছাঁকহনিয়া, ছেলেধরা, সীতাচোর! ( রাবণ )। 

কর্মনারয় £ (১) সাধারণ__কীচকলা, ভালোমুখ, লালকাঁলো, সাদাসিধা, 
নড়েভোলা। (২) মধ্যপদলোগী-__ঘরজামাই, বাঁসতেল। (৩) উপমিত-_কীচ- 
পোকা) সোনাদুগ ; চাদবদন, ছুধবরণ। (৩) উপমান__মিশকালো (= মিশির 
মত কালো), (৪) ‘অরুণরাজ (চরণ )’; তুষারশুভ্র। (৪) রূপক-_-“জগৎ- 
সভা” “কান্নাসাগর” “'আধাঁর-কেশভার | 

বনুত্রীহি £ (১) সমানাধিকরণ_একঠেদে < একঠেদিয়া, কানাচোখো । 


(২) ব্যধিকরণ__গৌপখেজুরে, ঘরমুঘো, নিযবন ( চৈতন্তভাগবত ), নিনাঁও 
(যাহার নৌকা নাই ), দেখনহাপি। 


ব্যতীহার (বাদ্ধালার় সাধারণত ভাববাচক বিশেষ্য )£ জানাজানি, লাঠা- 
লাঠি, খুনাথুনি, গলাগলি, হাসাহাসি । কালাপবর্গে__রীতারাঁতি, বেলাবেলি । 

দ্বিগুঃ তে-সনি, (‘তে-সনি ইনাম'), ছু-পন (পরি দু-পনের কাচা 
ভানিত আমার ভাচা), এগার-হাত ( শাড়ি )। 

ছন্ৰঃ মাঁবাপ (“মাবাপের ঘর’), বাঁপদাঁদা ('বাঁপদাদার আমল’ ), 
ঘরবসত, বৌঁবেটা (“বৌঁবেটার সংসার’ ), ভূতপেত্রী, হাতপা (‘ভয়ে পেটে 


হাতপা ্লেথচ্ছে'), কমিবেশি, ব্যাশকম (< বেশিকম ), আনগোনা, 
“আনাযাঁওয়ার পথ?। 


অব্যয়ীভাব £ অচেল (“অঢেল দিয়েছে’ ), কমবেশি (‘ওজনে কমবেশি 


৯. উদ্নাহ্রণের কোনকোনটিকে ষষ্টীতৎপুরুষও বলা চলে । 
* এ অন্তত 'প্রথমাতৎপুরুষ' বল! ভুল। কর্মধারয়ই প্রথমাতংপুরুষ। 


সমাস বিচার ২৭৩ 


পাচ মণ), সটান, সজোরে, বিনামূল্যে (তু” হিন্দী-_বিনমৌল বিকানী ) 
নিয়মমাফিক। ক্রিয়ানমভিহাঁর ( যৌগপপ্য ) £ দেখমাঁর, ওঠব"স, মারধর ১ 

বাক্যাংশ (9৮765091681) | (ক) ব্যক্তিনাম £ (১) প্রথম পদ অনুজ্ঞা বা 
নিষেধস্থচক অব্যয়, দ্বিতীয় পদ সম্বোধন £ থাঁকমণি, থাঁকহরি, আন্লীকালী 
(-আর না কালী), জয়গোপাঁল, ভজহরি, বটকুঃ, বলহ্রি, রাখহরি। 
(২) উভয় পদই সম্বোধন ২ হরেক, হরেরাম। (খ) ব্যক্তিনাম বা সাধারণ 
বিশেষ্য £ হরিবোল (=হরি এই বোল, অথবা হরি বোঁল-_অনুজ্ঞা ), 
মীনচেতন। (গ) বিবিধ £ নাস্তানাবুদ, যাচ্ছেতাই, ‘না-বলা (বানী), 
'না-দেখা ( ফুল ), 'জননীর-মুখ-তাকানো (হাসি), ইত্যাদি ॥ 


- ৯ এগুলি যদি “দেখামারা' ইত্যাদি হইতে আসিয়া থাকে তবে দ্বন্দসমাস হইবে। 


১৮ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
ভ্ৰজ্তন্ভুল্নি 


শুধু বৈষ্যব-পদাবলীতেই ব্যবহৃত অন্যতম বিশিষ্ট কাব্যের ভাষা ব্ৰজ্বুলি। 
‘ব্ৰজবুলি’ নামটি অর্বাচীন, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে চলিত হ্য় নাই । বাঁধাক্ুষঃ- 
পদ্াবলীর ভাষা স্থতরাং ব্রভধামের বুলি ।-ইহাই শব্টির লোকনিরুক্তি। 
ত্রজবুলির অনুশীলন বাঙ্গালা দেশেই বেশি করিয়া হইয়াছিল, অন্ততপক্ষে চারি 
শতাব্দ_যোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব__ধরিয়া।১ তবে বাদ্গালার দুই 
প্রতিবেশী প্রদেশ_ উড়িস্তার ও আসামে_ইহ|। যোড়শ-সপ্চদশ শতাব্ে 
অজ্ঞাত ছিল ন|। 'ব্রজবুলির কাঠামে। সর্বত্রই এক বাঁ্ধালা ব্রজবুলিকে ওড়িয়া- 
অসমীয়! ত্রজবুলি হইতে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়। দৈবাৎ স্থানীয় শব্দ ও দুই একটি 
নাম-বিভক্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই । 

ব্রজবুলির বীজ হইতেছে “লৌকিক” অর্থাৎ অর্বাচীন অবহট্ঠ। মিথিলার 
মৈথিল ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের পরেও অনেককাল ধরিয়া ‘লৌকিক’ সাহিত্য- 
ব্যবহারে চলিত ছিল। ‘লোৌকিক'এ সাহিত্যরচন! বাঙ্দালাদেশে ব্যাপকভাবে 
না চলিলেও চতুদশ-পঞ্চদশ শতাব্দে এবং তাহার পরে .একেবাঁরে অগ্রচলিত 
ছিল না। যে ছুই-এক টুকরা নিদর্শন মিলে তাহা রাধারুঞ্লীলাবিধয়ক,__ 
ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। যেমন গঙ্গাদাসের উদ্ধৃতি 

রাঈ দোহড়ী পঢ়ণ স্থণি হ'সউ কহু, গোআল। 
বৃন্দাবণ-ঘণ-কুঞ্চ-ঘর চলিউ কমণ রসাল ॥ 
অথবা রাম তর্কবাগীশের রচনা 
রাহীউ বালাউ ভুআণু কহ, । 
কীলম্ত আলি্ই কণ্হ গোবী । 

ব্রজবুলির বীজ লৌকিকের। ইহার অঙ্কুরোদ্গম 
প্রতিরোপণ বাদ্দালায়। 

মৈখিল কবি উমাঁপতির ও বিগ্ভ[পতির গীতিক 
ব্রজবুলি কবিতার আদর্শ যোগাইয়াছিল। 


হইয়াছিল মিথিলায়, 


বিতা বাঁদালা-অমমীয়া-ওড়িয়া 
তাই পুরানো দৈথিলের সঙ্গেই 


tory of Brajabuli Literature 


৯. মবগ্রণীত 47275 


১৯৩৪) গ্রন্থে ব্রভবূলি নাহিতোর 
বান্তত আলোচনা আছে। যে be nn 


ত্রজবুলি ২৭৫ 


ব্রজবুলির ঘনিষ্ঠতা বেশি। যোড়শ শতাবের মধ্যভাগ হইতে ত্রজভাষার 
প্রভাবও অল্প পড়িয়াছিল। ব্ররবূলি কবিতার বিষয় রাধাকুষ্ণ লীলা এবং 
তদহ্সারে কিছু কিছু চৈতন্যলীলা । 

তত্সম শব্দের প্রাচুর্য ব্রজবুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব । ব্রজবুলির ছন্দ 
মাত্রামূলক। উচ্চারণে পদান্ত অ-কার লুপ্ত। সুতরাং ব্রজবুলি কবিতায় সংস্কৃত 
শব্দের ব্যবহার যথেচ্ছ ও নিবাধ। এই কারণে, এবং লৌকিকমূলতার জন্য, 
অর্ধতত্পম শব্দের প্রয়োগ অবারিত। বৈদেশিক__-আরবী-ফারমী-_শব্ব 
ব্রজবুপিতে বেশি নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইগুলি £ 
আতর, *য়াজ (৯ আওয়াজ), কবজ, কম, কলম, কাগজ, কিতাপ, খত, গুলাব, 
চাকর, জীদ্দ ( =জিদ ), দাগ, দালান, দোকান, দোত, নফর, নালিশ, বাজার, 
বালিশ, মহল, মাফ, বদল, মুহর (এ দুইটি নামধাতুরূপেও ), সরম, সাঁহেব। এই 
বিদেশি শব্দগুলির বেশির ভাগই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্োর রচনায় পাই । 

ব্রজবুলিতে আকারের সাধারণ উচ্চারণ ছিল বিবৃত, কদাচিত্__বাঁঙ্পালাঁর 
প্রভাবেঁ_সংবৃত, ছন্দের অন্গরোধে দৈবাং অতিহ্বপ্ধ । বিবৃত-উচ্চারণের 
জন্য ব্রজবুলি কবিতায় আ-কারের একমাব্রিকতা বিরল নয় । ই, ঈ’ ও 'উ, উ? 
ধ্বনির হৃম্বদীর্ঘত্ব সংস্কৃতের মতোই ছিল, তবে ছন্দের অনুরোধে ত্রন্বদীর্ঘত্বের 
ব্যতিক্রম হইত। প্রারুতের মতো ‘এ, ও" ধ্বনির হ্ৃন্ধ ও দীর্ঘ দুই উচ্চারণই 
ছিল। 'য়, ও’ যতি ও ব-শ্রুতি ছুইই নির্দেশ করে। 

ব্রজবুলির বিশিষ্ট স্বরধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ দিতেছি। 

অ < আঃ অখাঢ় < আষাঢ়, অরাধল < আরাধল, কন্ত < কান্ত, 
মধাই < মাধাই, বালিক < বালিকা, গাঈ < গদা। 

আ < অঃ স্থজান < স্বজন, মাথুর < মথুরা, যামুন < Kl | 

অ এ ইঃ রুচ < রুচি, ছব < ছবি। 

ই > য-ফল|ঃ ভাগি < ভাগ্য, দাদি < দান্ত, লাবণি < লাবণ্য, ধনি 
এ ধন্য 

-আ-(বিগ্রকর্)£ সনেহ < শ্সেহ, পরাত < প্রাতঃ, ভগম < ভন্ম। 

_ই- (বিগ্রকর্ষ) £ হরিখ এ হর্ষ, পরিষন্ক <পর্যন্ক, লখিমি, লছিমি < লক্ষ্মী, 
কিরিতি এ কীতি। 

-উ- (বিপ্ৰকষ ) £ খুবুধ < ক্ষু্ধ, লুবুধ < লুন্ধ, পপ = পুলা 

ব্রজবুলির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিপরিবর্তনের স্তর নির্দেশ করিতেছি। 
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(ক) যুগ্ন ব্যঞ্তনের একটি লুপ্ত হইলে প্রায়ই পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয় না। 
উচ- উচ্চ, উত্তর < উত্তর, উমত < উন্মত্ত, বিপতি < বিপত্তি, শুধি < 
শুদ্ধি, ছদ < ছদ্মন্‌_। 

(খ) ‘ম’ ছাড়া স্পরশবর্ণের পূর্ববর্তী স-কারধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত । অটমী < 
অষ্টমী, দিঠি < দৃষ্টি, নিচয় < নিশ্চয়, নিকরণ < নিফরুণ, দুতর < দুস্তর, 
মধ্যত < মধ্যস্থ, শাতি < শাস্তি । 

(গ) স্বরমধ্যগত মহাপ্রাণধ্বনি প্রায়ই হ-কারে পরিণত ( লৌকিকের 
চিহ্কাবশেষ )। সহিনি < সখিনী, মেহ < মেঘ, নাহ < নাথ, শোহ < শোভা। 

(ঘ) স-কার ক্ষচিং হ-কাঁরে পরিণত (লৌকিকের স্থতি)। মাহ < মাস। 

(ঙ) স্বরমধ্যগত ব্যঞ্নের লোপ ও য়-শ্রুতির আগম (লৌকিকের রেশ)। 
কনয় < কনক, কাঁতিয় < কাঁতিক, ময়ঙ্ক < মৃগাঁন্ক, ময়মত << মদমত্ত । 

(6) খ < য(মৈখিলীর প্রভাব)। দোখ < দোষ, পাউখ < প্রাবৃষ, 
রোখ < রোঁষ। 

(ছ) ছন্দের অনুরোধে নাসিক্যব্যগ্রনের আল্নাসিকত্ব। কাতি < কাস্তি, 
ভরশাতি < ভ্রান্তি, আগ < অঙ্গ, সঁচার < সঞ্চার । 

(জ) দৈবাৎ ছন্দের অনুরোধে অক্ষরলোপ । মরন্দ < মকরন্দ, আন্দে < 
আনন্দে, অবগান < অবগাহন, গ্রীতম < প্রিয়তম। 

শবরূপ মধ্য-বাদ্দালারই মতো। অতিরিক্ত বিশেযেতবগুলি নির্দেশ করা 
যাইতেছে । 

(ক) প্রথমায় কখনো কখনে। -উ’ বিভক্তি । “হরিগুণ সারু” । 

(খ) তৃতীয়ায় (এবং তাঁহা হইতে প্রথমাঁয়) অবহট্ঠের “হি (-হি' )' 
বিভক্তি। “করহি নিবারত গোরী', “নামর্হি যাক অবশ করু অঙ্গ’ । 

(গ) গোণরুর্-চতুর্গীতে “ক, -কে, -কি’ বিভক্তি। দ্রাইক পরিহ্রি,। 
‘গোবিন্দদাসকে কাহে উপেখি’, ‘লাভকে মূল হারাই’, ‘কহল লখিমীকে বাত’ ৷ 

(ঘ) পঞ্চমীতে হি (হি'), সে, সৌ, সঞে, -তে (তে), বিভক্তি। 
'বুগ্ুহি বাহির ভেল’, “কোরহি' জোরি উবরি পুন সুন্দরি চলতি তেজি বরনাহ’, 
কুগ্তসে নিকসে বহার’, “জন্ত বাধি ব্যাধা বিপিনসৌ মুগি তেজই তীখন শ্বাস” 
“শেজনঞ্জে উঠল» ‘বনতে গিরিধর ঘর আয়ে’, গীমতে ঢরকত 

(ঘ) যষ্ঠীতে ক, -কি (-কী ), -কু, -কে, -কো, -কর, -করু, -কেরি, -হক 
(< হ+ক), কহু (< -ক+হু )’ বিভক্তি। “হাথক দরপণ মাথক সু" 
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ব্ৰজবুলি 
‘জেঠকি মান’, ‘অধরকি পানে’, ‘হরিকে! নাম নিগমকু নীর+ রূপকে কূপ’, 
“দুছু'কর কেলি দরশক আশে’, ‘নেতকরু চেলি', ‘কহব পিতা-কেরি ঠাই,’ 
“মুনিহক মানস’, ‘নিবিহক বন্ধ, ‘হরিকহু চরণা'। 

() সপ্তমীতে “হি (হি), -হা (অপভ্ৰংশ, পঞ্চমী ), -মি ( অপভ্ৰংশ ), 
এমে, -ম,-মহ (< মধ্য) বিভক্তি । ‘মনহি না ভাব আন’, ‘গোঠহি মাঝহি 
করল পয়ান’, ‘যাহে বিশ্ব জাগরে নি'দহু না জীবসি, খনমি খনমি', 
‘কালিন্দীকূলমে, গিরিবর-সাদ্ধিম', ‘তা-মহ’ ( =তস্মিন্‌ ) 

বিভক্তিহীন তির্যক-কারকের পদও যথেষ্ট পায়! যায়। বেমন, 

(ক) গৌণকর্ণ-চতুর্ী £ ‘কর জোড়ি রাই প্রণতি কচ দেবী,’ ‘না যাইহ সো 


পিয়া'। 
(খ) তৃতীয়া-পঞ্চনী £ ‘শীত কিয়ে ভীতহি* “সো ভিগি আওল শাঙন-মেহ', 


“অরুণ বসন খসয়ে গাত'। 

(গ) যঠী £ ‘পহিল সমাগম রাধা-কাঁন? ‘গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি?। 

(ঘ) সপ্তমী £ ‘যাকর দেহলি রজনী গোভীয়লি', ‘অলসে আদ্দিনা শৃতলি 
রাই? । 

ত্রজবুলিতে সর্বনামের বহুবচনে কোন বিশেষ পদ নাই। শুধু অস্মদ্শবে 
হারা” পাওয়া বায় বাদ্বালার প্রভাবে | 

অল্মদ্-শন্ধ £ (ক) কতী_ হাম (হম), হামু, হামি (হমি, ছুইই বাঙ্গালার 
প্রভাবে ), হাঁমে, মঞি" (বাঁন্ধালার প্রভাবে ), মো (‘কহল মো তোঁয়’ ), 
মুঝে ( ‘মুঝে কয়ল’ )। (খ) কর্ম__মোই, মোয়, মোহে, মুঝে, হামে, হামা, হামু, 
হামাকু, হামাকে। (গ) করণ__মৌয়, মোহে, হমে। (ঘ) সম্বন্ধ_মোই, মৌয়, 
মো, মেরা, মেরি, মেরে (হিন্দীর প্রভাবে ), মোর, মৌরি, মরু, মোহর 
(মোহরি ), হামার (হমার ), হামারি (হযমারি ), হামরা (“চির ধরি পিয়ব 
অধর রম হাঁমর!'), হাঁমক, হামকু, হামকেরি। (ঘ) অধিকরণ--মোহে 
(‘এ সখি হেরি রহল মোহে ধন্দ" )। - 

যুগ্মদ্‌-শব্দ £ (ক) কর্তী_তু (‘এক বাঁত মুঝে কহবি তু’), তো, তোই 
তুহু (তুহুঁ)। (৭) কর্_--তোই, তোয়, তোহে (তুহে)। (গ) করণ_-তোহে 
তুয়। (‘পন্থ মিলব তুয়া কান*)। (ঘ) সঘন্ধ_তুঙ্গা (তুয় ), তুয়াক, তুহু ক, 
তুহুকর ('তুহকর রীতহি ভীত সব পাঁওল'), তোহে, তোঁহার (তুহার ), 
তোহাঁরি, তোহাঁকেরি, তোরা (“সুন্দরি দেহি পলটি নিঠি তোরা"), তেরা, 
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তেরি, তেরে (হিন্দীর প্রভাবে, “তেরে বধূ হাথ ভিখ হাম লেয়ব” )। (ড) 
অধিকরণ_-তোহে ( তুহে ), তোহারি (হামারি বিশোয়াস তৌহারি”)। 

তদ্‌শব্দ £ (ক) কতা__লো, সৌয়, সোই, সে, সেহ, সেহি, তহু। (খ) সো, 
সোই, তহি (‘তহি পুন হেরি’), তাহি, তাহে, তাহ (‘অতএ সৌপল তন্ন 
তাঁহ’)। (গ) করণ_তায় ( ‘সারথি লেই মিলায়ব তায়' )। (ঘ) সম্বন্ধ_তা, 
তাঁক, তাকর, তাকেরি, তু, তহ্িক (“অন্গখন তহ্নিক সমাধি"), তিহ্নিক। 
(ঙ) অধিকরণ__তাহে, তাহি, তাহ, তাই, তান, তছু, ভা-মহ। 

*অব-শব্দ £ (ক) কর্তা__ও, ওই, ওহি, ওয়, উহ, উহ্ছি ( = বাঙ্বাল| ‘উনি’ ; 
ডিহ্নি নিরাপদ গোঁরিক সেবি’) (খ) কর্ণ_উহে (“উহ কি তেজিয়ে রে')। 
(গ) সব্ধদ্ধ__ওব, উহক, উহ্ছিক, উচ্নক, উনৃকি (‘উন্‌কি শোহে গলে 
বনমাল!’ )। (ঘ) অধিকরণ-__উনহি, উনতে । 

এতদ্‌শব্দ £ (ক) কতা_এ, এহে, ই, ইহ্‌ । (খ) কৰ্ম_এতহু । (গ) সহন্ধ 
=_অদ্ু, অছুক, ইহ্নিক, ইন্ক, ইন্কি। 

যদূশব্দ £ (ক) কর্তা_-ঘো, যোই, যোহি, যে, যেহ ; (খ) স্বন্ধ_যছু, যছুকা, 
যাক (যাক ), ধাকর, যাঁকেরি, যাকে (যাকে ), যাহে, য! (‘সনক সনন্দন যা করু 
সেবা’)। (গ) অধিকরণে-যান্থ। 

কিমূ-শন্দ £ (ক) কর্তা--কোঁ, কোই, কেহ, কেহু, কৌন, কোনে (‘বেকত 
লুকায়ত কোনে’); অমলুষ্যে__কি, কিয়ে, (কীয়ে )। (খ) কর্ম__কাছু, কাঁহকে, 
কাহ, কায, কাহি, কাহে ; অমন্যো--কি। (গ) করণ_কা, কাই (“উপমা 
দেয়ব কাহ!’)। (খ) সন্বদ্ব__কাহ, কায়, কাহ, কাহুক (কহুক), কাহে। 
(ও) অধিকরণ_কাহঁ।, কাহে, কহি। 

অস্মদ্‌ ও যুন্মদ্‌ ভিন্ন অন্য সর্বনাম শব্দ হইতে স্থান-কাঁল-উদ্দেশ্য-প্রশ্ন-সিদ্ধান্ত 
ইত্যাদি বাচক ক্রিয়াধিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয় । যেমন, (ক) ‘অতঃ-অর্থে তে, 
তাঞি, ইথে। (খ) “তত্র-অর্থে_তহি, ততহি, তাহা, তথি, ততিহু", তাহি। 
(গ) ‘অধুনা'-অর্থে_অব, অবহি। (ঘ) ‘অত্ৰ"-অর্থে ইথি, ইথে, ইহ। 
(ঙ) ‘যত্ৰ-অর্থেঁধাহা, যাহি', যহি', যথি। (চ) খযতঃ’-অৰ্থে যাহে, যথি। 
(ছ) 'যদা'অর্থে_যব, যৈখনে। (জ) “তদা'-অর্থে_তব, তৈখনে, তহি। 
(ব) ‘যতঃ...ততঃ’-অর্থে_যব (যা) ধরি-.-তব (তা) ধরি, যব...তবন্থ | 
(এ) 'কথম্‌-“কুতঃ-অর্থে_কথি ( কতি ), কাহে, কিয়ে, কমনে । (ট) ‘অথবা’ 
অর্থে_কিয়ে। (5) “দুত্র-অর্থে_কথি, কথিহু', কাঁহী, কা । (ড) “কদা 
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অর্থে _কব, কবহু । (9) 'াদৃক্‌, তাদৃক্‌, ঈদৃক্, কীদুক্‌’-অৰ্থে_যৈছে, যৈছন, 
যৈছনে, তৈছে, তৈছন, তৈছনে, এঁছে, এঁছন, এছনে, কৈছে, কৈছন, কৈছনে | 
ব্ৰজবুলিতে যৌগিক কালের ব্যবহার নাই। কিছু আছে মৌলিক ও শত্রন্ত 
বর্তমান, নিষ্টান্ত অতীত, রত্যান্ত ভবিয্যং এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞ| পদ । 
মৌলিক বর্তমান £ [ক] উত্তম-পুরুষ_-(১) করহু (‘করহু' হামু! ), সেবহু 
(‘মঞি সেবহু’ ), হু (‘তাকেরি ই" হামু দাঁসকু দাদা"), কু, প্রার্থহ, রহু। 
(২) করো, কহে৷, যাঁও, যাউ, পৃজউ, যাঙ, হঙ। (৩) পৃজমো। (৪) যাই, 
ভাঁখি, নোঙরি, অনুভই । (৫) যাইয়ে, আঁছিয়ে, অনুজানিয়ে, নহিয়ে, সীচিয়ে | 
(৬) পান, থিক, নহ, মান। [খ] সধ্যম-পুরুষ-(১) জানসি, মাননি, করমি, 
পুছসি, রহপি। (২) অনুমানি, যাই। (৩) করু, রহু। (৪) জান, রহ। 
(৫) কাম্প।। (৬) বাঢ়াহ। [গ] প্রথম-পুরুষ--(১) করই, পুছই, হোই, যাই, 
পাই, পতিয়াই, কহয় ; (২) লেখি, কীপি, জাগি, পেখি। (৩) আঁওর়ে, আছয়ে, 
উগয়ে, বৈঠয়ে, নাচীওয়ে । (৪) গণিয়ে | (৫) ইছে, চলে। (৬) আছ, কহ, 
জাগ, থিক, ভণ, দেখ। (৭) ভাণা। (৮) করু, রহু, রহু, সঞ্চর, জাগু, অছু। 
(৯) নিবসতি, হোতি, পরশতি, ভণতি, নটতি, ধরতি, মীলতি | (১০) গরজপন্তি । 
(১১) স্বাথিক *আ” প্রত্যর-যুক্ত (ছত্রের শেষে )__শোহেবা ( = শোভে ), 
ভণিয়া, যাতিয়া, বরিখন্তিয়া, বিছুরস্তিয়া। (১২) দেখছ, ভণহু, লেপহ, নিন্দহু । 
শত্রন্ত বর্তমান (সাধারণ, ঘটমান ও নিত্যবৃত্ত অর্থে) [ক] উত্তম-পুরুষ_ 
ধরত, মাগত। [খ] প্রথ-পুরুষ_চলত, দেত, দেওত, নাচাঁওত, আওত, 
মিলাবত। 4 
নিষ্টান্ত অতীত £ (১) ‘ই’-অস্ত (তিন পুরুষে )_আই, উভারি, গই, জাগি, 
পলটাই, নেহারি, বিহপি, নকারী (সন ব্রত), পায়ী (প্রাপিত-)। 
(২) -‘ও (-য়ো, -য়), -উঅন্ত (প্রথম-পুরুষ )গও (গয়ে! ), গেও ; ভও 
(ভয়ে! ), ভেও $ কিয়, কয়ো ; লিয়ো ; করু, ধরু, বহু, লেখু, হেরু। 
িষ্ান্ত অতীত; (১) ‘এআ)ল’- অস্ত £ [ক] উত্তম-পুর্ষৰ_গেলু, পেখলু, 
জীয়লু' ; দেলহ; অছল, দেল, কল; বুঝলম, কহলম। [খ] মধ্যম- 
পুরুষ_আওলি, আছলি | [গ] প্রথম-পুরুষ_আছল ( ছল ), দেল, দেল, রহল। 
কয়ল (কেল), লীহিল ( = লিখিল); বালি (গরুয়া মনোরথ বাঢ়লি ধিক’ )। 
স্রীলিষে__আছলি, কহলি, নি'দায়লি, শুতলি। (২) ‘(অ)লা'-অস্ত £ (তিন 
পুরুষে )__গণলা) ভুললা৷ ভেল! ; লইলাহো। (উ-পু)। (৩) স্বাথিক অথবা 
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নিশ্চয়াত্মক ‘ হি’, ‘হি, হা” যোগে (তিন পুরুষে)-_ভেল্হি, চললিহাঁ, ধরল হি, 
দেলহি। 
কৃত্যান্ত ( -তব্য’ প্ৰত্যয়ান্ত ) ভবিষ্যৎ £ [ক] উত্তম-পুরুষ-_-(১) করব, দেয়ব, 
বোঁলব | (২) ধরবহে। ১ দেবি, নেবি। [খা মধ্যম-পুরুষ-করবি, ঝাঁপবি, 
বৈঠবি, মোড়বি। [গ] প্রথম-পুকুষ--(১) মিলায়ব, যায়ব, হব। (২) ধরবহি। 
(৩) করবে, ধরবে । 
অগ্রজ বাদ্গালারই মতো। যেমন, (ক) সাধারণ অনুজ্ঞা £ (১) মধ্যম-পুরুষ 
কন, চল, নহ, বদ ; কাম্পা ; করহ্‌, চলহ, মীলহ, হেখহ, রাঁখ। (২) প্রথম- 
পুকষ_রছ+ লিজঞ  ( < *্লীয়তু, “রয়নী দিবসে লিহঞ, রাম-নাঁমা' ) ; কর, 
ধরু, যাউ, চলউ, পীবউ, সমুঝউ, হূমউ। (৩) রহুক। [খ] ভবিষ্যৎ ( মধ্যম- 
পুরুষে )_করিহ, পুহাইহ, যাইহ। 
কর্মভাববাচ্যের প্রয়োগ এই উদাহরণগুলি হইতে বোঝা যাইবে £ (১) ‘এঁছন 
প্রেম কথিহু' না হেরিয়ে” ‘কিছু নাহি দীশই’ ৷ (২) “লীলা কমলে ভ্রমর কিয়ে 
বারি’ ( < বারিত-), “বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ’, ‘কৈছে কেশব পুষ্গ 
পাঁয়ী’ (< প্রাপিত-)। (৩) ‘ভণত ন আও, 5 ‘যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন 
জাই’; নাহ-আরতি যত কহন ন হোয়। 
ণিজন্ত ক্রিয়াপদের উদাহরণ £ কহায়সি, জনায়ই ( = জানায় ), পঠাওল, 
বাঢ়ায়সি, শিখায়ব। 


নামধাতুর ব্যবহার ব্রজবুলিতে খুবই আছে। যে-কোন তৎসম বা অর্ধ- 
তৎসম শব ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইতে সমর্থ। যেমন, উতরোলবি < উত্তরল-, 
উমতাঁয়লি < উন্মভ-, অস্তরু < অন্তর-,-অন্মানল < অন্ুমান-, নৃত্যত < 
বত, পরলাপসি < প্রলাপ অর্বাঞ্চই < অর্বাঞ্চ-, শ্রুতি অবতংসই < শ্রতি- 
অবতংস-, সিতকারই < শীৎকার-, বিযাদই < বিষাদ-, বিলঙ্বায়ত < 
বিলম্ব-| 

অসমাপিকা সাধারণত “ই'- অস্ত। যেমন, আই (আয় ), আপি, গোই, 
ছাপাই, দেখি, রোধাই, পহিরি। তাহা ছাড়া পাই-(১) ইয়া" অন্ত 
(বাঙ্গালার প্রভাবে )-__মাতিয়া, পরবোধিয়া। (২) “অই'অন্ত-_করই, তোঁড়ই, 
ধরই, নিরখই, বুঝই, শনই। (৩) -অ+অন্ত--গপ, জাগ, জান, ঝাপ, তেজ, 
তর, মেল, মোর। (৪) “ইতে'-অস্ত_‘করইতে গমন ভেল উপনীত” ও ‘রূপ 
হেরইতে কে! ধনি ধরু নিজ দেহ'। (৫) “অল+-হি-অন্ত_‘রাই মুখে শুনলহি 
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এঁছল বোল, সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল?। (৬) £অত-+হি”-যুক্ত__ 
শুনতহি' জাগি পুনহু পহু ঘুমল' । 

তুমর্থ ও শত্রর্থ অসমাপিকা ১ (১) -অত'-অন্ত__-উঠত, চলত, দেওত, পরিখত। 
(২) £অইত (-অইতে )'-অন্ত__চলইতে (চলইত ), জিবইতে, ধরইতে । 

তুমর্থ অসমাপিকা: (১) “-অই’-অন্ত_করই, কহই, গীবই, বহই, বুঝই, 
সহই। (২) ‘-উ’-অন্ত_দহু । 

ব্রজবুলিতে যৌগিক কাল নাই। ছুই একটি যাহা পাওয়া যার (যেমন ‘হুয়া 
আছে’=হুইয়াছে, ‘মিলিছে’) তাহা অসমীয়া, বাঙ্গালীর প্রভাবে । তবে 
যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার মোটেই অজ্ঞাত নয়। যেমন,_(ক) অসমাপিকাঁর 
সহিত অস্তর্থ ধাতুর যোগে ঘটমান বর্তমানের অর্থ প্রকাশ। সজল নয়নে 
রহ হেরি’, যব হাম রহল নেহার’, ‘আছইতে আছল কাঞ্চনপুতলা, ‘একলি 
আছিলু" হাম বনইতে বেশ’ । (খ) গম্‌, ভূ, যা’ ধাতুর যোগে কর্মভাঁববাঁচ্যের 
অর্থ প্রকাশ । “করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাপন ন যায়’, ‘তব হিয় জুড়ন ন গেলা, 
“হিল না হোয়”। 

বিভিন্ন যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ দিতেছি । 

ঢা” £ খুগতি দঢ়াই’ ( =যুক্তি স্থির করিয়া)। 

খর’ £ “মান ধরলি' (তুমি মান করিলে ), ‘মান গুরুযা কাহে ধরলি’। 

‘বাঢ়া’ £ ‘নেহ বাঢ়ায়লি’ ( =প্রেম করিলে ), ‘মিছই বাঢ়য়সি মান’, “আদর 
অধিক বাঁটায়”, ‘কাহে বাঢ়ায়সি বাত’, ‘বিঘন বাঢ়াওমি’, ‘কাহে বাঢ়াওসি 
খেদে’, “কলহ বাঢ়ায়বি’। 

বাস’ £ ‘বাসই লাজ’ ( =লজ্জা পায় )। 

বাধ: ‘নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই’, ‘জিউ বান্ধব’ ( =প্রাণ ধরিবে ), 
“কথিহু' না বাধই থেহ’, ‘বচন না বান্ধবি’ 

মান’ £ দলা মানয়ে বোধ’, ‘কাহে তুহু মানসি লাজে’, “রোঁষ মানসি’, 
নাহি মানে ভীতে’, ‘মান মাননি’, প্রাণ পিরিতি-বশ নিরোধ না মান’। 

রচ £ ‘রচই সিতকাঁর’ ( =শীংকার করে ), ‘অব তুহু বিরচহ সে পরবন্ধ'। 

“রোঁপ' £ ‘তাহে না রোঁপলু' কান? “আরোপলি নয়নচকোর?। 

সাধ’ £ লাই দান’ (= দান চায় ), সাধবি সাধে’, ‘তব তুহু কা সঞে 
সাধবি মান’। 

বজবুলির সমাসরীতি সংস্কৃতের মতো। বিশেষত্ব হইতেছে ছন্দের অস্থরোধে 
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পদের বিপর্যান । যেমন, ‘না বুঝ: অন্তর-নারী’ ( =নারী-অন্তর ), ‘তুহু বড়ি 
হৃদয়-পাঁযাণ’ ( =পাষাণ-ভৃদয় ), হার-উর (উর-হার ), ‘সঙ্গহি ভকত-সমাজ'’ 
( =ভকত-সমাজ-সঙ্গহি ), ‘কবিগণ চম্কয়ে চীত’ ( =কবিগণ-চীত ), সম-শৈল 
( = শৈলসম, ‘সম-শৈল কুলমাঁন দূর করি’ )। 

ব্রজবুলিতে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের ব্যবহারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
ইমন্কপ্রত্যযান্ত শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার । যেমন, গুণহি' গরীম”, “চতুরিম 
বাণী’, নীলিম বাস’, 'গীতিম চীর”, ‘মধুরিম হাঁস” ‘রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন-নাচনিয়া”, 
বেক্কিম-ভঙ্গি”। 

“অল’-অসন্ত পদের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ খুব আছে। যেমন, ‘ছুটল বাণ 
ফুল হিয়ে মোরি”, ‘নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব’, "মুরছলী গোরি। 

ভাধার্থক ও কাধার্থক “পন” প্রত্যয়ের এবং ভাবার্থে “আই” প্রত্যয়ের 
চলনও বেশ আঁছে। যেমন, চতুরপন, নিষ্ট্রপন, রপিকপন, শঠপন, সতীপন ; 
অধিকাই, নিঠুরাই, বাঁধাই, মধুরাই, লুবুধাই, শুতাই। 

অব্যরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল নিষেধার্থক ‘জনি’ ( যেমন, ‘ও তিন আখর 
মনে জনি রাঁখসি সপনে করসি জনি সঙ্গ”) এবং উপমাগ্চোতক ভি? (যেমন, 
“পাঁকল শেল জন্তু ফল সহকার,) ॥ 


ভালা িনহিন্উ 


অকত্তৃক ক্রিয়া ২১৬ 


অ-কারান্ত গুংলিঞ্জ শব্দের রূপ ১০৮ 


অন্দর ৩০ 

অক্ষরলিপি ১৩ 

অগ্রজিহ্ৰা ২৮ 

অগ্রতালবা ২৮ 

অঘোযষ ২৪ 

অধো স্বরধ্বনি ২৪ 

অধোধষীভবন ৩৮ 

অচির-সম্পন্ন ২০৮ 

অতীত কাল (লু) কর্তৃবাচ্যে 

আনদি্ট ১৮৮ 

অনির্দিষ্ট কা ১৭ 

অনির্দেশক সংখ)া-শব ২২৬ 

-অন্ুকার শব্দ ৪৫ 

অনুগামী শব্দ ৪৫ 

অনুজ্ঞা ৬৮, ১৯৪ 

অনুজ্ঞা ভাবে বত মান কাল ১৯৮ 

অনুজ্ঞা ভাবে বত মান কালে 
কর্ভৃবাচ্যে ধাতুরূপ ১২২ 

অজ্ঞ! ভাবে বত মান কালে 
কমভাবাচ্যে ধাতুরূপ ১২২ 

অন্গুজ্ঞ! ভাবে ভবিষ্যৎ কাল ২০ 

অনুদাত্ত ৩১ 

শ্অনুনর্গ ১৭৭ 

অন্ত্য-আগম ২০৬৯ 

অন্ত্যমধ্য বাঙ্জীলা ছন্দ ২৩৭ 

অন্ত্যমধ্য বার্জালার প্রধান 
বিশেষত্ব ১৪৫ 

অন্থ্ম্বরলোপ ৩৬ 

আন্তান্থরাগম ৩৪ 

অন্যোন্য ৩৩ 

অগ-উপভাষা ১১ 


অপভাষ। ১১ 

ভগভাষা ও অপার্থ-শব₹ ১১ 
অপভংশ 

অপভ্রশ ১০৩, ১০৬ 

অপশন্দ ১২ 

অপশ্রুতি ৬৭, ১৯১ 

অপার্থশব ১২ 

পিনিহিতি ৩৪, ২৪৫ 
অপিনিহিতি ও অভিক্ৰুতি ২৪৪ 
অ-পুর্ণরূপ ক্রি ২১৬ 
অবধ্ধী ১৩১ 

সর্নবরুদ্ধ ৩৮ 

অবহট্ট ১*৬ 

আব্যয়ীভাব ২৭২ 

অভিপ্রায় ৬৮, ১৯৪ 

“শভিশ্রাতি ৩৫, ২৪৫ 

অভ্যান ১৯২ 

প্র্থনঙ্কোচ ৫৪ 
পঅর্থনংগ্লেষ ৫৫ 

শ্তারধতৎসম ১৫৯ 

আর্থবিবৃত ২৬ 

অর্ধবাঞ্ন ২৯ 

স্র্ধনাগবী ১০৩, ১০৫ 

পতাধন্বর ২৯ 

সরর্থসংবুত ২৬ 

আর্বাচীন অপত্রংশ ১০৭ 

অশোক অনুশাসন ৯১ 
অশ্রেণীভুক্ত ভাষা ৫৮ 

আস্ট্রক ৬২ 

ভান্ভ্রক গোষ্ঠীর ভাষা ও তাহার 

প্রভাব ১৩৪ 

অসমাপিকা ৬৮ 

অসম।পিকা অনুসগ ১৭৭ 
অসমাপিকা-অন্সসৰ্গ ১৮ 


২৮৪ 


অসমাপিকা ক্রিয়া! ২১৭ 
অনমীয়! ১৩৩ 
অসম্পন্ন কাল ৬৮, ২০৮ 
অস্ত্যর্থ ও নাস্ত্যর্থ ক্রিয়। ২১৪ 
আগন্তক ১৫৭ 
আন্পকর্মক ২১১ 
আত্মনেপদ ৬৮, ১৯২ 
আদি-মধ্য বাঙ্গালার প্রধান 
বিশেষত্ব ১৪৪ 
আদিম্বরলে।প ৩৬ 
আনিম্বরাগম ৩৪ 
আগ্ুুনিক বাঙ্গাল! উপভাষা ও 
ভাষা ১৪৯ 
আগ্চুনিক বাদালা ছন্দ ২৩৯ 
- আধুনিক বাঁজীলার প্রধান লক্ষ্মণ ১৪৮ 
আনুনাপিক ন্রধ্বনি ২৭ 
আবন্তী ১০৪ 
আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ৬৩ 
আর্মেনীয় শাখা ৭৫ 
- আর্ধ প্রাকৃত ১০৫ 
আল্বানীয় শাখা ৭৫ 
ই-কারান্ত স্্রীলিক্র শব্দের রূপ ১১, 
উটালিক শাখা ৭১ 
ইটালিক ৭২ 
ইন্দে|-ইউরোগীয় ৬৩ 
ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষা-সম্ভুহের 
পরিচয় ৭১ 
ইন্দোইরানীয় শাখা! ৭৫ 
ইন্দো-হিট্রী ৬৯ 
ঈষৎ বিরান ২*৭ 
উচ্চারণগত ও ধ্বনিপ্রভাবিত পরিবর্তন ৩২ 
উচ্চারণস্থান ২৭ 
উচ্চারণের দ্রুতত] ২৬৩ 
উত্তম ও মধ্যমপুরুষ সর্বনীমের 
সপ ১৮৫ 
উত্তমপুরুষ সর্বনাম ১৮১ 


উত্তমপুরুষ সর্বনামের রূপ ১১. 
উত্তরগণ্চিনা ৯৪ 


ভাষার ইতিবৃত্ত 


উত্তরপূর্ব সীমান্ত ৬৬ 
উদাত্ত ৩১ 

উপনাগরক ১০৭ 
উপপদ ২০৬% 
সউপভাষ| ৪ 
“উপসর্গ ১৮০ 
উপসর্গীয় প্রত্য্ন ২৭, 
উর্দু ১৩১ 

উদ্ম ২৮ 

উদ্দীভবন ৩৭ 

একমাত্রা ৬০ 

একমুখা ধ্ৰনিপরিবর্তন ৪৪ 
এলু ১৩৩ 

এসকিমো ৬৩ 
এতিহাসিক ব্যাকরণ ২১ 
ওড়িয়া ১৩২ 

ওঠ ২৭ 

ককেশীয় ৬২ 

কঠতন্ত্রী ২৪ 

কষ্ঠনালীয় ২৮ 
কণ্ঠনালীয়ভবন ৩৮ 
কণ্ঠমূলীয় ২৮ 

কঠা ২৮ 

কথাভাষা ৩ 

কথা সংস্কৃত ১০০, ১৯৮ 
কথা হিন্দুস্থানী ১৩১ 
কনোজী ১৩১ 
কন্ডিশন্ডরিফ্লেক্দ্‌ ৩ 
কন্নড় ১৩৪ 
কবিশকান্ক ২২৪ 
কম্প ৩১ 

কম্পিত ২৯ 

কর্তা ১২৭ 

কর্মধারয় ২৭২ 
কর্মভাববাচ্য ২০৮ 
কামরূগী ১৪৯, ১৫১ 
কারক ৬৮ 
কারকবাঁচক অলুসর্গ ১৭৭ 


কাঁরক-বিভক্তি ১৬৯ 
কাল ৬৮ 

কাশ্মীরী ১৩. 

কুইপু ১৩ 

কুঞ্চিত ২৬ 

কুটিল ১৩ 

কুডগু ১৩৪ 

কুমায়ুনী ১৩১ 

কুং ২৬৪ 

ক্কত্-ঞত্যয় ২৬৪ 

কৃদন্তু ১৯৫ 

ক্ুদন্ত অতীত কাল ২** 
ক্কদন্ত অতীত কালের রূপ ২০৯ 
কদন্ত ভবিষ্যৎ কাল ২০৪ 
কেন্তুম গুস্ছ ৬৬ 

কেল্টিক শাখা ৭১ 

কোইনে ৭৪ 

কোন্কনী ১৩২ 

কোটা ১৩৪ 

কে।লিংসের সুত্র ৬১ 

কোশলী ১৩১ 

ক্রম ৬৭ 

ক্ৰমিক সংখাশব্দ ২১৯ 
ক্রিয়াপদের কাল ও ভাব ১৯৪ 


ক্রিরাপদে ব্বাথিক প্রত্যয় ও অন্ত্য- 


গুণিতক সংখা। শব্দ ২২৩ 


বাহ্ধালা নির্ঘণ্ট 


গোথিক ৭৩ 
গোডউ ১০৭ 

গৌণ ১২৭ 

গ্রন্থিলিপি ১৩ 

গাস্মানের সুত্র ৭২ 
গ্রিমের স্বত্র ৭২ 

গ্রীক শাখা ৭৩ 

ঘৃষ্ট ২৯, ৩০ 

ঘোষ ২৪ 

ঘোযবং ২৪ 

ঘোষীভবন ৩৮ 

চরণ ২২৮ 

স্চলিত ভাষ| ৮, ১৫২, ১৫৪ 
চাটিগ্রামী ১৫১ 

চাগালী ১০৪ 
চিত্রপ্রতীক-লিপি ১৩ 
চিত্রলিপি ১৩ 

চিনুক মিশ্রভাষা ১১ 
ছত্তিখগড়ী ১৩১ 

ছত্র ২২৮ 

ছন্দের ইতিহাস ২২৮ 
জার্মানিক শাখা ৭২ 
জিপসী ১৩৩ 
জিহ্বাশিখরীয় ২৮ 

জৈন মাহারাদ্্রী ১০৫ 

জৈন শৌরসেনী ১০৫ 


আগম ২০৬ 

ক্রিয়াবিশেষণ ১৬৬ ভোড়কলম ৪১ 

ক্লীবলিজ ১১৫ ঝাড়খণ্ডী ১৪৯-৫০ 

ক্লীবলিক্রে অ-কারাস্ত শবের রূপ ১০৯ টুর ১৩৪ 

ক্ষীণ ৬৭ টোডা ১৩৪ 

খস্কুরা ১৩১ ঢক্কী ১০৭ 

খারবেল-অনুশানন ৯৮ ণিজ্ত ভ্রিয়াপদ ২১, 

গরুড়স্তন্ত লিপি ৯৯ শ্তংপুরুষ ২৭২ 

গাড়োয়ালী ১৩১ "তৎসম ১৫৪ 

গুচ্ছক শব্দ ৪৪ তৎসম অনুসর্গ ১৭৯ 

গুজর।টী ১৩১ *তদ্ধিত ২৬৪ 

= গুণ ৬৭ তদ্ধিত-প্রত্যয় ২৬৬ 

“তন্তুৰ ১৪৭ 


২৮৫ 


২৬ 


তন্ভব-অন্তুসৰ্গ ১৭৭ 
তাড়িত ২৯ 

তানপ্রধান ছন্দ ২৪০ 
তাঁলপ্রধান ছন্দ ২৪০. 
তালবা ২৮ 
তালবাভবন ৩৮ 
তালুদন্তমূলীয় ২৮ 
তিডন্ত ১৬৪ 

তির্ধক কারক ১২৭ 
তুখারীয় শাখা ৭৫ 
তুমর্ঘ অনমাপিক| ২১৭ 
তুর্ব-মোল্োল-মাধ্চ ৬১ 
তেলেগু ১৩৪ 

তৌলন বা তুলনামূলক ব্যাকরণ ২১ 
দক্দিণপশ্চিম। ৯৪ 
দন্তযূলীয় ২৮ 

দস্তৌষ্ঠা ২৮ 

দত্তা ২৮ 

দরদীয় ৭৯ 

ছুইমাত্রা ৩০ 
দূর-নিদর্শিক ১৮৮ 
দেশি ১৫৯ 

দ্বন্দ ২৭২ 

দ্বিগ্ত ২৭২ 


দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয়-আর্ষ ১০, 


দ্বিবাগ্রন-ধবনি ৩০ 
দ্বিমাত্রিকতা ৩০ 
দিস্বর-ধ্বনি ২৭ 

দ্বৈতীয়িক বিভক্তি ১৯২ 
দ্বাক্ষরত| ২৬৩ 

দ্রাবিড় ৬২ 

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষ! ১৩৪ 
ধাতু।১৯১ 

ধাতু ও ক্রিয়াপদ ১৯, 
ধ্বনি ২২ 

ধ্বনি ও বানান ২৪১ 
ধ্বনিতত্ব ২২ 

ধ্বনিত! ২৩ 


ভাবার ইতিবৃত্ত 


ধবনিপরিবত ন-সুত্র ১৭ 
ধ্বনিপরিবর্ত নের কারণ ১৮ 
ধ্বনিবিচার ২২ 

ধ্বনিবিদ্ঞান ২২ 

ধবনিবিজ্ঞান ও ধবনিবিচার ২২ 
ধ্বনিমূল ২৩ 

ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ ২৪ 
ধ্বনিলিপি ১৩ 

নব্য ভারতীয়-আর্য ৮৮, ১২৫ 


নব্য ভারতীয়-আর্থ ভাষার ভন্তরজ্র- 


বহিরক্র বগীকরণ ২২৮ 
নব্য ভারতীয়-আ ভাবার বিবরণ ১৩০ 
নব্য ভারতীয়-আধের সাধারণ লক্ষণ ১২৫ 
নাগরক ১০৭ 
নাম-অনুসর্গ ১৭৭ 
“নানধাতু ২১১ 
নাসিকাধ্বনি ২৯ 
ননিকাভবন ৩৬ 

নিকট-নির্দেশক ১৮৭ 

নিতাবৃত্ত কাল ২০ 

নিপাত ১৬৪ 

নিভাব| ৫ 

নিয়া প্রাকৃত ১০২ 

নির্দেশক ভাব ৬৮, ১৯৪ 

নির্দেশক বহুবচন ১৭৮ 

নির্দেশক ভাবে মৌলিক বর্তমান ১৯৫ 


নির্দেশক ভাবে মৌলিক ভবিয়ংকাল ১৯৮ 


নির্দেশক সর্বনাম ১৮৭ 
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